


অশোক বায় 


প্রথম প্রক!শ 


শআ।বণ) ১৩৭৩ 


প্রকাশক 
শ্রীঅশোক রায় 

১৫-এ, দেবেন্দ ঘোষ রড, 
কলিকাতা ৭০7০২৫। 


চিত্রকব ' 

শ্রীচিন্ত।ভরণ ম।লো, 

( ওরফে যাত্গীব আলাদেন ) 
চট্টগ্রম, বাংলাদেশ। 


মুদ্রাকর 

শ্রীবীরেন্ত্র কুমার বন্দোপাধ্ায় 
সমবায় £প্রস প্রাইভেট লিমিটেড 
৩৩1২, শশিভূষণ দে সীট, 
কলিঝ। ত1-৭০০০ ১২ 


বাধাই 

আর, ডি, বাইও'$ 

১৮০, বি, বি, গাুলী ট্রাট, 
কলিকা তা-৭০০০১২ 


ব্লক 
দি পাইওনিয়ার ভিরি৪ট।ইপ কেং 
৬৪-এ, লেনিন সরণী, 
কলিক।তা-৭০০৩১৩। 

ও 
এ. টি. প্রসেস 
৩৩।২৪ শরশিভৃষণ দে ট্রীট, 
কলিকতা1-৭)০০ ১২ | 


মূল্য_ পঞ্চাশ টাকা 


প্রতারণা! সমর্থ জনে বিষ্যয়া কিং প্রয়োজনম,। 
প্রতারণাসমর্থ জনে বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনম | 


কৃষ্টিমূলক স্থ্টিতে বাঙাল এদেশে দেবছ্তের মত 
চিরকালই অগ্রণী । যাছু বিদ্যায় বাঙালণর 
অনুশীলন ও উন্নয়ন এই বিংশ শতাববীতেও 
অপ্রতিহত। 
এ কালে যাছ্‌বিগ্যার চর্চার ভাট! না পড়লেও এই 
মহাবিদ্যা যাতে কুলপ্রাবিনী জোয়ারে জনগণমোহন 
হয়ে ওঠে সেই উদ্দেশ্টেই এই গ্রন্থখানি ভবিষ্যৎ 
যাছৃকরদের উৎসর্গ করলাম। জয়োত্ত। 
শ্রীঅশোক রায় 


বিভেদ যতই করি মিথ্যা আর সাত্য, 
কম বেশী মিশে হয় বুস উৎপাস্ত। 
ঝাল হুন টক মধু কোনটা যে মিথ্যে 
সে বোধ থাকে না! আর যাছুর মাহাত্য্যে। 


প্রথম অধ্যায় 8. 
যাছুর মর্মবাণী 
দ্বিতীয় অধ্যাস্ব ঃ 
তাসের ভেন্ি 
ক। তাসের ইতিবৃত্ত 
থ। তাসের পঞ্চরঙ্গ 
গ। তাপের নবরঙ্গ 
ঘ। তাসের সঞ্ুরক্ 
তৃতীয় অধ্যায় £ 
হস্তলাঘৰ 
ক। তানের আবতন 
খ। তাসের বিবর্তন 


গ। তাস করায়ত্ত 
ঘ। তাস নয্ত্রণ 
৬। তাসের প্রবতন 
চ। আস বিভাজন 


হ। পুরস্পশ্চাৎ করায়ত্ত 

চতুর্থ অধ্যায় £ 
তাসের যাদু 
তাদ নিলে বলে দেওয়া 
রাজা রাণীর অভিপার 
তাস্ান 
ডূবৃরী 
দষ্টিকোণ 
আনবচনীষ 
জন্মাস্তর 
অবাক কাণ্ড 


সূচী 


গোলামের গোলমাল 
বেতারে জনিসও যায় 
অশেষ 
আণাঁবক পরিবহন 
পঞ্চম অধ্যায় 2 
মুদ্রা প্রসঙ্গ 
মুদ্রার হস্তলাঘব 
মুদ্বার করায়ত্ত 
মুদ্ধর প্রবর্তন 
ষষ্ঠ অধ্যাক্ষ : 
মন্্রার ক্রীড়া 
যক্ষের জল্পশা 
ক।চা টকা 
সচল ঢাকা 
টাকার শ্বরূপ 
জঅগুম অধ্যাক্ 
বিবিধ ক্রীড়। 
নয়ের অন্যায় 
তাশের উৎপতন 
তাস মৃদ্রা ও মোমবাত 
বিনা আগুনে মোনা গলানে। 
বজ আট্রান ফস্কা গেরো 
টাকা ও পশমের গোলা 
পাশার চাল 
নিরেট বুহন্ত) 
ডিমের ফসল 
ডম ও কুম়াল 


১৩৩ 
১৩৫ 


১৪১ 


১৫১ 
১৫২ 
১৫২ 


১৫৪ 


১৫৭ 
১৬২ 
১৬৭ 


১৬৯ 


১৭ 


১৭৫ 


১৮৪ 
১৮৭ 
১৯১ 
১৯৫ 
১৪৯০৯ 


০৩ 


তাতশাল৷ 

গ্রান্থ হস্ত 

রঙের লগলা 

কমালের লাচ 

মায় মুকুর 

যাকে বাথ সেই রাখে 

মহাকর্ষ 

যাদুকাঠির ঘাঢ 

টাপিভেদ বহস্ত 

মধৃস্থদন দাদার ভাড় 

জলাগ্ুলণ 
ফাঁকেরফাকি 

্‌ দুগ্ধ সাব 

গোয়াল।ধ গোঁজামিল 

জলের আশক্প 

পাঁক প্রণালী 

ছক্কা পঞ্জা 

ছত্র যত্র তত্র 

খাঁচার পাখ 

নিরবলম্বন 

তিন সাগরের স্মৃতি 

ইচ্ছাপূরণ যন্ত্র 


অষ্টম অধ্যাক্স £ 


দিব্যদৃি, 
ইতিবৃত্ত 


২১৪ 


৩২ £ 


যোগরাম, বুবা্ট হুতিন, হেলার, 
এ্যানা ইভ যে, ডক়র কিউ ও 


অন্তান্ত দিব্যুষ্টির ক্রাডা 


নৰম অধ্যায় £ 


চুটকি যাছু 

চাল মারা! 

সেফ টিপনের ভোঙ্ক 
রেশম ফাঁস 

ফুটে? পয়সার ফকিকার 
থগ্জ পূরণ 

গেবে, কী গেরো 

জল স্ন্তন 

চতরঙ্গ 

উদর 


দশম অধ্যায় £ 


মঞ্চমায়। 
ভুতডে সিন্দুক 
খেলাঘরের ঘরনশ 
শর-শষ্যা 

স্চাগ্রে শয়ন 
মবাল ম্বাযাজাল 
পাধাবত প্রবসন 
তিন সতানের ঘর 


একাদশ অধ্যায় £ 


দপ ণের যাছু 


দ্বাদশ অধ্যাষ্ব : 


যাদু গুসজ 


ভারতীয় যাদুর ক্রমা বকাঁশ 


৩৫৬ 
৩৫৮ 
৩৬১ 
৩৬৩ 
৩৬৬ 
৩৬৮ 
৩৭০ 
৩৭৭ 


৩৭৪ 


৩৭৮৮ 
৩৯ 


৩৯৩৬ 


৪১৩ 


৪২৪ 


৪২৮ 


৪৫৭ 


( শ্রীমতী অর্চনা বন এমূ. এ, লিখিত ) 
পরিশুদ্ধি 
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0006 81)6890 5%51610) 
[911 (71708) 

[855 

চ16211906106171, ১০%-৪]) 
991৮8৮716 

91)0016 (71775) 

9191617) 01 17917 

১918174 

৩0911600101, 051121)06,) 9৮/1601) 


]12107916161705 


একা স্তর 
করুষ্ণকলার গহুবর 
সহায়ক 
আঙ্গুল বন্দী 
নিয়ন্ত্রণ 
ধারক 
দেগে দেওয়া, দেগে রাখ! 
একাগ্রসব প্রথা 
করায়ণ্ত 
বিবতন 
সজ্জাহুরত্ত 
টেবিল-ঝোল। 
বিভাজন 
হস্তলাঘব 
পাড় 
গ্রবতন 
আবতন 


ভূমিকা 


আপাত দৃষ্টিতে যাত্রা! মস্জবলে সাঁধত অলৌিক ঘটনা মাত্র মনে হয়। 
বারংবার দেখেও এবং অনেক আত্মারাম সরকারের তত্ববোধিন৭ প্রচার প্রবেচনা- 
তেও আপামর জনগণের কারও এখন পধস্ত আদম ধারণার পারবর্তন হুল না 
যে অন্থান্ত দ্যা তথ] চাক্ুকলার অন্তর্গত যাদুবিদ্যাও বিরাট সাধনা ও অপারিসীম 
অধ্যবসায়েই অনায়াস-সাধ্য কর! হয়। বৈজ্ঞানিক বড় বড় আবিফারগুঁলও যেমন 
আত নগণ্য ব্যাপার থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, যাঁছুকরী কলাও তেমনই প্রকাতির সহজ 
সরল নীতির স্ুচতুর প্রয়োগেই হষ্ট হয়েছে। প্রকৃতির সর্বজনজ্ঞাত সাধারণ 
নিয়মগুলির অ-সাধারণ প্রয়োগ নৈপুণ্যই যাছাবগ্ভার কলা-কুশলতার প্রধান সহায় । 
ফলিত যাছুবিগ্যার উপাক়গুলি যথোচিত প্রয়োগ হলেই মোহিনী শাক্তর 
বিকাশ হয়। যাছুর এই মোহিনী শক্তি বিস্তারের অস্তনিহত গুঢ় তথ্য এই গ্রন্থে 
যথাসাধ্য উন্মোচন করার প্রয়াস হয়েছে । সত্যপন্ধানিদের ও শিক্ষাথিদের আগে- 
ভাঁগেই সতর্ক করতে বাধ্য যে, যাছুবিদ্যার জ্ঞানার্জনে ও যাছুক্রীড়ার প্রদর্শনে 
অনেক ব্যবধান । সুতরাং জ্ঞানে ও কর্মে যাতে বুাৎ্পত্তি লাভ করা যায়, এই গ্রন্থ 
যাছুবিষ্ভার জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড অভিনব রীতিতে কর্ধ তৎপর অবস্থায় বচন- 
বিস্তাস সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে ও তৃল ভ্রান্তি সম্বন্ধে সতর্কও করা৷ হয়েছে। 
মনে রাখা দরকার যে প্রয়োগ নপৃণ্যের সাবলীলতা ও প্রকাশ ভার শ্বাভাঁবকতা 
যাদুক্রীড়াকে ত্রডার উধের্ব অলৌকিক দর্শনীয় বন্ততে উন্নীত করে। 
যে-বাংলা, বা! অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, একদা! তন্শাস্ত্রের গৌরবে বেদজ্ঞ আর্ধদেরও 
যুগ যুগান্তর ধরে তটস্থ রেখোছল, সেই অঞ্চলে যাছুবিষ্ভার নির্ভরযোগ্য পুথি 
দুল'ভ দেখে এই গ্রস্থখানি প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছি । যে কোনও বৈজ্ঞাঁনক 
বিষয় শিক্ষার সময় প্রতিটি পাঠ কাজে করেই শিখতে হয়। যাছুবিদ্যাও পড়ে ও 
করে শেখা দরকার । যাছ বিজ্ঞান-নিরভর বিদ্যা কিন্ত যাছু প্রদর্শন চারুকলার 
আওতায় পড়ে । এই বিচারে এই গ্রন্থটির নাম যাছু বিজ্ঞান রাঁখা হয়েছে। 
একালীন সর্ব প্রকার জাতীয় এীতিহ্যের প্রবর্তন ও ডন্নয়ন প্রচেষ্টায় আমার 
এই সামান্ত উদ্যম যাঁদ অদ্ুর ভববস্যতে শত সহস্র যাদুকর ও যাছু-রসিকের লালনে 
পালনে ও পরিবর্ধনের সহায় হয় তা! হলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বৃঝব। 


নমে৷ নটনাথায় 
টোকা 





গ্রন্থকার শ্রীঅশোক রাম 


প্রথম অধ্যায় 


যাদুর মম বাণী 


বহশ্তময়ী যাছুক্রীডাব বাধ ও ব্যবস্থাপনায় একটি উদ্দেশ নুখা ষে এর 
করণীর অংশ নিতান্তই সরল ও অনায়ামসাধা। এই সারলাই দর্শকদের পক্ষে 
সমগ্তা সমাধান দুরূহ কবে তোলে ও দর্শকদের মন ঘাছুক্রীডার অধটন-ঘটন- 
পটিয়পী বিচবলতায় বিঘূট হয়ে যার । ফলে, জটিলতর সমাধানের আবর্তে 
অধিকতর বিস্মিত ও বিল্রান্ত হয়ে ওঠে। এই বিম্ময়ের উপাদানে, এই 


বক্সে শোলকধাধার আলোডনে হৃ্চকিয়ে দেওয়াই যাদুকরের কৃতিত্বের 
একমাত্র লক্ষান্থল। ক্পার্ঘ মহডাব ফলে এবং বারংবার চেষ্টা যত্ের ফল- 


স্বরূপ '«্ মাদ্ধকবী দক্ষতা চন কর। সম্ভব । জনগণ যাব্রীডায় এত 
বিল্লান্ত, এত বিমে!হিত, কেন যে হয তা সহজেই বুঝা যায় যখন দেখা যায় 
দেখ অসচুব অনায়াসে সম্ভব হচ্ছে দেখলে মানুনের ডরপনেয় দুরাকাঙ্থাও 
অসাপা নয় প্রতীয়মান হতে থাকে । তা ভলেই দেখ। যাচ্ছে যে যাদুক্রীড়া- 
মাত্রেই, যা সচরাচব হয ন', তাই বিন। চেষ্টায় হচ্ছে প্রতিপন্ন করা। 
যাদ্ক্রীড়ার এই অলৌকিক মাহাম্মা দর্ণকের মতিহ্ম ঘটায় । এই ভ্রম যাঁুর 
বুহকিনী শক্তির বস্কারেই স্কুবিত হযে এঠে ধা দর্শকজনের বিস্ময় বিশ্কারিত 
লোচনে নুস্পই রেখায় উদ্ভাসিত ভয়ে পডে। বাঢতে অসম্ভবকে সম্ভব করা 
হয় বলেই দর্ণক চিন্তে ধোৰ এ ভ্রান্তিব উদ্রেক করে তাই সহজ সরল বাখ্যায় 
যাদ্করী ঘটনাব কার্য কারণের বিচাব বোধ লোপ পায় ও জটিল সমাধানের 
দুধোধ বন্ধে পথ হারায়। এই কারণেই সাদ্ধুর তথ্য জটিল ভওয়ার চেয়ে 
সহজ হয়| শুধু বাঞ্চনীরই নয়, সর্বদাই অভিপ্রেত। মশা মারতে যেমন 
কামান দাগা বুথ! বাহাডদ্ছব, মাঁছুক্ৰীড়া দখাতে তেমনই নিস্পায়োজশীয় 
যাগ্জরিক ও কাধিক কুশন তার, প্রয়োগ ও নিরর্থক আতিশয্য। 

বে সহজ উপায় সাবলীলভাবে করে গেলে সর্বাত্মক ভ্রমোদ্রেক করা 
সস্ভব সেই শিক্ষা যাতে পাওয়া যায় ভাকেই যাঢ়বিষ্কা বলে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের 
সহায়তায় মানুষেব মন যা বিচার বিবেচনা করে থাকে সেই পাচটি 
বহিরিন্ড্িয়ের কার্ধকরী সীমা সন্ধে যাছুবিগ্ভী 'অতিমাত্রায় সচেতন বলে 
মান্ষের বুদ্ধিকে বিপথগামিনী করতে সমখ। তাই যাদুকর হতে হলে ইন্দ্রিয় 
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চেতনা ও মানসিক বোধ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রাখা দরকার.। কার্য কারণের 
বিচারে অন্ুুসদ্ধিৎস্থ ও বিশ্লেষণী মানব মনে ভ্রমোদ্রেক করাই যাছুবিগ্যার 
কলা কুশলতা। বুদ্ধি বিভ্রান্ত করার চক্রাস্তেই চারুশিল্পের উদ্ভব। চারুশিল্ের 
এই খোলাখুলি মতলবে মানুষের মনে হু'শ এনে দেয় যাতে ইন্দিয়ের উপলব্ধিতে 
পরিপূর্ণ আস্থা না রেখে অতিরিব্দডিয় জ্ঞানে [পার্জনে উদ্যোগী হয়ে ওঠে । 

ভ্রমোদ্রেক করার শ্রেষ্ঠ সহায় বাণী। কণম্বর ছাড়া মানুষের মনোহরণ 
করার আর কোনও সুগম উপায় নেই | বাগ্মীর ব্যাখ্যায় বিমুগ্ধ জনগণ 
কি ভাবে হ্যা ও নার মধ্যে দোলায়মান.হয় তা সেক্সপীয়ারের জুলীয়াস সীজার 
নাটকে ক্রটা ও এপ্টোনিওর ভাষণে দেখান হয়েছে। আধুনিক জটিল 
দেওয়াশী মামলায় দুপক্ষের ওকালতি সওয়ালে সাধারণ লোক কাপর 
পড়ে আব বিচারপতির রায় পড়ে ঘটনার যথার্থ তথা সহজেই উদ্ঘাটিউ 
হয়েযায়। বাগ্মিত। অনায়াসেই প্রমাদ ঘটাতে পারে বলে যাদুকরের পক্ষে 
এ গুণটি বিশেষ ভাবেই আয়ন্ত করা দরকার । 

বচন বিন্যাসে যেমন লোকের মন বিশেষভাবে আক ও বিধয়ান্তরে 
পরিচালিত করা য]য়, বক্তার পক্ষে এ সঙ্গে অভিনয়ের সাহাযো মনোভাবও 
গোপন রাখা সন্ভব। যাছুকর শুধু যেযাদুক্রীড়ার গুপ্ত প্রয়োগবিধিই গোপন 
বাখে তা নয়, শিজের মনোভাবও সর্বতোভাবে লুকিয়ে ফেলে, নইলে 
যাদ্ুর্নীডার সফল ও প্রত্যাশিত রূপায়ণ অসন্তব । 

আননই মানসের মুকুর বিশেষ একথা শুধু প্রবাদ নয়, সর্বজনগ্রাহা সত্য । 
প্রতোকেরই মনের ভাবাবেগ, কাম ক্রোধ মোহ লোভ মদ মা্সব হধ দুঃখ 
লচ্ছ। আনন্দ বিষাদ হতাশ। বিশ্ময় প্রভৃতি, অন্তরে উৎপন্ন হওয়া মাত্রই শির! 
ভপ(শবায় খর বেগে গ্রবাহিত হয়ে মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । কাজেই 
সন সাধারণের অজ্ঞতসারে যে ক্রিয়াগুলি খাদুকরের করণীয় সেগুলি পিপ্পন্ন 
করাব সময় কাজের দিকে মনঃ সংযোগ করলে স্বভাবতই চোখের দৃষ্টিতে 
ঈবৎ আগ্মমগ্ন ভাব পরিলক্ষিত হয়। এটা যাতে কারও নজরে, এ রকম 
বিবয়ান্তবে অভিনিবেশের ভাব, ধরা না পড়ে সেজন্য. বারংবারের চেষ্টায় এই 
তদ্তভাব সপুর্ণ খিলোপ করে নিতে হয়। এই মানস লোকের প্রকৃতিজ 
অভিব!ক্তি গোপনের দক্ষতাই যাছুবিদ্যার প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় । 

বচন দিয়ে যেমন লোকের মন বিশেষরূপে আকুষ্ট করা৷ ঘায় তেমনই 
অভিনয় দ্বারাও নিজের মনোভাব গোপন রাখা সম্ভব। যাছুকর শুধুই যে, 


বাছুর মর্সবাশী ৩ 


ক্রিয়া সম্পাদদনই গোঁপন করে তা নয়, নিজের বিষয়াস্তরে মনোযোগ স্থাপনও 
সশঙ্কচিত্তে লুকায়, তাই তাকে অভিনয়ের নিপুণতা'ও আয়ত্ত করতে হয়। 
যাছুকরের খেলা দেখবার মধ্যে অভিনয় কোথায় ও কিভাবে প্রয়োগ হয় ত! 
অনেকেরই সপ্রশ্ন সংশয়ের বিষয় হতে পারে বলেই জনৈক স্বনামধন্য যাছুকরের 
অভিজ্ঞতা প্রস্থত সুচিন্তিত অভিমত উদ্ধত করতে হচ্ছে। বর্তমান,যাদুকৰী 
রীতির প্রবর্তক ম'সিয়ে রবার্ট হুডিন বলেছেন যে যাছ্ক্রীড়ায় প্রদর্শক হচ্ছেন 
নাম ভূমিকায় অবতীর্ঁ নাটকীয় রূপদাতা শিল্পী মাত্র। এই মস্তবাটি গভীর 
ভাবে মনন ও উপলব্ধি করার অনিবার্ধ প্রয়োজন তাদেরই যার] যাছুকর 
হবার দুরাকাঙ্খা পোষণ করে | 

যাদুর খেল! যে আগাগোড়াই এক টানা অভিনয় তা কারও চেখে পড়ে 
না। এটা লক্ষ্য না হবার একমাত্র কারণই হচ্ছে যে যাদুকরের অভিনয়েও 
যাদুকরী চাতুর্ধ প্রযুক্ত থাকে, ভাবাস্তরে যাকে স্বাভাবিকতা আখ্যা দেওয়া 
যায়। অভিনয়ের ব্যঞ্তনাকেও স্বাভাবিকতায় সরল করার দরুণ ঘাছুকরের 
নাটকীয় চালচলন চোখে ঠেকে না। রহস্যময়ী যাছুক্রাড়ার চমক-লা গান 
সমাপ্তিতে দর্ক-সাঁধারণের সহজ বুদ্ধি প্রদশিত ক্রিয়ার রসাম্বাদনে পরিতৃপ্ত 
হওয়ায় ভ্্রীড়া সম্পাদনের উপায় ও তদুদ্দেশ্টে প্রযুক্ত নাটকীয় কলার 
প্রয়োগ লক্ষ্য করার অবকাশ পায় না। কি চমতকার অভিনয় ঢাতুধে 
তাক্‌-লাগান ভেন্কি খেলান হয় তা উদাহরণ দিয়েই সহজ বোধ্য করা চলে । 

মনে করা যাক একটা টকা অন্তহিত কর] দরকার । যাছুকর ডান হাতে 
টাকাটি শিয়ে বাঁ হাতে রাখছে। বস্ততঃ মুদ্রাটি ডান হাতেই রয়ে গেল আর 
বা হাতের বৰমুষ্টি শূন্ত খ।কলেও এমন একট। ভাব করা হল যাতে মনে না 
হয়ে উপায় নেই যে বা হাতেই মুত্রাটিররেছে। এই বা হাতে টাকা রাখার 
বাপারে যাদুকর ডান হাতের টাকা বা হাতে ফেলার ও বা হতে টাকা 
পড়ার এমন শিখু'ত অভিনয় করে যাতে দর্শকমাত্রেরই দর্শন ইন্দ্িয়ের প্রত্যয় 
হয় যে টাকাটি বা হাতেই পড়েছে ও আছে। নাটকীয় ব্যঞ্জনা মাত্রেই 
ষথেই আতিশযা “দোষে পুষ্ট কিন্তু যাদ্ুকরের অভিনয়ে এই বাড়াবাড়ি 
অপেক্ষকত মূহ প্রতীয়মান হওয়াতে শ্বাভাবিক ক্রিয়ারূপেই প্রতিভাত হয় । 
এই কুশলতাই ঘাদুকরের অভিনয় পটুতা । 

প্রদশকের ভর ভর্দী ও লোচন ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্তে হস্ত পদ ও অবরবের বাল্য় 
সঞ্চালনে দর্শকলমাজের দৃষ্টিকে ঈপ্সিত খাতে পরিচালিত করার অঘটন 
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স-ঘটনেই যাদ়করা অভিনয় প্রয়োগ হয়ে থাকে। পূর্বোক্ত টাক! রাখার 
ব্যাপাবে প্রদর্ণকের দষ্টি ডান ভাত থেকে পতিত মুদার অনুসরণ করে বা হাতে 
দ্ধ ভলেই চলে না, সেই সঙ্গে ব। হাতে মুদ্ধাটি মুষ্টির মণে। চেপে ধর হয়েছে 
ভাও কাবমনোভঙ্গীতে ভা করতে হয় ও ডান হাতটি নাডাবাব আগেই 
অপচ্বমন বাঁ হাতের মুটিতে দ্টি সংযুক্ত রাখলেই দর্শকের চোখে বা হাতেই 
বস্ুব অস্থি গ্রতীয়মান হবে | শণাগভ ব। ভাতে যাদ্রকরেব চাহরীটি মার্জারেব 
(দান্লামান লক্ষোন প্রতি সভিনিবেশের ন্যায অপলক হলেই যাত্রকবী অভিনয় 


ও 


শু তভন| সম্ভব । 'এঈষে সমস্ত প্রাণ মন দেহ দিযে দেখার ভাণ,এর 
মোহপাশে সমগ্র ধশকরন্দেরর দ্টিদোসে সভিন্রম ঘটতে বাধ্য । তাই ষ্থন 
+ শ1তের বদমুট্টি কচলাতে কচলাতে প্রদর্শক একটি একটি কবে টি 
বধূ ক্রমে উন্মোচিত কবে শেষেরটি খোল।ব আগে এ হাতে ফংকার দিয়ে 
শনা করতল প্রক!শ করে দেখায় তখন মনে ভয় না ভাতে বাগ। টাকাটা সেই 
মুর্তেই বঝি বিলীন ভয়ে গেল। ফলে, দর্শকগণ বিন্ময় সাগরের অগাপ অতলে 
[নমক্ষেত হযে পড়ে । 
না ভাতের শণ্য করতল প্রসারিত করার প্রাকালে ঢ' দেওয়াটা অনেকেরই 
বাডাবাডি মনে ভওয়া সম্ভব । কিন্তু নাটকীয় অভিবাক্তিতে মাত্রাতিরিক্ত 
আঅ[তিশষোর প্রয়োগ টি সে কথা বিশ্থৃত হলে যাছুক্রীডা মনোহারিণী 
বরা এঃসাব্য। বন্ধমৃষ্টি বিলঙ্বিত লয়ে খুলে ফেলার শেষ পর্যায়ে এ হাতের 
দিকে শঁকে বু দেওয়ার ক্ষণে সকলের ুট্টি যখন ঘটনার পরিণাম প্রত্যাশী 
ঠিক সই স্ুবর্শ যোগে ডান হাতেব মৃদ্রাটি সকলের চোৌখেব ওপর অথচ 
সম্পু? অজ্ঞতম।রে পকেটশ্ব করা যায় যদি যাদুকর তাৰ বা দিকটা দর্শকদেব 
দিকে রখে দাডাষ। এই ভাবে অসাধা সাধনকেই কেউ কেউ শাদ্রর কৌশল 
বলে অন্ভহিত করে থাকেন । আমার মতে এই ক্রিয়।টি যাদুর উপায় বললেই 
সঙ্কতহয়। কাৰণ চিত্রকর যেমন বর বৈচিত্রের কুশলতাষ সমতল কাগজ ব। 
কাপডেব বুকে উচু নীচু রূপদ[ন করে ছবি ফটিয়ে তোলে ও এই বর্ণ বিন্তাসই 
চিত্রকলাব উপায়, অপরন্ধ নটনটা ষেমন হাবে ভাবে কোনও পৌরাণিক বা 
তি ঠপিক মায়কেব বপদান করতে কগম্বর ও অঙ্গভঙ্গীতে শিত্য পরিচিত ও 
স্বাভাবিক ভদ্গীব মৌসাদৃশ্বের অতিরঞ্জন করতে বাধ্য হয়, তেমনই যাদুর বূপায়ণে 
প্রয়োজনীয় ক।ধাবলী কখনও কৌশল হতে পারে না। প্রতিটি চারুকলার 
গ্রকাশের কয়েকটি শুনিদিই্ট পক্কতি আছে, সেগুলি সেই সেই কলার উপায় 
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€ 
স্বরূপ, সেগুলি কৌশল কখনও নয়, হতে পারে না। যাদুর বিন্ময় রচনায় 
ব্যবহার্য রীতিনীতিও সে যুক্তিতে কৌশল বলা ঠিক নয়। 
সামান্ত একটা মুদ্রা তিরোহিত করতে এত রকম স্ুক্্ম ও দক্ষ অভিনষের 
তোড়জোড় থেকেই প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী মুখ-চোখের ইঙ্গিত কত ধৈধ সহকারে 
ও অধ্যবগায়ের সঙ্গে আয়ত্ত করলে যাছ্াঝগ্ায় পারদশণ হওয়া যায় তা এহ 
সামান্য কাগুঢুকু করতে কি অসামান্য অনুশীলনের গুয়োজন তা থেকেই অনুমান 
ও পরিমাপ করা যায়। ফলিত যাদুর জন্য সেই কারণেই প্রতিটি ভ্রীড়া, 
নাটক মঞ্চস্থ করার আগে সুদীর্ঘ মহড়া দেওয়ার মতই, বারংবার নিতে 
শিরলপ অনুশীলন ও চচা কর। একান্ত কতব্য | 
যাছুকরা বিভ্রম ঘটাবার আযেজন সম্তারের মধ্যে ভঙ্গি, অভিশয় ও বাণাই 
প্রথ/ন। অভিনয় ও বাণী জশ্বন্ধে পৃবেহ য্াকার্চৎ আভা দেওয়। হয়েছে। 
এবাগ ভঙ্গি সঙ্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বল। অপাঁরহাধ। এখানে যে ভর্গির বশেষ- 
ভাবে বশ্লেষণ করা হবে তা আভনয় ভর্গমা নয়, যাদুর প্রয়্ে।গ ভাশম।। 
যাখএশড।| প্ররশনের সময় যে অমন্ত অঙ্গ-প্রত্য্গ সঞ্চ'লন আনবাধ, সে সকল 
কাশ্রিম ব্যঞ্রনা কিভাবে অক্লাত্রম ও শ্বাঙাবিক কর। যায় যেহ বিষয়টিই অম্পাতি 
[বশেখভাবে আলোচশ। করা হবে। 
দর্শকের মশে এহ 


যাছুব্রীড়া দেখতে বসে কখনও কোনও 
গর জাগে শা থে প্রধশক অনেক বাহাড়ম্বর ও যখেঞছু 
আতিশয্যের সহ|র়তায় কেশ তার হশ্রজাল র৮না করে যখণ তার মহা- 
মাহমা।শ্বত খাতুকঠির মে|াহনী স্পনে হ শৃণ্যগভ খড়া ব। বালাত ৮কতে মোহরে 
পুণ ন। দৌখর়ে নেহা আলস্যবধিল[সে একটি একটি হস্তক্ষেপশের পর আঙ্গুলের 
ডগায় মহাশৃণা থেকে মুদ্রা আহরণ করতে খাকে অথবা শূণ্য অঞ্জলী আকাশে 
বাঁড়য়ে আবণ ধ|র[র মত রজত াকতির অজআ্ বষণে মঞ্চে টাকার পবত 
হষ্টি করে শ। কেন। এই প্রশ্নে একমাত্র বিজ্জনোচিত ডণ্তর হচ্ছে ওভাবে 
টাকার বুষ্টি হুষ্টি করলে দর্শকের চিত্তে আশা ও আশা পূরণের ঈখ মেলে না। 
তা ছাড়। শৃণ্য থেকে মুদ্রর পতন হতে থাকলে কাধ ও কারণে অগ্সান্ধৎন্গ 
মানব-মন একটা না একটা ডপায় ঠাহর করে বসবে যাতে ওরূপ হওয়াও 
হয়ত সম্ভব মনে হতে পারে, তখন যে বিশ্ময়টাহ য|ছুর প্রধান গুতিপাদ্থয 
বিষয় সেটিই বাদ পড়ে যাবে । সহজ ভাষায় বল যায় তা হ'লে ভের্কিটাই 
মাঠে মার। যায়। তাক্‌-লাগান ভেম্কির মধ্যে চমকটাই সম্পূর্ণ রূপ শয়॥ 
প্রদর্শন যাতে সহজে অন্তধাবনের যোগ্য হয় ও আপামর সকলেরই বোধগম্য 
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হয় ও কার্কারণ জন্দেহাতীত হয় সেদিকে লক্ষা রেপেই বারংবার হাত খালি 
দেখিয়ে মুদ্রা আহরণ ও পাত্রে সশব্দে অর্পণ ক্রিয়াগুল' করে যেতে হয়। 
চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্েই সকলেই যাছু ক্রীড়ার আসরে সমবেত হয়। সেই 
কারণেই জটিল বা ছুবোধ্য কিছুই করা চলে না। চিনুবিনোদনের অভিপ্রায়ে 
কেউই প্রগাঁ 'অভিনিবেশ বা গভীর চিষ্তামগ্প হতে চায় না। তাই দুরূহ 
ক্রিয়াকাণ্ড সর্বধা বজনীয়। এই প্রমোদনীতি পুরাপুবি মান্য করে যাঢুক্রীভার 
প্রতিটি রই বিস্তার ও ক্রমবিকাশ করে পূর্ণাঙ্গ বূপ আরোপ করতে হয় যাতে 
ঘটনাটি অন্তসরণ করে পরিণতিটা বুঝতে বক্তব্য চিন্তগ্রাহী হয় ও কার্কলাপ 
সঙ্গতিপূর্ণ থাকে । এ থেকেই সম্যক ধারণা হবে কেন "অত্যাধুনিক যাছুকরগণ 
হাতের কাজের ক্ষিগ্রতায় দর্শকের চোখে ধুলা দেওয়ার সাবেক রীতি পরিপূর্ণ 
ভাবে অগ্রাহ কবে থাকে ৷ এমুগের দিকপাল যাদুকরগণ তাই হস্ত্রচালনার প্রতিটি 
করণীয় কবন্যাস যাঁতে দর্শকগণের সহজে অন্ুধাবনযোগা হয় সেজনা ক্ষ প্রতা 
পরিহার করে দীর মন্থর লয়ে শান্তভাবে ভ্রবাগুলি সঞ্চালিত কবে থাকে যাতে 
সেই সে কাজগ্ুলিব উদ্দেশ্ট বুঝে কারণ জানবার যথেষ্ট অবসব পাওয়া যায় । 
এ রকম শান্ত লয়ে যাত্ক্রীডা প্রদর্শন এ যুগের আদর্শ গৃহীত হওয়াতে যাদুক্রীডাও 
অবসব বনোদনের এবস্ময়োদ্দীপক রমা উপঢাবে পরিগণিত হয়েছে। 
উদাহরণরূপে বল! ঘায় যে একটি মুদ্রা অন্তহিত কবার উদ্দেশ্টে বদি মুদ্রার 
চটপট ডান হাতে নিয়ে লী হাতে রাখার কর্মটি করতে না করতে সে হাতের 
মুষ্টি বন্ধ করে তৎক্ষণাৎ ডান হাতে যাদুকাঠি তুলে বা হাতে ছু'ইয়ে সে হাত 
খুলে ফেলা হয় তাহলে দর্শক কি হয়েছে তা কখনও 'আ'গাগোডা অনুসরণ 
করতে না পারায় কোন মুদ্রা বাবহাঁর হয়েছিল কিনা অথবা সেটি বাভাতে রাখা 
হয়েছিল তাও লক্ষা কবতে অপারগ হয় ও যাট্রকবের কাধাবলী বিফল ও 
বার্থ ভয়ে পডে। দ্রুতগতিতে নিম্পন্ন কার্ধকলাপ প্রমোদবিলাসী দর্শকগণ মোটেই 
অন্রধাবন করতে না পারায়, ডান হাতে নেওয়া মুদ্রা বা হাতে ফেলা ও মুঠো 
কর! বুঝতে কেউ সক্ষম হয় না? সুতরাং মুদ্রাটি যে নী ভাত থেকে অবশেষে 
অনুষ্ঠ হয়ে গেল জানতে না পেরে মুদ্রাটি কোথায় থাকা সম্ভব শন্মান করতে 
উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং ষাদুকরকে বিপাকে ফেলে দেয়। দ্রুততার এই 
শোচনীয় পরিণাম সর্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ। যাদুবিদ্যা শিক্ষাভিলাধী- 
মাত্রেই কার্ধ সম্পাদনের ক্ষিপ্রতা, বিশেষতঃ কর্ণশৈলীর ভ্রততা সম্বন্ধে 
দর্শকমনের অন্ধাবনক্ষম লয়ে বিন্যস্ত করার দিকে ঘত্রবীন হলেই গতিবেগ 
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সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দতা অর্জন করা যায়। জাগলিং শ্রেণীর অভ্যাস-নৈপুণা 
প্রদর্শনে যাছুক্রীড়ায় বাহবা আদায়ের অপচেষ্টা অপরিণামদশ্রিতারই 
পরিচয় দেয়। 

এতক্ষণ ভঙ্গির গতি সম্পর্কেই আলোচন] হয়েছে । এবার:ভঙ্গির রূপায়ণ 
বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। যাুক্রীড়াতে প্রায় দেখা 
যায় ষে, যেখানে কিছু আছে সেখানে কিছুই নেই ব! যেখানে কিছুই বর্তমান 
নেই সেখানেই বস্তু বিশেষ বিছ্যমান, এই অবস্থা শারীরিক মানসিক ও বাচনিক 
অভিব্যক্তিতে প্রদর্ণককে এমন ভাবেই প্রকাশ করে তুলতে হয় যাতে দর্শক- 
মাত্রেরই প্রত্যয় অনুরূপ ধারণাব বশবর্তী হয়ে ওঠে । এই কর্ষণা-মনসা-বাচা 
ভ্রমোৎ্পার্দক ইঞ্জিতকেই ভঙ্গ নামে আখ্যাত ভয়েছে। যাছুবিদ্যার সমস্ত 
করণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় সহজেই আয়ন্ত করা যায়, শুধু এই কুহকিনী সাধনার 
সিদ্ধি, ভঙ্গি অজন করাই ঢুরূহ । এই ভঙ্গির মহান পরাক্রমে যাদুকরের ক্রীড়া 
মন্ত্রবলে সাধিত 'আলোৌকিক ঘটনায় পযবসিত হয়ে পড়ে। যাদুক্্রীড়া সম্পাদনে 
গোপন ক্রিয়ার সমভিব্যাহারে এই ভঙ্গি কি ভাবে প্রযুক্ত হয় সে বিষয়ে বিশদ 
আলোচনার স্থান এখানে সংকীর্ন। তবু কি প্রকাবে ঘাছুক্রীড়া রসিক সকাশে 
নিবেদন করা রীতিগত সেটুকুই শুধু এখানে উল্লেখ করা যায় মাত্র। পরবর্তী 
অধ্যায়ে যেখানে ক্রীডা সম্পাদনের নিদেশ দেওয়। হয়েছে সেখানে একটু ওঁৎস্থৃক্য 
নিয়ে খুঁজে দেখলে প্রচুর প্রাঞ্জল উদাহরণ সঙ্গলিত উপদেশ পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য 
করবে । অতএব এখানে পরিমিত বশনায় বিবয়টি সম্বন্ধে স্বল্প/ভাব দিয়েই 
বিষয়ান্তরে মনোযোগ করতে ভচ্ছে। নেই অথচ আছে আর মনে হচ্ছে আছে 
কিন্ত আসলে নেই এই ভাঁণ করার যাদুকরী ভঙ্গি প্রকৃতই চর্চার বিষয়। মুখই 
মনের দর্পন এ আর কে না জানে? তাই মনের দর্পন মুখটাকে সর্বদা সামলে 
চলতে হয় যাছুক্রীড়া দেখাবার সময়। মুখে যেখানে নেই কাজে সেখানে 
আছে বা তদ্বিপরীত অবস্থায় এ ভাণ যাছুকরের ভঙ্গিতে এমন শ্বাভাবিকভাবে 
উদ্ভাসিত হওয়া চাই যাতে দর্শকও তান্ুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়। 
ভঙ্গির স্বাভাবিকতা বজায় রাখার বিবয়ে দু-একটি ইঙ্গিত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা 
সমীচীন মনে হয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে এই দুরূহ বিষয়টি বথাসাধ্য বোধগমা করার 
চেষ্টা করা যাক। জলে ভতি একটা কাচের গ্রাস উড়িয়ে দেওয়ার সহজ উপায় 
হচ্ছে গ্রাসটি টেবিলে রেখে, এক ট্ুকর! কাগজে জড়িয়ে মোড়ক করে, গ্লাসটি 
টেবিল থেকে তুলে মেঝেতে রেখে পা দিয়ে মোড়কটি থে“তলিয়ে দর্শকদের 
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বুঝান যায় যে গ্লাসটি-তখন নিঃসনেহে তিরোহিত হয়েছে । যাদুকর মাত্রেই 
জানে যে কাগজের মোড়কটি যখন ভূয়ে রেখে পা দিয়ে দলিত করবার উপক্রম 
হচ্ছে তখন আর কাচের গ্রাসটি মোড়কের মধ্যে বর্তমান থাকে না। এই বিষয়ে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার যে গ্লাসটি কাগজে মুড়ে নেওয়ার ফলে মোড়কের 
বাইরেও গ্লাসের একটা আকার প্রস্কুটিত হয়ে থাকে যেটি হচ্ছে মোড়কের মধ্যে 
প্লাসের অন্তিত্রের বাহক নিদর্শন । এই বাহাতঃ প্রতীয়মান সুস্পষ্ট আকার 
যাদুক্রীডার অন্যতম উপায় হলেও যাদ্বকরী দক্ষতার সম্পূর্ণ নিভরকপে নিশ্চিত- 
ভাবে গ্রহণীয় নয়। বস্তর বাহিক আকারের উপর পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে ভঙ্গির 
অমোঘ ব্যঞ্চনায় অভিজ্ঞ যাছুকরগণ সামান্য ঘটনাকে অসামান্য রূপর্দানে 
অলৌকিক বাপারে পর্বসিত করে থাকে। যাছুকরী দক্ষতায় তাই বাইরের 
আবছায়া আকারে নিশ্চিন্ত না হয়ে ভঙ্গির সাহাযো মোডকের আবরণে 
জলপুর্ণ গ্লাসের ভূয়া অস্তিত্ব অকাটা প্রমাণের ভাণে দর্শকগণের সন্দেহ প্রবণ 
ধারণ] অস্ত প্রতায়ে পরিণত করে। এই গ্রাস ওডাবার ক্ষেত্রে যাদুকরা 
ভঙ্গি সংযোজনের উদ্দেশ্টে গ্লাসটি কাগজে আবুত করার সময় মোড়কের নীচের 
দিকে একট ভাজ কবে দেওয়] হয় ও জলে ভি ঘাসটি কাগজে মোন্ডবার সময় 
এ ভাজের খাঁজে গ্রাসটি কাত করে কিঞ্চিৎ জল ধরে রাখা হয়। সময়মত গ্রাসটি 
মেডকের আশ্রয় তাগ করলেও শুধু খোলসটি তুলে একটু হেলিয়ে ধরে 
মোড়কের ভাজটি খুলে দিলেই সঞ্চিত বারি ঝরতে থকে আর দর্শকের মনে 
হতে থাকে যাদুকরের অসাবধানতায় হাত কা হওয়াতে মোড়কের মধো 
অবস্থিত গ্রাসের জল গড়াচ্ছে, অতএব মৌডকের মধ্য গ্রাস তখনও বিছ্যমান, 
অর্থাৎ তর্ক শাস্ের নীতিতে যেমন ধূম উদগীরণ হতে দেশলেই বহ্ছির অস্তিত্ত 
রয়েছে গণা হয় তেমনই কাগজে জডান গ্লাসহীন মোক কাৎ হলেও যখন 
জল পড়ে তখন সেখানে গ্লাসটি শির্ঘাৎ বর্তমান ও মোড়কের বাইরে থেকেও 
গ্লাসের আকারটা যখন দেখা যাচ্ছে তখন ভুলের অন্তাবনা করা যায় ন। 
এর পরেও যাছুকরা বিশ্রান্তি সাধনে যদি প্রদর্শক হাতের কন্তিতে এক খণ্ড 
ধাতু বেধে রাখে ও মোড়কটি মেঝেতে রাখবার সময় এ ধাতুখণ্ড মাটিতে ঠুকে 
একটু শব্ধ উৎপন্ন করে তা হলে দর্শকগণ সেই আওয়াজে মোড়কের অভাস্তরে 
প্লাসের অবস্থান সন্দদ্ধে কোনও সন্দেহইই পোষণ করতে পারে না। এত সব 
যাছুকরী বড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত দশ কগণ শেষ পধন্ত যখন দেখে যে যাছৃকর মাটিতে 
রাখা কাগজ জ্ড়ান জলে ভত্তি গ্লাসটি পদ্দাধাতে চ্যাপ্ট! করতে উদ্যত তখন 
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প্রথমে তাদের মন্‌ আতঙ্কে শিউরে ওঠে যে দলিত গ্লাস চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে আঘাত- 
কারীকে ক্ষত বিক্ষত করবে, কিন্তু সেই আশঙ্কার পরিবর্তে যখন ভারঙ্গ গ্লাসের 
ও জলের বর্দলে মোড়কটি মাত্র দলিত দেখে তখনই অপ্রত্যাশিত ঘটনার চমকে 
আকুল বিশ্ময়ে চমত্রুত হয়ে পড়ে । 

ভঙ্গি জঙ্বদ্ধে কিছুটা আলোচন। আগেই করা হয়েছে । এবার রহস্য স্থ্টি 
সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার । যাছুক্রীডায় যদি রহস্য জঞ্চার ন। হয় তা হলে 
“অরসিকেয রসম্ত নিবেদনমিব” সে খেল উপহাজস্কর লাঞ্চনা। সঙ্গীতে 
যেমন মাধুর্ণ, চিত্রে যেমন লালিতা, নৃত্যে যেমন লাস্ত, যাছ্ুতে তেমনই 
রহন্ত উপজীব্য কলাবপে বরণীয়। যাছুর প্রতিটি ক্রীডাই কোনও না 
কোণ অসাধাবণ সমন্যার কষ্টি করে। এই ভুর্গম সমস্তাটিই যাদুর সমগ্র 
বা চরম সার্থকতা নয়। রহস্তকে আরও শ্রনিবিড, অধিকতর মির করার 
চেষ্টা ও মন্ত্র প্রয়োজন । কল্পনা শক্তির ক্ষরণ না হলে এ বিষয়ে যখেষ্ট সামর্থ 
আসে ন|। বিবয়টি সহজ বোধগম্য কবতে গেলেই উদাহবণ ছাড়! আলোচনা 
নিরর্থক ও বৃথা । অগতা|। এই গ্রন্থেবই একটি ক্রীডা নির্বাচন করে সেটারই 
রহম্ততর উন্নতি সাধশে আলোচা বিধয়টি বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। 
স্ক্সভাবে বিচার করে না দেখলে প্রাক্তন খেলাব উল্লেখযোগা উন্নয়ন সহজে 
দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। 

রমালের নৃতা কি উপাষে সম্পন্ন হয তা এই গ্রন্থেরই কোথ।ও বর্ণনা করা 
হয়েছে । এই ক্রীড়াটি সকলেই কোনও না কোন সময় দেখে রহস্তে রোমাঞ্চিত 
হয়েছেন । বন প্রত্যক্ষীকত ক্রীড়ায় নতুন কপ দানের চেষ্টা করতে এ খেলার 
বাহিক আকুতি বদলাতে যাদুকরের বাগবিস্তারের সাহাযো অবশ্য খেলাটির 
প্রকৃতি বদলাতে হয়। রুমাল স্থজন ও বুদ্ধিব পরে রুমালের গুচ্ছ থেকে 
একটি গাট রংয়ের কমাল বেছে নিযে একটি বড় স্বচ্ছ কাচের খালি বুয়মের 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ণণ করে বুলি সুর হয়, “আপনারা ভূতুড়ে বা হানা-বাড়ীর 
কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন । আমরা ভূত প্রেত পুষে থাকি বলে সাপুডেদের মত 
ভূত প্রেত যেখানে আছে শুনতে পেলেই ফাদ পেতে উতপাতটাকে ধরে 
ফেলি। একটা হানা-বাড়ীর ভূতকে ধরে বোতলে পুরলাম কিন্তু মায়াবলে 
সেটা বোতলের মধ্যে বাতাস হয়ে রয়েছে; তাকে চোখে দেখতে পাওয়। 
যাচ্ছে না। অগতা! ফুস্‌ মন্তরে বোতলের মুখটা বেঁধে রাখলাম । বাছাধন 
দৃশ্ঠত: অনৃশ্য থেকেও বোতলে বন্দী হয়ে রইলেন। সেই থেকে এঁ ভূতটা 
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অদ্ভুতরূপে এ বোতলেই বসবাস করছে। ভূত যে পঞ্চ ভূতের এক ভূতের 
আকারে & বোতলের প্রাকারেই বর্মন তা ভাল করেই প্রমাণ করে এখনই 
দেখিয়ে দেব, নিশ্চিন্ত থাকুন । আপনার এবার এই ছুটি বস্তু অর্থাৎ বুম্মমটি 
ও রুমালটি ভাল করে পরখ করে দেখুন। কোনও রকম অভাবনীয় অত্্তপূর্ব 
বা অদ্ভুত কিহ দেখতে পেলে আমাকে জানাতে ভুলবেন না।” এবার 
বুয়ম ও রুম্নাল পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়, তবে ও ঢুটি জিনিষ আগেও 
পরীক্ষার্থে দেওয়। চলে কিন্তু পুর্বোন্ত বাগজালের উপক্রমণিকার পর দিলে 
কেউ যেন বুয়মের মধো কিছু দেখতে পাচ্ছে অথবা কেউ বুয়মের মধ্যে হাত 
ঢুকাতে শংকিত হচ্ছে এরূপ অলীক অবস্থার অবতারণা করে বেশ একটা! 
রগড় জমান যায় যেটা আনন্দ পরিবেশনের শুধু শুষ্ঠ উপকরণই নখ, 
যাদুক্রাড়ার ক্ষেত্রে “মিষ্টান্নম্‌ ইতরে জনা | যাই হোক, বুয়ম ও রুমাল 
যথাকালে ফেরৎ নিয়ে বুয়মটি টেবিলে রাখা হয় আর রুমালটির পাশাপাশি 
দুকোণ ধরে দড়ির মত পাকিয়ে মাঝখানে একটা গেরো বেঁধে বুয়মে ছেড়ে 
দেওয়া হয়। রুমালটি বুয়মের মধ্যে পড়েই লাফাতে থাকে ও ঢাকনি এটে 
দিলেও ভূতে পাওয়া মানুষের মত রুমালের নাচ বন্ধ হয় না। এই দুষ্ঠ 
দেখাতে দেখাতে প্রদশক মন্তব্য চালিয়ে যায় যে কমালকে যখন ভূতে পেয়েছে 
স্মৃতরাং বুয়মে ভূত আছেই, বিশ্বাস কেউ করুক আর নাই করুক। কুমাল 
যখন বুয়মের মধ্যে 'নৃত্যরত বৃয়মটা তখন তুলে ডান হাত বা হাত হাত 
পালটিয়ে মঞ্চের একধার থেকে অন্য ধারে আবুহোসেনী চালে ঘুরে বেড়িয়ে 
শেধ বার বুয়ম টেবিলে রেখে ঢাকনি বদ্ধ করে বিস্ময়ের ঘোরটা আরও জমাট 
ধাধান যায়। তবে রহশ্ বন্ধনের মাত্রা বজায় রাখতে মাঝে সাঝে বুয়মের 
ভিতর থেকে কমালটিকে লাফিয়ে বের হতে দেওয়াও বেশ উপভোগ্য হয় যদি 
বহিরাগত রুমাল মাটিতে পড়ে একেবারে নিশ্চল নিম্পন্দ জড়বৎ হয়ে 
ষায়। এটি করলে যাদুকরের বলা, ভূতের বুয়মের মধ্যে থাকাটা» প্রকারাস্তরে 
বুঝিয়েও দেওয়া হয়। খেল। শেষ করার পরেও বুয়ম ও রুমাল আবার দেখিয়ে 
নেওয়। যায় যাতে সন্দিপ্ধ চিন্ত দর্শকরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে তাদের 
অজ্ঞাতসারে যাদুকর এ ছুটি দ্রব্যে কোনও কারসাজি কুরে ভাওত দেয় নি। 
একথা এখানে বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য যে প্রতি প্রদর্শক তার 
প্রকৃতিগত চরিজ্রান্যায়ী যাছুক্রীড়ার কথাবার্তীয় হাস্ত রস, রহস্থ রস বা 
গম্ভীর রস পরিবেশনের উদ্যোগ করবে। অন্যথা পূর্বাপর সমগ্র প্রদর্শনীর 
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মধ্যে, একটানা আবহ জঙ্গীতের যত, নিরবিচ্ছিন্ন একই রসের ধারা বজায় 
রাখা ছুঃসাধা এবং একই সুরের রেশ শেষ্‌ পর্যন্ত টানতে না পারলে যাছুক্রীড়া 
রসজ্ঞদের রুটিপ্রদ হওয়] দুষ্কর । পূর্বোক্ত রুমালের নাচের ব্যাপারে এ বিষয়টি 
বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় ও চিন্তনীয় যে বুয়মের ঢাকনি আটা থাকলে বাতাস 
চলাচলেরই পথ থাকে ন! ; কাজে কাজেই রমালের নাচ যে অতি সস্ম স্ত্রের 
সাহায্যে নিষ্পন্ন হয় না তা মানুষের সাধারণ বৃদ্ধিই বলে দেয় অথচ” এ মিহি 
স্কতাই বোতলের মধো রুমালকে সচঞ্চল করে বিজ্ঞান বুদ্ধিকেও বিভ্রান্ত করে, 
এটাই পরম আশ্চ্ষ। এ সমস্ত মামূলী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী প্রতিভাতেই 
যাছুবিষ্ঠা চির বিন্ময়ের আকর ভয়ে জনগণ মনের শ্রান্তিহরণ প্রশান্তিকর 
চিত্তবিনোদনের প্রমোদরূপে সবকালে সবদেশে বকীয়ান হয়ে রয়েছে। 

ঢাকনি আটা বুয়মেব মধো স্বত্রের স্বচ্ছন্দ চলাচলের পথ করতে ঢাকনির 
দুপাশে উকা ঘসে এক গ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্থ একই সবল রেখ! বরাবর 
ঈষৎ ক্ষইয়ে নিতে হয়। এ ক্ষয়ে যাওয়া ঢাকনির অংশ প্রমোদবিলাসী 
দর্শক দেখেও দেখতে পায় না কারণ এ রন্ধে সুতা ঢুকে রমাল নাচাৰে তা 
তাদের বৃদ্ধিরও অগোচর। যাছুবিদ্যার এয়োগ ক্ষেত্রে এ রকম ভ্রমোত- 
পাকা ভঙ্গিব সাঁবল'ল বূপায়ণেই সহজ সরল ও অনাডন্গর বিধি-বাবস্থাগুলির 
উপযুক্ত মরা দানের ভাধ। (কোথায়? মঞ্চে হচ্ছন্দ গতিতে ইতস্ততঃ 
সঞ্চরণশীলতা যাদুকরী ভঙ্গির অন্তর্গত এবং এটির "অনুশীলনে যথেচ্ছ ভ্রমণের 
ষে রূপ প্রতীয়মান হয় সেটিও ভঙ্গির অংশ বিশেষ । যাদুক্রীড়া প্রদর্শনের 
সময় অনেক বকমেব অন্থাভাবিক ও অসাধারণ কার্যাবলী অপরিহার্য । কিন্তু 
এই অগপ্রারুত্ত কর্মগুলি স্বাভাবিক রূপে প্রতিভাত করতে গরতিটি যাছুকরেরই 
অশেষ ধৈর্ধ সহকারে ও বিচার বুদ্ধি সংযোগে রুত্রমতাকেও অতিপ্রারৃত করা 
অবশ্তঠই করণীয় । অসম্ভবকে অতি সহজেই সম্ভব করে দেখান যাদের বুন্তি 
তার৷ কৃত্রিম ক্রিয়াকর্ধাদিও অকৃত্রিম কার্ধরূপে পর্ববসিত কেন করতে পারবে 
না। এই পারাটাই যাছুকরের প্রাথমিক দক্ষতা । 

যাছুবিগ্ভার উপায় গুলির প্রয়োগ কালে ধাছুকরকে যে সমস্ত বাড়তি বিষয় 
সম্পূর্ণরূপে আয়ন্ত করতে হয় সে সমস্তই এই রচনাতে যথাসাধ্য ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে! সাহিত্যের ধর্ম যেমন রস হ্থষ্টি করা, যাছুর ধর্মও তেমনই 
রহস্ত স্ুনিবিড করে তোলা বাতে দর্শকের মানসলোক বিন্ময়ের ঘনঘটায় 
বুদ্ধিচেতশ্ে রহস্তাতুর সজীবতায় সন্তীবিত হয়ে ওঠে, অলৌকিক ঘটনার 


১২ যাছু বিজ্ঞান 
বিস্ময়ে আস্মাণন্দের পরিত্ৃপ্থি আনে । এই অলৌকিকতা মানবের অন্তরাত্মায় 
মহামানবের প্রেরণা প্রবুদ্ধ করে তোল্ছে। 

রহস্তের জ্ঞান লাভের আগ্রহে যাছুবিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হতে এর 
মর্মলেকের অমরাবতীতে প্রবেশ না করলে যাছুকর হওয়া বিড়ন্বনা মাত্র । 
কারণ, যাছুক্রীডা পরিবেশন কেবল মাত্র রহপ্তের গোলক ধশধায় দর্শকদের 
হয়রান কব্বাতেই শেষ হয় না, চৈতন্য ও জড় শক্তিতে মানুষ যে দেবত্বের 
প্রত্যাণী সে প্রেরণ! জাগিয়ে তোলা যাঁদুর লক্ষা। হীনমন্ত মানবের 
চেতনায় দৈবশন্তি সঞ্চারের উৎসাহ দানে যাছ্ুকরগণের যথ। কর্তবা সম্বন্ধে 
যাদুর তত্বের কিহ আলোচশারও অবসর রয়েছে । যাছুবিদ্ঞার তথ্য ও ত্র 
নির্দেশাবলী হুচারুৰপে পালন করে যাচুক্রীডা প্রদর্শন কালে সেগুমি 
পরিমিত ভাবে প্রয়েগ করলে প্রদর্শকের জীবন ও সাধনা সফল হতে বাপা॥ 
যাদুবিগ্যা অধ্যয়ন অপেক্ষা অভাসেই পারদণিতা আনে । তবে পাট ও. 
অনুশীলন ছুয়েরই মণিকাঞ্চন সংযোগে সাধারণ স্তর থেকে অসাধারণ উচ্চস্তরে 
ওঠা যায় £ নায়ম বিদ্যা। টেষ্টাহীনে ন লভা । 

সাধ ও সাধ্য যখন অসাপা সাধনে তত্পর হয়ে ওঠে তখনই মালুব সীমিত 
মন্তয্য শক্তি অতিত্রম করে মহাবিক্রমের অধিকারী হর। আগামী দিনের 
যাদুকরগণ যেন যাছুর গেলনাগুলি খেলাচ্ছলে না খেলিয়ে অতিমানবেন 
অলৌকিক কাগুরূপে রূপায়িত করে তোলে । 


দিটীয় অধ্যায় 


ক। তাসের ইতিবৃত্ত 


তাস পাশ কর্ণনাশা কাল হরণের অপবাদ প্রবাদে বছুদিনই সর্বত্র 
পরিটিত। কিন্তু তাস খেলা যে কত ঘগ ধরে মানব সমাজের অবসর 
বিনোদনে ব্যবহৃত তা আজ কেউ সঠিক নির্ণয় করতে পারে নাঃ বিষয়টি 
পুরাতাব্বিকের অনুসন্ধিংসা ও গবেষণার বিষয় হয়ে পডেছে। অতীতের মধ্যে 
হাতড়ে এখন পর্যন্ত যেটুকু নি:সন্দেহে বল। যায় তা হচ্ছে এই কুখ্যাত নেশার 
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আমেজটি পূর্ব গোলার্ধের এশিয়া খণ্ডের চীন মহাদেশেই জন্মলাভ করেছে। 
কি সদরে, কি অন্দরে তাসখেল।র খত এমন উপাদেয় মনোমোহিনী 
বৈঠকী ও মজলিশী মৌতাত আর নেই। তা ছাড়াও এই খেলাটি জুহ্ৃৎ 
সমাগমে অধিকতর উপভোগ্য হয় বলেই বিশ্ব চরাচরের গণবন্দনায় ধন্য হয়ে 
উঠেছে, চিত্র ২, ৯ ৬ ১৩। টীনের ভ।গ্যে তাস 
আবিষ্কারের জয়মালা অর্পণ করার বিশেষ কারণ হচ্ছে 
১৩৭৮ এষ্টাব্ধে প্রকাশিত চীনা শব্দকোষ) টিং হ- 
সেতৃং-এ, দেখা যায় যে ১১১০ খুষ্টাবে চীনের সম্রাট 
সোয়।ন্-হো-র কাছে তার জটৈকা ঢুযো রাণী বায়ন। 
ধবেন যে তাকে যেন নতুন রকমের খেলার উপকরণ 
উপটোৌকণ দেওয়। হ্য। বরাগনার মনস্তষ্টিব 
উপচাররূপে তাস খেল। কোন ধরদ্ধবের মগজ থেকে 
১ ৬৮2১৬]  বেব হয়েছিল সে খবব সেখানে প্রকাশ করা হয় নি 
চিত্র ১, গাঁচীন জিক্পী তান আর আজ কেউ সেটা জানে না। তাসের 
আবিষ্কাবক কে এখনও কেউ যেমন জানে ন1, তেমনই অজ্ঞাত নামা রষে 
গেছে ঘুরোপের তাস ছাপাবার প্রথম শিল্পী মুত্রকর । এই দুদ্রণ শিল্পা এখনও 
দক্ষ মুদ্রাকব বা মাষ্টার-প্রিপ্টার নামেই জগত্‌ প্রসিন্ধ। 
মনদেশের বিশ্বকোষের নজীর বববাদ করতে চীনা-পুবা- 
তত্ব বিশেষজ্ঞ মি: টি এক কার্টার গবেষণালন্ধ জ্ঞান জাহির 
করেছেন যে ৯৬৯ খুষ্টাবের কাছাকাছি সময়েও চাঁণে 
তাস খেল! প্রচলিত ছিল। সেকালে এ খেলার প্রচলন 
থাকার যুক্তি হিসাবে তিনি মুদ্রণ যন্ত্রের উদ্ভাবক হিসাবে 
চীনের কাগজে ছাপান প্রতীক মুদ্রার ব্যবহার ও মুদ্রার ত 
ছাপান বস্ত বিশেষেব ছ্যাত ত্রশাডায় ব্যবহারের কখ। 
উদাহরণ স্বরূপ উদ্নেখ করেছেন। অতএব ভ্ুমগ্ডলেন চিত্র২, প্রাচীন চীন। তাস 
পূর্বগোলার্ধের , চীন মহাদেশই এই ুহ্ধং সম্দিশ- মহা উল্লাসকর 
চিন্তবিনোদনের মৌতাত পরিবেশনের রুতিত্রে দের কৃতজ্ঞতাভাজন 
হয়ে রইল। 
সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের অবসর বিনোদনের চর্চারও স্মুরণ 
হওয়াতে চারুকলারও উদ্ভব হয়েছে আর কারুকলার প্রয়োজন হয়েছে নিত্য 








১৪ যাছু বিজ্ঞান । 


ব্যবহার্ধ সামগ্রীর অভাব মেটাতে | বেঁচে থাকার প্রয়োজনের সঙ্গে মনের 
ক্ুত্তির আয়োজনও সভ্যতার অগ্রসরের পরিচয় দেয়। তাই মিশর, আরব 





চিত্র ৩ ও ৪, মাষ্টার প্রিন্টার কৃত 


৩ ভারতে তাসের প্রথম প্রকাশের 'প্রমাণবিহীন প্রস্তাব কোনও কোনও তর্ক- 
বাগীশের নালিশে যে শোনা যায় না! তা নয়, বিশ্বাস করার ভরসা পাওয়া যায় 





| চিত্র ৫ ও ৬, মাষ্টার প্রিপ্টার কৃত 


না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ঘোষণা করেছেন যে দ্াক্ষিণাত্যের কোন অন্্্ণ- 
ম্পশ্য! মহিষী সখী সঙ্গে অন্দর মহলের অফুরন্ত অবসরে দীর্ঘায়ত কালহরণের 


“তাসের ইতিবৃত্ত ১৫ 


অনন্য উপায়স্বরূপ-মুদ্রার অন্তকরণে চক্রব তাসে দেবদেবীর ছবি চিত্রিত করে 
এই ক্রীড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন । তবৈ প্রাচীন কালে কোনও সময়তাসের 
মধ্যে ধর্মের প্রতীক যে ব্যবহৃত হয়েছে তা অগ্রাহ্থ কর! যায় না। বিস্থৃতপ্রায় 
রূপকথার মত দশ অবতারের সচিত্র সংস্করণ তাসের মধ্যেও দেখা যায়। 





চিত্র নং ৭ ও ৮, বিষুঃপুরের তাস 


বাঙল। দেশের বিষুপুরের মল্ল রাজাদের সময়কার গোলাকার তাস পাওয়া 
গেছে (চিত্র ৭ ও ৮) এ তাসগুলি হাতে আকা ও বর্ণাঢ্য । এর এক 
জোড়া তাসে মোটমাট একশত কুড়িটি তাস থাকে 
ও দশটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। প্রতোক ভাগই 
দশ অবতারের এক একটি অবতারকে নিয়ে তৈরী 
আর কোনও ভাগেই রাণী নেই। সে যুগে ধারা 
তাস আকতেন তাদের ফৌজদার উপাধিতে ভূষিত 
করা হত। এদের কয়েক জনের নাম গদাধর 
ফৌজদার, সতীশ ফৌজদার এবং কেদার স্থত্রধর থে 
কেন ফৌজদার নয় বলা কঠিন। সতের শ' শতাব্ীর 
কচ্ছপের খোলায় সোণার বিন্দুমণ্ডিত প্রাচ্যের তাজ 
জার্মানীর রিয়েলফেন্ডের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। 
পুরাতাত্বিকরা' বলেন যে তাস খেলা প্রাচ্য থেকে 
চিত্র ৯, প্রাচীন চীনা তান পাশ্চাত্য দেশে ছড়িয়েছে। মূরেরাই নাকি সাম্রাজ্য 
বিন্তারের অগ্রসরের দরুণ এটা ম্পেইন পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে । স্পেইন থেকে 





১৬ যাছু বিজ্ঞান 


তাস ঘারোপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পধন্ত চিন্ধ রিনোদনের দরবারী 
উপচাবে পরিণত হয়। সসাগরা ঠুখিবাকে যারা স্বদেশ বলে গণ্য করে, 
সেই যাযাবর জিপ্পীরাও প্রাচোর তাস (চিত্র ৯) 
নিজেদের ক্রীড়ার উপকরণরূপে পাশ্চাতা দেশেও 
সঙ্গে নিয়ে যায় ও সে দেশে তাসের মাধামে ভাগা 
গণনাব ভাওতায় শেব পর্দন্ক তাদের মণ্যেও হাস 
গেলার নেশা ছড়িয়ে দিষেছে এ শতান্তবও কোন 
কোন মুশির মন্তবা। অপব একটি বন্ধিবো বলা 
হয়েছে যে যিশু খুষ্টের লীলাভূমি উদ্ধাবের মহত 
স-কল্সে প্রণোদিত হয়ে যাবোপে খে ধধয্দ সবক ভয় 
সেই ল্ডাইঘ়ের বীরের দল আরব দেশ থেকে এই 





জমজমাট বৈঠক্ী ক্রীডাটি হব স্ব দেশে হামদানি 
করেছিলেন । কাবও কাবও মন্তে তাঁতারবা এই চিত্র ১,, প্রাচীন চীন। তাস 
বহু সঙ্গ দায়া খেলাটি পূর্ব ঘ্বারে!প পযন্ত এগের়ে 
দিয়ে বায়। আবাব অন্তর! বলে থাকে সাসেনিরাই তাস খেলা ওসব অঞ্চলে 
ঞ্সার কবে দিয়েছে । তা হলে শেধ পর্যন্ত এট্রকুই সর্ববাী সম্মতভাবে মানা 
বায় যে গ্রাচোই তাস প্রথম প্রণীত হয়েছে ও এদিক থেকেই কালক্রমে পাশ্চাত্য 
দেশে অভিসার করে এখন সমস্ত পৃথিবীকে আনন্দে মাৎ করে রেখেছে। 

তাসের শৈশবে এটি রাজকীয় বিলাস বানের বস্ত ছিল। কারণ হাতে 
তৈরী, ভাতে আঁকা, তাস আজকের মত যঞ্ছোত্পাদিত হয়ে সলভ ও সহজ- 
প্রাপ্য ছিল না। এই রাজসিক প্রমোদ উপকরণ কবে কোন যাদুকবেব 
প্রতিভার স্ুলিঙ্গে যাঢ়করী সম্ভারের অন্তত ভয়ে উঠল তা! জানার ইতিহাস 
এখনও প্রণীত হয় নি । কিন্তু সেকাল গেকে একাল পর্যন্ত অপরিটিত ঘ।দুকরকে 
নিজেদের গোষ্ঠার নিভরযোগা সভারূপে বরণ করাব প্রাক্কালে এক জোড়া তাস 
এগিয়ে দিয়ে একটি তাসেব ভেক্কি দেখাবার পবীক্ষায় যাচাই করে নেওয়ার 
প্রথা এখনও বহাল আছে। অপবিচয়ের পরিচয় শুধু এ তাসের যাছু দেখাবারই 
উপর নিভর কবে না, তার যাতৃকরী প্রতিভার সম্যক সামব্য প্রকাশ করে। 
টাকা পঘসা রুমাল দেশলাই সিগ্রেট বা আংটি দিয়েও যাুক্রীড়। দেখান যায়। 
কিন্ত ঘাঁচকর মহলে তাসের ডেক্কির উপর এত কোক দেবার কারণ হচ্ছে 
এই যে তাসের খেল দেখতে ঘাছুকরেব খাছুবিদ্ভা অনুশীলনের সাধনা! ও 


তাসের ইতিবৃত্ত ১৭ 


দক্ষতা যত সহজে পরীক্ষ' করা যায় তা অন্য কোনটাতেই হবার জো নেই। 
হঠাৎ এক জোড়া তাস এগিয়ে দিয়ে কাউকে একটা যাছুক্রীড়া দেখাতে বললে 
অনেকেই আজকাল ঘাবড়ে যায় । কারণ তারা যাছুবিগ্যার প্রাথমিক পাঠাভ্যাসে 
বিরত থাকায় বিপন্ন হয়ে পড়ে । গোড়ার গলদের গ্লানি ঢাকতে এরাই তারস্বরে 
প্রচার করতে তপর হযে ওঠে যে তাসের ভেন্কি আজ আর কারও পছন্দ হয় 
না। আসল ব্যাপার কিন্তু শিজেদের অনুশীলন ও সাধনালন্ধ নিপুণতার 
'অভাব ঢাক দেওয়ার অপচেষ্টাতেই অজ্ঞ দশকদের নামে ভাওতা দেওয়া 
মাত্র। প্রত্যেক যাদুকর যি নিষমিত অভ্যাস দ্বারা তাসের খেলাম প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে ও খেলাগুলির মর্যোদ্ঘাটনে যত্রবান হয় 
তা! হলে দর্শ কসমাজও তাসের খেলার তারিফ না করে পারে না। নিজেকে 
যাদুকর বলে জাহির করতে যাদুবিগ্ভার প্রাথমিক তথা বুনিয়াদি শিক্ষাপ্ডলি 
পাশ কাটিয়ে শুধু যন্ত্রসম্পার্দিত ক্রীড়ার ওপর নিভর করে যদ্দি যাছু-রসিকদের 
বহস্ত পরিবেশনের উদ্দেশ্যে আসরে নামা হয় তা হলে অনায়াসেই বোধগম্য 
হয় যে যাছুক্রীডার তাক-লাগান ভেঙ্কি কোনও বিশেষ আকারের বা আয়তনের 
সামগ্রীর ওপর নিব করে না। প্রদর্শনের রীতিতেই তিলমাত্র দ্রব্য তালের 
চেয়েও বিরাট হয়ে দেখা দেয়। যে-খাছুতে বিম্ময়ের ঘোর গভীর ও দুতেচ্য 
কবাই যাছুকরের পারদশ্রিতার একমাত্র পরিচয় সেটি দ্রব্যের উপর নির 
করে না, প্রদর্ণকের অভিব্যক্তির ওপরই নিরণীল। কাজেই তাসের ছ্ারাও 
চমত্কৃত কর] যাদুকরের পরিবেশন দক্ষতারই নিদশন। এ থেকে সাচ্চা নিপত্তি 
করতে পারা যায় যে যাদুক্রীড়াও ক্রীড়াই ও অপরাপর যাবতীয় দর্শনীয় ও 
উপভোগ্য আমোদের মতনই দেখাবার অভিনবন্ধে ও দক্ষতার মহিমায় রসিক 
সমাজের আদর ও আগ্রহ উচ্ছ্বসিত করে তোলে। বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর 
খার্সটন তার যাছুক্রীড়া৷ পৃথিবী ঘুরে সবাইকেই সেদিনকার অনেক কিছু বৃহৎ 
বিবাট ও জণাকজমকপূর্ণ মঞ্চমায়া বা আসবাবি যাছুর উপকরণ নিয়ে মাৎ 
করে দিয়েছিলেন । কিন্তু বিশ্ব চরাচরের স্থৃতিতে তিনি অমর হয়ে আছেন 
তার অভ্ভৃতপূর্ব *পুরোপশ্চা্ তাস করায়ত্তের চমৎকারিত্বে ও দুরান্তর লক্ষ্যে 
অব্যর্থ সন্ধানে তাস নিক্ষেপের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী দক্ষতায়। চালিয়ার, 
ভ্যানেক, হফ জিন্নার, ডাঃ লীন, রবাট-হুড়িন, হাশ্্যান, কেলার, হেলার, 
কন্র্যাডি, ব্যাম্বুর্গ, ডেভিড-ডেভ্যাণ্ট, থাসটন প্রমুখ প্রথিতযশ| যাদুকরগণ 


তাসের খেলাতে দর্শকলমাজ মাতিয়ে রাখতেন । এখনকার সমস্ত নামজাদ। 
যাহ 


১৮ যাদব বিজ্ঞান, 


যাছুকরদের প্রদর্শন ফর্দে তাসের খেলা অপরিহার্ধরূপে বিরাজমান । পৃথিবীতে 
যাছুক্রীড়ার যত খেলা উদ্ভাবিত হয়েত্ছ তার বার আনাই তাসের খেলা । 
এ থেকে সহজেই অন্রমান করা চলে যে তাসের খেলা যাদুক্রীড়ার ক্ষেত্রে 
একটা বড় রকমের প্রয়োজনীয় অংশ, যা অবহেলা করা যাদুকর হিসাবে শুধু 
অদূরদশিতাই নয়, যাছুকরী গুণপনার পূর্ণ উন্মেষের ঘাটতি ঘোঁষণা করে। 

তাসেয় যে ইতিবৃত্ত আছে তা যেমন রূপকথার কৌতুহলে রোমাঞ্চকর, 
তেমনই ইতিহাসের ঘটনাতেও অন্ত্রসন্ষিংসাময় আবার বৈজ্ঞানিক তথ্যেও 
মহিমান্বিত। পুরাতত্বের অমিমাংসিত মন্তবো জানা যাঁয় যে কুঁড়ের বাদশ। 
রাজা ষষ্ট চার্লসের আ৷লন্ত বিলাসের উদ্দেশ্টে তাসের হুষ্টি হয়। এই কিংবদন্তি 
বিস্তার করতে তাসের মধ্যে পৌরাণিক ও এতিহাসিক চরিত্রের সন্নিবেশ 
করে রাজ] রাণী ও বিদূঘকের কল্পিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই' 
হরতনের সাহেব বিবি ও গোলাম পর্যায়ক্রমে বিখাত ফরাসী সম্রাট শার্লেমন্‌, 
সমাজ্ী জুডিখ ও জোয়ান-অফ-আর্কের সৈনিক সহচর ল্যা-হায়ার ) 
ইন্কাবনেব বেলায় ইংলগডেব রাজা ডেভিড, গ্রীসের দেবী মিনাভা ও ডেনমার্কের 
রাজা হোজিয়ার ; রুহিতনের ক্ষেত্রে জুলিয়াস সীজার, পুবাণের ইহুদি র্যাশেল 
ও বেলা; আর টিডিতনের বেলায় দিগবিজযী আলেকজাগুর, ইংলগের 
রাণা এলিজাবেথ ও রাজা আর্থারের বীর পারিষদ ল্যান্সলেট্-কে ধরা হয়েছে। 
অবশ্য এ রূপকথায় যে বা যারা বূপদ্দান করেছে তার রূপকার হলেও সত্যবাদী 
যে নয় তাতে কোনও ভুল নেই। 

চীনের বিশ্বকোষের অখগুনায় যুক্তিতে আমর! স্বীকার করতে বাধ্য যে 
সে দেশেই বহু প্রাচীন কাল থেকেই খোরণাই-কর। কাগেব ছাচ থেকে তাস 
ছাপা হত। কিন্তম্যুরোপে তাস সে-কালের অনেক বুগ পরেও হাতেই আকা 
হত। এই কারণে তাস ছুমূল্য ও ছুশ্রাপ্য হওয়াতে রাজা উজীরেরই গব 
করার মত অভিজাত ক্রাডার উপকরণ হয়ে উঠেছিল । অবশেষে ১৪৫৫ 
ুষ্টাব্দে সথইট্সার্লাপ্ডের বেল্‌ নগরীতে কোনও ন্বর্-খোদাইকর ধাতু ফলক 
খোদাই করে সেটা থেকে তাস ছাপাতে শুরু করেন। এই অবিস্মরণায় 
শিল্পীই সুদক্ষ মুদ্ক, বা মাল্টা প্রিন্টার, নামে পরিচিত। মুদ্রিত তাস 
প্রকাশের ফলে তাস খেল! রাজা রাণীর সোনার পালঙ্ক ছেড়ে ঘু'টে কুড়ানীর 
চটে চট করে আসর জমিয়ে বসে ও বিশ্ব চরাচরে আপামর সকলের 
অবসর বিনোদনের স্থুলভ ও চিত্তগ্রাহী সম্বল হয়ে উঠল। তাসের মুদ্রণ 


তাসের ইতিবৃত্ত | ১৯ 


ব্যবস্থাই বোধ হয় পাশ্চাত্যের ছাপার ইতিহাসের উদ্বোধন করে দেয়, 
(চিত্র ১১১৬ পাতার রাজা (১১) সাইক্লামেনের রাশী (১২), কুমারী 
মেরী (১৬) ইত্যাদি | 

উত্কীর্ ধাতু ফলকের সাহাযো তাস মুদ্রণেব বাবস্থা হওয়ার সময় 
ফোটাওয়ালা তাসগুলি চিত্রিত করা হত চাবিটি বিশ্িন্ন ভাগে। প্রত্যেক 





চিত্র ১১, ১৭ ও ১৩ মাষ্টার প্রিণ্টার কৃত 


ভাগে দশটি করে তাসের পৃথক পাতা খাকত ও ক্রমিক সংখা। অন্তসারে গোলাপ 
পাখী কুকুর বা খরগোশের ছবি থাকত । এ ছাড়াও প্রতোক জোডায় আরও 





চিত্র ১৪, ১৫ ও ১৬ মাষ্টার প্রিণ্টার কৃত 


থাকত ছুগের রাজারাণা, পাতার বাজারাণী, কলাগ্ছাইনের রাজারাণী ও সাই- 
ক্লামেনের রাজারাণী। আবার এর ওপর কখনও কখনও চাবটি বিভিন্ন ভীড় 
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এদের দলে ভীড়ে যেত। পে যুগের তাসের ছবিতে আজকালকার তাসের মত 
দুদিকেই দেহার্ধ চিত্রিত থাকত ন।|« তখনকার তাসে রাজারাণী ভাড় গোলাপ 
পাখী কুকুর ও খরগোশের সম্পূর্ণ প্রতিরূতিই অস্কিত থাকত। সে যুগের পাশ্চাত্য 
প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন দেশের এক জোড়া তাসের সংখ্যা কোথাও বা মাজ্র বিশটি 
পাতার সমষ্টি, কোথাও আবার শতাধিক । রোমবাসীরা এক রকম তাস 
খেলার প্রচলন করেছিল যে খেলায় মাত্র কুড়িটি তাস হলেই খেল। চলে আর 
সে খেলার নাম ছিল ট্যারটু। ইটালীতে এ কুড়িখানি তাসের সঙ্গে বাড়তি 
আরও ছাগ্লা্টি তাস নিয়ে এক জোড়া তাস করা হত অন্য রকমের খেলার 
জন্য । জামানদ্র তাস জোড়ায় মোটমাট বত্রিশটা পাতা থাকত ও & কথানি 
তাস দিয়েই তারা নানারকম যুখসই আড্ডা মারার ব্যবস্থা করেছিল | 
জার্মানদের তাসে হাট ক্লাব ভায়মণ্ড ও লীফ থাকত যা এ যুগেও বর্তেছে। 
ফরাসীরা এদিকে বাহান্নটি তাসের এক জোড়া তাস গ্রচলনের কৃতিত্ব দাবী 
করতে পারে আর তাদের এক জোড়! তাসের চারটে ভাগের ন।ম হচ্ছে পিকৃ 
মিউর ক্যার ও ট্রেফল্‌্। ইংলগ্ডের লোকেরা ফরাপীদের মিত্রতায় তাঃসর 
মৌতাতে মজেছে বলে পিক্‌-সিউর নামকরণের অনুসরণ করে ডায়মণ্ড হাট 
স্পেড ও ক্লাব রেখেছে আর আমরা পরভৃতের মত তাকেই ভাধান্তরিত করে 
যথাক্রমে কুহিতন হরতন ইন্কাবন ও চিডিতন বলি। দেশ-বিদেশের তাসে 
রূপদানের মধ্যে জাতীয় আকাঙার চেতনা বহন করে একমাত্র রুশ দেশের 
তাস। কুশেরা তাদের দেশের তাসে সেই স্থদূর অতীতেই রাজারাণীদের ছেঁটে 
বাতিল করে তাদের জায়গায় জাতীয় বীরদের মৃতির প্রবর্তন করেছিল। 
এটাই খুব সম্ভব তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন সো1ভয়েখ অস্ত্রে যৃতিমন্ত হয়েছে। 
বর্তমান যুগে রাজা ফাকুক প্রজাতন্ত্র কতৃক নিবাজিত হয়ে দেশ ত্যাগের প্রাক্কালে 
সথেদে ঘোষণা করেছেন, “এখন থেকে এ পৃথিবীতে পাচ জোড়া রাজারাণীই 
টিকে থাকবে ঘথ| ইংলণ্ডের রাজারাণা আর তাসের চার জৌড়া রাজারাণী।” 
তাস খেলার নেশা ও পেশা আজ ষেমন সঙসাগর! বন্ুন্ধরাকে ভর করে বসেছে 
তাতে তাসের রাজারাণীর! নিবিক্বে ও শিঝঞ্কাটে মানব সভ্যতার ক্রান্তিকাল 
পর্যন্ত মনের সুখে রাজ্য ভোগ করবেন ঞ্ব সত্য । | 

এ যুগের বাহান্ন পাতার তাস জোড়া কোন্‌ গ্ররতিভাধরের মননশীলতায় 
সৃষ্টি হয়েছে ত। বলা যায় না। এর চেয়েও বিন্ময়কর উদ্ভাবনী শক্তি সেই 
মহাপুরুষের যিনি এক জোড়া তাসে ছুটি বিদূষক অর্থাৎ “জোকার? তাস ফাউ 


তাসের ইতিবৃত্ত হি 


শা 


দেওয়ার বাবস্থা দিয়েছেন । যুগে যুগে দেশে কালে তাস যৃগান্তকারী রূপ 
পরিগ্রহ কবেছে। আদিতে ছিল আয়, মাঝে কোথাও হল চক্রবৎ, মধ্য 
যুগে হয়েছিল সমচতুষ্কোণ, অধুনা দৈর্ঘে। বড প্রস্থ্ে খাটো। মনে হয় এই 
আধুনিক আকারই শেষ পর্যন্ত বহাল থাকবে । তবে তাসের সামনের ছবি 
পাণ্টাচ্ছে যার কয়েকটি আধুনিক নমুনা এখানে দেওয়া হয়েছে (চিত্ত ১৭-২০)। 





চিত্র ১৭-২* [আধুনিক তাসের নমুনা ] 


যাঁদুকরের| যাছুক্রীডায় তাসের ব্যবহার কবে থেকে সুরু করেছে ত! 
এখন খুজে বার করা হয় নি। চক্রাকার তাস দিয়ে কবে কোন যাদুকর 
কি খেলা দেখিয়েছিল কেউ বলতে পারে না, কোথাও এর উল্লেখ মিলছে 
না। চৌকা তাস কোন্‌ চৌকশ যাছুকরের হাতে রহস্ত ঘন বিস্ময়ের উদ্রেক 
করত তাও অজ্ঞাত। কিন্ত আজকের এই আয়ত তাসের তাক লাগান ভেক্কির 
অনেক কলা কৌশল পুঁথি পুস্তকে আগামী দিনের যাছুকরদের কলাবেত্তার 
পারদশিতার সহায়ৰপে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। 

তাপের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক তথা গাণিতিক তত্ব নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে 
এক জোডা তাস মোটামুটি ছুটি ভিন্ন রঙে বিভক্ত, যথা লাল আর কাল। 
লাল হচ্ছে অগ্নির প্রতীক অর্থাৎ আলো বুঝায়, আর কাল হচ্ছে অন্ধকারের 
তথা নিশুতির রূপ দেয়; এ থেকে এক জোড়া তাসে দিন ও রাতের ভাগও 
বর্তমান। এ জোড়ায় থাকে বাহান্থানি তাপ আর বছরে আছে বাহান্ন 
সপ্তাহ । প্রত্যেক জোড়ায় আছে চার রকমের তেরটি তাসের এক একটি 
ভাগ। স্থুল-বিচারে পৃর্িবীতেও চারটে মাত্র খতু গ্রীক্ম বা শীত ও বসন্ত । 
এঁ এক একটি ভাগের তাসের প্রথম দশটি এক ফোটা থেকে বেডে দশ ফৌটায় 
ঠেকে, তারপর ছবিওয়ালা তিনটি তাস হচ্ছে সাহেব বিবি ও গোলাম। 
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কাল্পনিক মৃল্যায়ন আরোপ করতে ক্রম অনুসারে গোলামকে এগার, বিবিকে 
বার ও আাহেবকে যদি তের ধরা হয় তা হলে এক থেকে তের পর্যন্ত 
সংখ্যাগুলির খোগকল দাডায় একানদব,ই | অতএব একটা তাস জোড়ার 
ঢার রকমেব তাস গুলিব মূল্যমান অনুপাতে সমষ্টি হয়ে পড়ে একানব্ব,ইয়ের 
চার গু অশাৎ তিনশত চৌবটি। এবাব এ তিনশ চোষটির সঙ্গে বাতি 
বিদ্ূমক তাসটির মূলা এক ধরে যোগফল হয়ে পড়ে তিনশ পয়ষ্ি আর তিনশ 
পঁয়ষট দিনে একটা বছব | লিপ্‌ ইয়ারেব দরুণ থে বাডতি আবও একটা দ্রিনের 
দরকার সেটির জন্য দ্বিতীয় বিদূবক তাসটিব মূলাটা ধবলেই চলে ধায় । ভাবতে 
আশ্চন লাণে কে সই জ্ঞাত কুলশীল মন উর্বর মস্তিষ্ক যে প্রতত্যক 
তাসেব জোড়ায় এ ঘট বিদূবক তাস উপহার “দয়ে জ্ঞানের ভাভা মাধ 
নদর্শন বেগে গেছে নিজেকে গোপন বেখে। 
পঞ্চাদশ শতাব্দী পণন্ত তাসখেলা জনগণের অভ্যর্থনা লাভে বর্ধিত ছিল। 
ধশবাঁজকব। তাকে মঠ মন্দিবে বাইরে তাডিয়েই ক্ষান্ত ছিলেশ না, নিমুলি 
কর|র বথাসাপ্্য চেষ্টু/ কবতেন | ১০২৩ খুষ্টান্দে সন্থ ফ্রান্সিস মতাবলঙ্গী সন্ন্যাসী 
সাধু বানাড তাবঙ্গরে ঘোষণা করেছিলেন, “তাস শয়তানের মাথা থেকে 
বেরিয়েছে , সাবধান।৮ কাজেই অনেক যুগ ধবে তাসের ভেহ্কি গীর্ভ। বা 
মঠেব পারে কাছেও ঘসতে পারে নি। ধামিকতাব এই নিষেধেব আগড 
কিন্ক কবাসীবাই একই] মঙ্গাব গুজব রটয়ে সর্বপ্রথম ভেঙ্গে দিলেন । তীরা 
চাঁব কবলেন যে ফ্রান্সের কোথাও কোনও এক গীর্জার প্রার্থনার উদ্দেশ্যে 
হাট এডে বসে তাপ খুলে বিড বিড করছে দেখে গীজার প্রচলিত নিয়ম 
অনুস!রে তাকে হাদালতে সোপদ কর। হয়েছিল । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে 
চুকেছে, মাট। নভেঙ্গব, ভারিশ এগারই | আদালতের জেরার জবানীতে 
সৈনিকটি জানাল, “এক জোডা তাস আমার পক্ষে বাইবেল, প্রার্থনা পুস্তক 
ও বংসর-পঞ্চি সবই | কারণ এক ফোটার টেক্চা দেখে সবাগ্রে মনে পড়ে 
ঈশ্বব এক এব: অদ্বিতীয় , ছুরি দেখেই মনে পড়ে বাইবেলের ছুটি টেস্টামেন্টের 
কথ!) উবিতে চোখ গেলেই পবিত্র ত্রয়ীর কথা জাঁগরূক হয়; ঢৌকা দেখলে 
ম্যাখু মার্ক লুক ও জন এই স্ুসমাচার প্রণেতা লেখক চতুষ্ট়কে মনে পড়ে; 
পঞ্জাতে স্মবণ হয় সেই পঞ্চ সতী কুমারা ধারা প্রভু খুষ্টের আবিভাবের আশায় 
দীপবতিকা বেড়ে রেখেছিলেন ১ ছক্কাতে মনে আসে সেই ছটি দিনের কথা 
বে দিনগুলিতে পরমেশ্বর হুট্টির কাজে ব্যাপূত ছিলেন; আর সাত দেখে তাই 


তো 
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মনে পড়ে জগদীখবরের সপ্তম দিনে বিশ্রামের কথা এবং এ দিনটা! প্রার্থনার 
জন্য সুনিটিষ্ট ;) আট! দেখে বাইবেলের সৈই মহাপ্নাবন থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত 
নোয়া, নোয়ার শ্রী, তাদের তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধূ এই আটজন ধর্মপ্রাণদের 
কথা মনে হয়; নহলা দেখে লেই নয়জন অরুতজ্ঞ কুষ্ঠ রোগীদের ঘটনা মনে 
আসে যারা প্রভুর দয়ায় নীরোগ হয়েও এতটুকু রুতজ্ঞ ভল না) আর দশা 
দেখে যদিও বোগমুক্ত কৃতজ্ঞ দশম লোকটির কথা মনে পড়াই উচিং কিন্ত এ 
দশা দেখলেই বাইবেলের মর্মকথ1 দশটি এশ্ববিক আদেশই প্রধান হয়ে ওঠে। 
জ্যাক বা গোলামকে দেখেই শয়তানেব কথাই স্মরণ হয় ও শয়তানের গোলামি 
যেন না করি বার বার প্রতিজ্ঞা আঞ্ডাই ; বিবিব ছবিতে কুমারী মেরী মাতার 
রূপ ফুটে ওঠে ₹ তাবপব বাদশার তাসটিতে চোখ পড়লেই দেখতে পাই স্বর্গের 
সি'হাজনে সমাসীন বিশব্রক্জাণ্ডের রাজ”, তখন শ্রীভগবানেব চরণে সারা দেহমন 
প্রণানে লুটযে পড়ে। তাছাড়াও পরম পিতা ঘে দেন বাতের ভাগ করেছেন 
তাও তাসের লাল কাল র; দেখে আলো অন্ধকারেব বিভেদ হদয়ঙ্গম হয়। 
বছরে চারটি খতু, গ্রীম্ঘ। বনী, শব ও বসন্ত বেমন, তেমন প্রত্যেক জোড়া 
তাসে চারটি বশ, হঙ্গাবন, হবতন, কহিতন ৩ চিটডিতন। তর চান্দ্র মাসে 
এক বছব, তাসের প্রত্যেক বণেও তেরট মাত্র পাত! বা তাস। সৌর বছব 
বার মাসে কাবার হয, এক (জাঁঢ়ী তাসেও মাত্র বাকট ছ:বওয়াল] তাস। 
বছবে পুবা বাহান্নটি সপ্তাহ, ভাসের জোডাতেও ঠিক বাহান্নটি তাস । মোটামুটি 
তিনশ টাবটি দিনে বছব, তাও হি পাভাব শুল্যমান কবে সংপ্যাগুলির 
যোগক্চল থেকেও মিলে বায়। এর উপর যে চতুবগ ফল জঅ|মবা পৃথিবীতে 
কামন কাব তাও তাসের চার বে 
গ্রতীক বহন করছে হারকারু- 


পে কপ পাঁরগ্রহ কবেছে, ঘেমন এশর্ধের 
ত রুহিতন, জ্ঞানের প্রতীক বহন করছে চিডি- 
তনের একটি বুন্ধে ঘাসের সেই শা [তা যা বসন্ত সমাগমে উদগত হয় ও 
বদার শেষে শুকিয়ে যায়, প্রেমের গতীক বহন করছে হৃদয়ের আকারে বপাষিত 
হুবতন আর মরণের প্রতীক বহন করছে বেলচার জপে হম্মাবন। কাজে 
কাজেই, এক জোড়া তাস আমার কাছে শুধু বাইবেলই নয়, বর্পঞ্চিও বটে ।” 
এত সব তত্বকথ! আওড়াবার পর অভিবুক্ত সৈনিক নির্দাৎ সসম্মানে অব্যাহতি 
লাভ করেছিল বলাই বাহ্ল্য। তবে এই গুজব রটাবার ফলে যাছুকরগণ 
যে গীজার অভ্যন্তরেও তাসের ভেক্কি দেখাবার অবাধ সনদ লাভ করেছে 
_ সেটাই সুখের বিষয় । 


পর 
এ 
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তাসের প্রত্বতত্ব রূপকথা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রকীশ করায় সাধারণ 
পাঠকের কৌতৃহল অনেকখানি জাগ্রত হবে । কিন্তু যাদুকরের' মনের মণিকোঠায় 
এই সমাচার রহস্ডের মায়াজাল রচনার সহায় হবে যখন তাসের এই চমকপ্রদ 
বত্তান্তে তাসের ভেক্ি দেখাবার সময় বা প্রাক্কালে সরস বর্ণনায় দর্শকদের সচকিত 
করে যাদুকরী পরিবেশ গডে তোলা হবে । যাদুকর হতে হলে ও যাছুক্রীডার 
গবৈষণায়* ব্রতী হতে হলে এবং যাদ্রুক্রীভায় নবীনতা আরোপ করতে গেলে 
যাছুকরের সাধারণ জ্ঞান বিশেষ পুষ্ট হওয়া চাই ৷ ভবিষৎ যাঁতকরগণ স্বকপোঁল- 
কল্পিত যাডুক্রীড়ায় বা নিজন্ব প্রদর্শনের পার্থকা জম্পাদনে উৎসাহিত কবার 
প্রত্যাশায় তাসের কাহিনী ও তৎসংশ্রিই জংখ্যাতত্ বিবৃত করা হল | 
এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নব নব মনোহর বিস্ময়ের স্থ্টি কব সম্ভব | 


হা। তাসের পঞ্চ রজ 
( তাসের পাচটি সহজ যাদ্রক্রীড। ) 


প্রথম রঙ্গ 3 তাস দিয়ে যে সব যাছুক্রীড়া৷ দেশান হয় তাব বেশীর ভাঁগ 
খেলাই হচ্ছে এক জোডা ভাজান তাসের যে কোনও একটা তাস দর্শক নিয়ে 
দেখে তাপটি কি, তারপব এঁ তাসটি জোড়ার মধো বেখে, সব তাস আবার 
ভাজিয়ে দেয় যাতে মনোনীত তাজটি জোডার মধো কোথা আছে কেউ না 
জানতে পারে । যাছুকর এ অবস্থায় গৃহীত তাসটি কি না-জানা সেও বেছে 
বার করে ফেলে । দর্শকের তাস নির্বাচনে সমষ তাসের পিঠের দিকটাই 
দৃষ্টিগোচর থাঁকে ও নির্বাচক যে তাজটি বেছে নেয় সেটির সামনের দিক দেখে 
জানতে পারে তাসটি কি। তাসের যাছুক্রীভায় অন্য রকম নির্দেশ না থাকলে 
ধরে নিতে হয় যে খেলোয়াড়রা খেলার সময় তাস বাটতে তাজ জোড় যে ভাবে 
হাতে নেয় সেই ভাবেই তাস হাতে ধরা হয়েছে । তাসের ভেক্কিতে যাছুকরের 
পারদণিতা হচ্ছে এইভাবে আদুষ্টপূর্ব মনোনীত তাসটি ভজাবার দরুণ ওলট- 
পালট হওয়া সত্বেও নিভূল ভাবে খুজে বার করার অলৌকিক ক্ষমতা । 

এখন কেউ যদি বাহান্ন পাতার এক জোড়া তাসের একটি নিজের কাছে 
লুকিয়ে রেখে বাদ বাকী তাসগুলি যাঁছুকরকে ফেরৎ দেয় তাহলে তাসের 
পাতার ফোটা ও ছবিওয়ালা তাসের যে এক থেকে তের পর্বস্ত আপেক্ষিক 
যূল্যায়মন আছে সেগুলির যোগফল গণনা করার পর জোডার মোট সংখা 
তিনশ চৌষট্রি থেকে বাদ দিলেই দর্শকের কাছে রাখা তাসটির মূল্যমান পাওয়া 
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যায়। এরপর আর একবার জোড়ার তাসগুলিতে চোখ বুলিয়ে গেলেই ধরা 
পড়বে এ যূলোর কোন তিনটি তাস তাতেনআছে। আর যেটা নেই সেটাই 
দর্শকের লুকিয়ে রাখা তাস। পুব প্রসঙ্গে বণিত তাসের সংখা তত্ব জানা 
থাকলে এই আপাঁত অসম্ভব কাজটি অনায়াসেই করা যায়। তবে যাছুবিদ্যায় 
ভেক্কি লাগাতে সরল বুদ্ধির সঙ্গে অল্পবিস্তর চাতুর্ধের প্রয়োগ না হলে চলে না। 
সংখ্যাতত্বের এই নিশ্চিত ফলের ভরসায় বেশ চমকপ্রদ খেলা “দেখান 
যায় তারই একট] উদাহরণ এবার দেওয়! হচ্ছে যাতে ভাবুক যাদুকরগণ গণিতের 
অমোঘ স্তর প্রয়োগ করে নিতা নতুন যাদছুক্রীডা উদ্ভাবন করতে পারে। 
পুবৌোক্ত তাসের খেলাটি সবসাধারণের কাছে দেখালে গণিতবিশারদেরও তাসের 
অন্তনিহিত সংখ্য। রহন্ত আচ করার সম্ভাবনা থাকে । তবু যাছুক্রীড়ার মধ্যে 
যাছুকরী ধেকা, সন্গিবি্ট করতে সুধী যাদুকরগণ এই অঙ্ক সাপেক্ষ উপায়টিকে 
এমন ভাবে পরিবেশন কবেন যাতে গণিতজ্ঞ কোন মেধাবী যাছুকরও বিষুঢ 
বিম্ময়ে হতচকিত হয়ে পডতে বাধা ও খেলার রহ্‌স্ত উদঘাটনে ব্যর্থ মনোরথ 
হয় যাছুকরী পদ্ধতিতে খেলাটা! দাড়াবে এক জোড়া তাস দর্শকরা 
ভশাজিয়ে সেটি দু ভাগ করে একটি ভাগ মিজের কাছে রেখে অন্ত ভাগটি 
প্রদশককে খেলা দেখাবার জন্য ছেড়ে দেয়। প্রদশশক তাকে দেওয়া তাসগুলিতে 
বার ছুয়েক চোখ বুলিয়ে দশকদের হাতে ফেরৎ দিলে সেই তাঁসগুলি আবার 
ভশাজিয়ে সেখানকার একটি তাস প্রদর্শককে ন1 দেখিয়ে পকেটে রেখে বাকী 
তাসগুলি প্রদশককে প্রতা্পণ করে। প্রদশক এবারও 'গ্রাঞ্ত তাসগতলিতে ছু'বার 
চোগ বুলিয়ে দর্শকের পকেটে কোন্‌ তাসটি রাখা হয়েছে তা বলে দেয়। 
এ ভাবে খেল! দেখালে যাদুকরী বিশ্রমের স্্টি হম। কারণ এইরূপে খেলা 
দেখাতে প্রদশক ভাণ করে যে প্রদত্ত তাসগুলি সে ছুবার দেখেই মুখস্থ করে 
বলেই যে কোনও একট] তাস সরালেই টের পায় । বলা বাহ্‌লা, দর্শকের 
মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়াই যাঁছুকরী ফন্দির অন্যতম উৎকষ্ট উপায়। 
সুতরাং এ খেলাটি দেখাতে স্মৃতিশক্তি বন্ধনের ওপর মুখবন্ধ করে যাছুকরী 
পরিবেশ রচনা করা হয় ও তারপর প্রদশক সদ্যপ্রাপ্ত তাসের ভাগে চোখ 
বুলাতে বুলাতে ভাণ করতে থাকে যে হাতে পাওয়! সমস্ত তাস একটি একটি 
করে মুখস্থ করছে ও দুবার দেখে নেওয়াট৷ তার মুখস্থ হয়েছে কিন পরীক্ষা 
করার ব্যাপার। বস্তু: প্রদত্ত ভাগের তাসগুলির মূল্যমান যোগ করেই এ 
খেলাটি দেখান হয়। এখন যে-ভাগেব তাসের মূলামানের সমষ্টি করা দরকার 
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সে-ভাগের তাসের প্রতিটি পাতার যথা নির্দিষ্ট মূল্য পর পর যোগ করতে করতে 
দশের বেশী হলেই দশ বর্জন করে যৌগ করে যেতে হয়। তাসের আপেক্ষিক 
মূল্যমান এ ক্ষেত্রে টেক্কায় এক দুরিতে ছুই হয়ে দশা অবধি যথাক্রমে দশ হয়ে 
গোলাম বিবি সাহেবের বেলায় পধায়ক্রমে দেড় আড়াই ও তিন ধর] হয়। 
দশক ছাড় দিয়ে গণনা খুবই সহজ বলেই এই ব্যবস্থা। তা ছাড়া এভাবে 
গণনা করলে সব শেষে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় সেটিও দশের নীচের কোনও 
একটি সংখ্যা হবে ও সেই একক সংখ্যাটি মনে রাখাঁও সহজ । এ ভাবে প্রথম 
একবার গণনার পর দ্বিতীয়বার গণনার দরকার হয় তাসের চতুবর্ণের হদিস 
কবতে। ইঞ্ধাবন, হবতন, চিডিতন ও রুহিতন হচ্ছে তাসের চারটি ধর্শ। 
এ খেলাতে ইঞ্ধাবনে মুল্য দেওয়! হয় শূণ্য, হরতনের যূল্য তিন, চিড়িতটুনর 
মূল্য এক ও রুহিতনের মূল্য ছুই ধরা হয়। দ্বিতীয়বারও গণনায় যোগফল 
থেকে দশ বাদ দিয়ে যেতে হয় ও অবশেবে একটি একক সংখ্যাই থেকে যায়। 
মনে কর। যাক দুবার তাস গণনা করে পাওয়া গেল প্রথমে সাড়ে চার ও শেষে 
সাত। এবার দশকরা তাসগুলি নিয়ে ভাজিয়ে একট। তাঁস সরিয়ে রেখে 
যখন গ্রদশককে ফেরং দিল তখন প্রদশক আবার ্রক্ষেপ গণন। করে পেল 
প্রথমবার আট ৩ পরের বার নয়। প্রদশককে দেওয়া তাসগুলির মধ্যে যে 
তাসটি সরান হয়েছে সেটা জানতে এখন আগে পাওয়। সংখ্যা ছুটি 
"থকে পরে পাওয়া সংখ্যা ছুটি বাদ দিলেই হয়। বলা বাহুল্য, এই বিয়োগ 
করার ব্যাপারে সব সময়ই বড জংখ্যা থেকে ছোট সংখা বিয়োগ করা হয়। 
তালে আট থেকে সাডে চার বাদ দিয়ে পাওয়া গেল সাডে তিন আর সাড়ে 
তিনের মৃূল্যমান হচ্ছে সাহেবের । সুতরাং একটা সাহেব সবান হয়েছে। 
আর নয় থেকে সাত বিষোগ করে রইল ছুই এবং কৃহিতনের বর্ণ হিসাবে 
মূল্য দেওয়া হয়েছিল দুই । অতএব রুহিতনের সাহেবটি অপস্ছত হয়েছে। 
বণনা ও ব্যাখ্যা পড়ে খেলাটা যত খটমট মনৈ হয় কয়েকবার তাস হাতে 
নিয়ে এটি করে দেখলেই যোগ বিয়োগ মোটেই দুরূহ ঠেকবে না, খুবই সহজ 
লাগবে । এর পরেও বেশ কয়েকবার নিজে নিজে মহল্লা দিলেই ফোটার 
বা বর্ণের যূল্যমান মনের মধ্যে এত জোর গেঁথে বসবে যে অরসিকেযু-রসস্য 
নিবেদন করলে রসিক চিস্তের হতচকিত স্বত:স্ফর্ড প্রশংসা শুনে প্রদর্শকের 
হৃদয়ঙ্গম হবে কী মন-মাতান তাক-লাগান বুদ্ধিধাধান ভেক্কি এই যাছুক্রীড়া। 
মুখস্থ করার বা মনে রাখার সঙ্গে যার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই, সেটা নিছক 
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স্থৃতিশক্তির ব্যাপ্ণর বলে সকলের কাছে প্রমাণ করে ব বাছুকব কী মতিভ্রমই না 
সৃষ্টি করে থাকে এ খেলাটি তার একটি গ্রকুষ্ট নিদশন। 

দ্বিতীয় রগ 2-- গণিত নির্ভর প্রথম ভেক্টির সমাধান সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ 
করার পর বিদ্যোৎসাহীদের পৃথিগত বিস্তার রোমন্থনে উৎসাহ না দিয়ে নব নব 
উন্মেষশালী মনীষার সাধনে প্রয়সী করতে হবু যাঁদুকরদের একটা সমস্যা 
সমাধানের প্রস্তাব দেওয়।৷ হল। আত্মপ্রযত্ব ব্যতিরেকে কল্পনা বিস্তারের স্থঘোগ 
আসে না। সেই কারণেই এই সমস্যা পুরণের অনুরোধ প্রত্যেক যাছু বিদ্যার্থীদের 
অন্ুসন্ধিৎসা ঝড়াতে ও গবেষণায় যত্ববান করার উদ্দেশ্রে প্রদত্ত হয়েছে। এই 
সমস্তাটিও গণিতের শুভঙ্করীতেই নিষ্প্ন হবে এই ইঙ্জিতটই আপাতত যথেষ্ট। 
এই অধ্যায়ের একেবারে শেষের দিকে ফলাফল যাঁচাই করতে সমাধানটাও দেওয়া 
হয়েছে। 

বাহান্ন পাতার এক জো] তাস যে কেউ ভাজিয়ে জোড়ার উপরের তাসটি 
টেবিলে চিৎ করে রাখবে ও সেই চিৎ করা তাসটির যা মূল্/মান হবে তা দেখে 
তার ওপর & মুল্যের সমান সংখ্য।র তাস জোড়ার ওপর থেকে তামটির ওপর 
চাপিয়ে একটি থাক করবে ৩ চিৎ করা তাসটি থাকের নীচে উপুড় করে রেখে 
দেবে। তারপর ক্রমান্বয়ে একটি তাস চিৎ করে সেই তাসটির মূল্যমান অন্থপাতে 
ততগুলি তাস চাপিয়ে আর একটি থাক করবে ও প্রথম ফেলা তাসটি থাকের 
নীচে উপৃড কবে গুজে রাখবে । এই রীতিতে থাক করতে করতে কোনও এক 
সময় কয়েকটি থাক হওয়া4 পর কিছু তাস বাকী থাকবে যখন আর থাক হওয়। 
সম্ভব নয়। এই বাডতি তালগুলি চি করে থাকের কাছেই ছড়িয়ে রাখতে 
বলা হয়। থাক তৈনীর গোড়া থেকে উদ্বন্ত তাস ছড়িয়ে রাখা পধন্ত সমস্ত 
কাজ যাছুকরের অগোচরে করা হলে যাদুকর এসেই ঘোষণা করে দেয় থাকের 
নীচের তাস গুলির মূল্যমানের সমষ্টি। খেলার বর্ণনা পড়ে মনে হয় খুবই সহজ 
কিন্ত মজার ব্যাপার হচ্ছে গণিতজ্ঞ্রের পক্ষেও এট] এমনই হেয়ালি হয়ে পড়ে যে 
এট। দেখিয়ে যাছুকরের যাছু সম্থন্ধে দিব্যচক্ষু উন্মোচিত হয় যে যাদুর উপায় যত 
সরল হয় তত*কীতৃহলোদ্দীপক হয়ে পড়ে। 

তৃতীয় রঙ্গ £__ভা্জান তাস জোড়ার যে কোনও একটি মনোনীত তাস অন্য 
কোনও দর্শকের প্রাধিত অবস্থানে অর্থাৎ দর্খকের চাওয়া কোনও একটি সংখ্যায় 
তাস জোডার মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়াও যাঁদুকরের কম কেরামতি নয়। এ খেলা 
দেখে এদর্শককে নির্ঘাৎ সর্বজ্ঞ মনে হয় কিন্তু এটাও আবার সেই গণিতের 


৮ 


যাছু বিজ্ঞান, 


অত্রান্ত সিদ্ধান্তের যাঁদুকরী প্রয়োগ নিপুণতাঁর অন্ততম নিদর্শন। প্রথম দর্শককে, 
এক জোড়া তান ভাজাতে দিয়ে বল! হয়*যে খুশীমত তাসগুলি নয়-ছয় করে মিশিয়ে 
তিনি যেন মনে মনে পাঁচ থেকে পনেরর মধ্যে একট] রাশি স্থির করেন এবং তাস 
জোড়।র যে কোনও একট] তাস নিয়ে ও দেখে তাসটি তাস জোড়ার ওপর বেখে 
জোড়ার তল] থেকে একটি একটি তাঁস নিয়ে ওপরে রাখ! তাসের ওপব চাপা 
দেন যতক্ষণ না তার মনে মনে ঠাওরান সংখ্যক তাস নির্বাচিত তাসের ওপরে 
রাখা হয়। শুধু মূখে না বলে কাজেও দর্শককে যা করতে হবে করে দেখিয়ে 
দেওয়া দরকার । দর্শক নির্দিষ্ট কাজ যাছুকরের অসাক্ষাতে করবেন। সুতরাং 
যাদ্ুকরের পক্ষে কোন্‌ তাসটির উপর কয়টি তাস চাঁপান হয়েছে জান! অসম্ভব 
প্রথম দর্শক যখন তাস জোড়াটি যাঁদুকবের হাতে প্রত্যপ্পণ করলেন, দর্শক 
তাপ জোডাটি ফেরং পেয়ে ছু-হাত পিছনে নিয়ে দর্শকের মুখোমুখি হয়ে ঈডিয়ে, 
অন্ত একজন দর্শককে পনেরর উপর পঁচিশের নীটে ঘে কোনও একট! সংখ্যা 
বলতে বলে। দ্বিতীয় দর্শকের সংখ্যাটি ঘোষিত হওয়া মাত্র প্রদর্শক তাস জোড।টি 
সামনে এনে বা হাতে রেখে ডান হাত দিয়ে তাস জোড়ার তলার দিক থেকে 
একট] তাপ বার করে মাঝামাঝি একট] জায়গায় গুজে দিয়ে জানায় যে প্রথম 
দর্শকের তাঁটি বেছে দ্বিতীয় দর্শকের বলা সংখ্যায় রেখে দেওয়। হল। অবশ্য 
এই কর্মটি লোকচক্ষুর অগোচরেও করা যায়। এবার তাস জোড়াটি দ্বিতীঘ্ 
দর্শকের হাতে দিতে দিতে প্রদর্শক জানিয়ে দেয় যে এতক্ষণ পর্যন্ত যে দর্শক 
একটি তাস জোড়ার মধ্যে স্বনির্বাচিত স্থানে রেখেছেন তাকে কোনও কথাই 
জিজ্ঞাসা কর] হয় নি, সুতরাং তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁসটি কি এবং জোডার 
মধ্যে কতগুলি তাসের নীচে রয়েছে বলতেও পারে না, এ অবস্থায় সেই তাসটি বেছে 
বার করে দ্বিতীয় দর্শকের বলা সংখ্যায় পৌছে দেওয়া হয়েছে। এবার প্রথম 
দর্শক তার সংখ্যাটি বলুন যাঁতে সবাই জানতে পারে কয়টি তাসের নীচে তার 
তাপটি রেখেছিলেন । উক্ত সংখ্যাটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র দ্বিতীয় দর্শককে 
নির্দেশ দেওয়া হয় সেই সংখ্যার পরবতাঁ সংখ্য। থেকে গণনা সুরু করে ও প্রত্যেকটি 
সংখ্যা বলার জঙ্গে সঙ্গে একটি একটি তাস ওপর থেকে ফেলে যেতে থাকুন 
যতক্ষণ না তাঁর সংখা]টিতে এসে পৌছায় । এবার মনোনীত তালটি কি ঘোষণ! 
করান হয় ও জোডার উপরের তালটি দেখলেই ও দেখালেই দেখা যাঁয় এ তাসটি 
প্রথম দর্শকের মনোনীত তাঁস বটে। তাহলে একজনের নির্বাচিত তাস অন্যের 
চাওয়া অবস্থানে অবশ্ঠই পৌছেছে বুঝ] যাঁয় | 


তাসের ইতিবৃত্ত ২৯ 


এই আপাত অপস্ভব কাজটি গণিতের সাহায্যেই যাঁদুকরী কারসাজিতে সম্পন্ন 
হয়। এব্যাপারটি ঘটাবার জন্য প্রদর্শককে যা করতে হয় তা নেহাংই সাধাসিধ। 
কাজ। প্রথম দর্শকের কাছ থেকে তাস জোড়া ফেরৎ পেষে প্রদর্শক ছু হাত 
পিছনে নিয়ে তাস জোড়ার ওপর থেকে একটি একটি তাস ভান হাতে ফেলতে 
থাকে ও তাসগুলির সংখ্যা গণন| করে যেতে থাকে যতক্ষণ না উক্ত দর্শককে 
দেওয়া! সংখ্যা পর্যস্ত তাস গণনা কর! হয়। তাসের ওপর থেকে বা হাতের 
তাপ ডান হাতে এ ভাবে ফেললে ডান হাতে যে তাসগুলি গণন! কর! হয় সেগুলি 
উল্টে যায় অর্থাৎ প্রথম তাসটি শেষ তাস হয়ে দাঁড়ায় । যদি প্রথম দর্শককে 
পনেরর মধ্যে তার মনোনীত তাস রাখার নির্দেশ দেওয়া! থাকে তা হলে প্রদর্শক 
ওপর থেকে পনেরটি তাস এ ভাবে গণন! করাতে পঞ্চদশ তাসটি ভান হাতের 
থাকের সব তাসের ওপবে এসে যায় আর প্রথমে ঘে তীসটি ছিল সেটি একেবারে 
নীচে গিয়ে পড়ে। এর পর দ্বিতীয় দর্শক যখন তার সংখ্যাটি জানান তখন বা 
হাতের তাপ থেকে আরও কয়েকটি তাস ডান তাসের তাসগুলির ওপরে ঢাপিয়ে 
দেওয়া হয়। দ্বিতীরবার ঠিক সেই কয়েকটি তাঁস ভান হাতের তাসে যোগ 
করতে হয় যার সংখ্যা হবে এথম বারের সবোচ্চ সংখ্যা ও দ্বিতীয় দর্শকের 
মনোনীত সংখ্যা । সহজ করে বলতে গেলে ঘ্দি প্রথম দর্শককে পনেরর মধো 
তার তাস রাখার নির্দেশ দেওয়] হয় ও দ্বিতীয় দর্শক বাইশ সংখ্যা জানান তা হলে 
বাইশ থেকে পনের বিয়োগ করলে দীঁডায় মাত। অতএব ডান হাতের তাসের 
থাকে আরও সাতটি তাস ওপরে দিয়ে ডান হাতের তাসগুলি জোড়ার ওপরে 
বেখে দ্বিতীয় দর্শককে দেওয়া হয়। এবার দ্বিতীয় দশক গুথম দশকের সংখ্যাটি, 
ধরা যাক বার গুণে, সেই সংখ্যার অব্যবহিত পরের সংখ্যা অর্থাৎ তের থেকে 
গণনা শুরু করেন ও প্রতি সংখ্যার দরুণ একটি তাল ওপর থেকে ফেলে যেতে 
থাকেন যতক্ষণ না তার সংখ্যাটি পধণ্ত তাস ফেপা হয়ে যায়। এবার এ্রথম 
দর্শককে তার তাসটির পরিচয় ঘোষণা করতে বলা হয় ও তাম জোড়ার ওপরের 
তাসটি তুলে দেখলে ও দেখালে দেখা যায় যে সেই তাসটির নামই বলা হয়েছে। 

প্রথমবার তান জোড়া নিজের পশ্চাতে নিয়ে ছু হাতে মনোনীত তাসটি 
বাছবার ভান করার সময় তাস জোড়ার ওপরের হে কয়েকটি তাপের ক্রমিক 
অবস্থান উন্টে দেবার তা কর] হলে সবনিম্ম তাসটি ডান হাতে শি-য় তাসের পিঠটা? 
দর্শকদের দেখিয়ে বা হাতের তাসের জোড়ার মাঝামাঝি বেখে হাতটা পিছনে 
নিয়ে যাওয়। হয় এবং দ্বিতীয় দর্শকের সংখ্যাটি বলতে বল! হয়। এ সময় জোড়ার 


৬১০ যাদু বিজ্ঞান 


তলা থেকে ছুই দর্শকের সংখ্যার বিয়োগফল অনুপাতে আরও কয়েকটি তাস 
ওপরে তুলে দেওয়! হয় যদি দেখাবার সমন প্রথম মনোনীত তাস না দেখে বাছা 
ও পরে একট] নিদ্দি্ স্থানে সেটা! রাখবার ইচ্ছ] থাকে । এ খেলার গোড়ার 
দিকে যে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে খেলাটা এ ভাবেই দেখাবার বর্ণনা কর! 
হয়েছে বলে এটুকু বলে দেওয়া হল। 

চতুর্থ রঙ্গ __-আগের খেল|টি দেখিয়েই তাস জোড়াটি অন্য কাউকে ভাজাতে 
দিয়ে প্রদর্শক কিঞ্িৎ কৈফিয়তের সুরে গৌরচক্দ্রিকা ফেঁদে বসে, “এক জোড়! 
তাস থেকে কেউ ঘদি একটা তাস বেছে শিয়ে আবার সেটা অন্য তাসের সঙ্গে 
মিলিয়ে মিশিয়ে ছত্রাকার করে ফেলে তা হলে সেই গথম নেওয়া মনোনীত 
তাসটি জোড়ার অন্য তাসগুলির ভিড়ের মধ্যেও বেছে বার করতে যাদুকরকেঁ 
একটুও খেটে মরতে হয় না, করণ তাসেরাই তাদের মধো মানুষের ছোওয়া সেই 
বিশেষ তাসটিকে পঞ্চায়ে বলিয়ে এক ঘরে কবে দেয়। আর সেই হু'কা-নাপিত- 
বন্ধ তাস বেচারীকে আবার নর-নারায়ণের সামনে উপস্থিত করলে শ্রারামচন্দ্রের 
পাদম্পর্শে অহল্যার মুক্তির মত স্বশ্রেণীতে স্থান পেয়ে যায় বলেই অপাংক্তেক 
তাসটি নিজেই যাদুকরের কাছে এগিয়ে এসে উপস্থিত হয়, কতকটা ফেরারী 
আসামীর বিচারকের কাছে আদালতে আত্মসমর্পনের মত ব্যাপার আর কি। 
বিখাস না হয়, হাতেনাতেই প্রমাণ করছি। আপনাদের ভাজান তাসজোড়টির 
তাসগুপি তাস খেলায় যেমন খেলুড়েদের মধ্যে একটি একটি করে তাস উপৃড় 
করে ফেলা হয় তেমনি এ তাপগুলি পাচজন খেলুড়ের মত পাচটা ভাগ 
ককন দেখি?” পাঁচটি আলাদা ভাগ হলে প্রত্যেক ভাগে দশটি তাসের পাতা 
পড়ে আর বাড়তি দুখ|না! তাস প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে পড়ে সেই ভাগগুলির 
তাসের সংখ্যা দাড়ায় এগার । তাস চালবার সময় যাদুকর একে লক্ষ্য 
না রাখলে অনেক সময় গৃহস্বামীর দেওয়া তাসের সংখ্যা বাং।নটির চেয়ে 
কম বেশী হওয়া কিছু অপস্তব নয় এবং মোট বাহান্ন তাস না হলে এ খেলাও 
দেখান যায় না। তবে চতুর যাদুকর কম বেশী তাস হলেও ফাড়া কাটাতে 
পারে যাঁদ উপাঁয়ের সময় যতগুলি তাস তাকে ব্যবহার করতে হবে সেটি 
প্রয়োজন অনুসারে সাব্যস্ত করে। তাসজোডায় যদি গোণাগুস্তি বাহান্ন পাতাই 
থাকে তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে একটি একটি তাস বেশী হবে আর 
তা যদি না হয় তাহলে হয় তান চাল! ঠিক হয়নি অথবা বাহান্নর চেয়ে 
কম বেশী তাস বর্তমান। 
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দর্শকের করা পাঁচটি পুথক ভাগের তাসগুলির ঘে কোনও 'একটি একজন 
দর্শককে হাতে তুলে. নিয়ে একেবারে নীন্চের তাসটি, ঘেটি থাক করার সময় 
প্রথম ফেলা হয়েছিল; দেখে অন্য যে কোনও থাকের উপর রেখে দিতে 
বলা হয়। দর্শক যথা নির্দিষ্ট কাঁজটি করলে যাদুকর সেই দুভাগ তাসের 
ওপর অন্য ভাগগুলি চাপিয়ে একত্রিত করে ফেলে । তাঁসজোড়াটি এবার অন্ত 
একজন দর্শকের হাতে দিয়ে গৌরচক্জ্রিকার বিষয়বস্ আবার স্মরণ করিয়ে 
বল] হয়, “যাতে আপনারা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হন যে আপনাদের 
মধ্যে একজন তাস পছন্দ করতে বিশেষ একটি তাসে নজব দিয়েছেন ও সেটি 
তাসের রাজত্বে পতিত গণ্য হয়েছে এবং নিজেই আত্মসমর্পণ করতে উন্মুখ । 
এখন আমি এই দৃষ্টি-দৌষে দুষ্ট তাসটির অবস্থান এমনভাবেই নির্ণয় করাতে 
চাই যাতে আপনাদের মনে কোনও সন্দেহের অবকাশ না থাকে যে এর মধ্যে 
আমাদের কোনও হাত আছে। তাই আমি চার বার এক থেকে দশ পথন্থ 
সংখ্যাগুলি বলে যাব। আর যার হাতে তাসজোডা আছে তিনি আমার 
প্রত্যেকটি সংখ্যা! উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাসজোড়ার ওপর থেকে 
একটি একটি তাস চি করে টেবিলে ফেলতে থাঁকবেন। সবাই লক্ষ্য 
রাখবেন কখন বলা সংখ্যার সঙ্গে তাসের মান হুবহু মিলে যাচ্ছে । যে বারই 
মিলবে সেবারের গণনা এখাঁনেই শেষ হবে এবং যে তাসটি মিলেছে সেটি 
আলাদা করে চিৎ করে রাখা হবে। ঘর্দি কোনও একটি দশক পর্যন্ত গণনায় 
কোনও তাপই বলা সংখা!র সঙ্গে না মেলে তাহলে গণনার হিসাব রাখতে 
তাগজোড়ার উপরের তাঁপটি উপুড় করে এক পাশে রাখা হবে। এখন 
একটা বক্তব্য । তাসের মধ্যে টেকা থেকে দশা পরন্ত দশটা তা আছে 
যেগুলি এক দশক নংখ্যার অন্থপাতে মেলান যায় কিন্তু সাহেব বিবি গেলাম 
হলেকি হবে? যেহেতু আমরা দশের বেশী সংখ্যা গ্রহণ করছি না, যদি 
আপনাদের ইচ্ছ] হয় এ ছবিওয়ালা তাসগুলোকেও দশ ধরতে পারেন। 
এখন বলুন ওগুলোর ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা হবে? দর্শকদের বিচারে এ বিষয়ে 
যাই সিদ্ধান্ত হউক না কেন, খেলা দেখাবার রীতিতে কোনও পরিবর্তন করতে 
হয় না। এ শুধু দর্শকদের মতামত নেওয়ার স্থঘোগ দেওয়] যাতে পরে 
তারা বলতে পারেন যে তাদের নির্দেশমত কাজ করা হয়েছে, অতএব 
যাদুকরের ইচ্ছামত কাঁজ হয়নি। প্রত্যেকবার দশ থেকে এক পধস্ত গণনার 
সময় যেই কোনও তাস বল! সংখ্যাটির সঙ্গে মিলে যায়, অর্থাং ছয় বলার 
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সঙ্গে যদি ছক্কা ফেলা হয় কিংবা তিন বলার পর তিরি চালা হয়, তাহলেই 
সেই তাসটি অলাণা চিৎ করে একপাশে রাখা হয় ও গণনা আবার দশ 
থেকে শুরু করা হয়। যদ্দি এইভাবে প্রতিট দশক গণনার সময় একটিও 
তাপ বল! সংখ্যার সঙ্গে না মেলে তাহলে তালজোড়ার ওপরের তাসটি উপুড় 
করে অন্যান্ত মিলে যাওয়া তাসের পাশে সার দ্রিষে রাখা হয়। এইভাবে তাঁস 
রাখাতে চারবার গণন। হয়েছে কিন। তার নিদর্শনও এ চারটি পৃথকভাবে 
পাশাপাশি তাঁস রাখায় ধরা পড়ে। এবার তা হলে আমি সংখ্যা] বলতে থাকি 
আর তাসজোড়ার ওপর থেকে আপনি একটি তাস তুলে সব/ইকে দেখান ও [ 
দেখুন তাসটা আমার বলা সংখ্যার সঙ্গে মিলছে কিনা ।” অতঃপর চায় বার 
উন্টোদ্দিক থেকে দশ গণন। হয়ে গেলে, অর্থাৎ দশ নয় আট করে গুণে, পর&তাক 
ক্ষেপ গণনার শেষ যে একটি একটি করে চারখানি তাস পৃথক পাশাপাশি বাখা 
হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটি তাস চিৎ হয়ে থাকবে আর কয়েকটি উপুড় হয়ে 
থাকবে । চিৎ করা তাসগুলির ফৌটার যে পরিমান সেগুলি যোগ করতে বল৷ হয়। 
ধরা যাক, যোগফল একুশ হল। এবার তাসজোডার ওপর থেকে এক'ছুই 
তিন মুখে বলে যেতে যেতে প্রতিটি সংখ্যার জন্য একটি করে তাস তালজোড়ার 
ওপর থেকে উপুড় করে ফেলে ঘেতে নিদেশ দেওয়৷ হয় এবং একুশটি 
তাস ফেল! হলে থামতে বলা হয়। অর্থাৎ সমষ্টি যা হয়েছিল ততগ্তুলি তাস 
একটি একটি করে খেলায় যেমন তাস ফেল! হয় সেভাবে ফেল! হয়। এবার 
নিবাচিত তাসটি কি ছিল তা জেনে এ একুশতম তাসটি দর্শককে তুলে নিয়ে 
দেখতে বলা হয় ও সবাইকে দেখাতে অ্রোধ করা হ্য়। এ তাসটিই 
সবে মাত্র জান! নির্বাচিত তাপ দেখে দর্শকের ও অন্যান্য সকলেরই বিস্ময়ের 
বিষয় হয়ে ওঠে। 

এই খেলাটী দেখাতে যাছুকরের যে সামান্য কারপাজি করতে হয়তা এ 
আগের বাধ পাচ ভাগে ভাগ করা তাসগুলির এক একটি খাক অগ্ঠ খাকের 
তলায় পড়েছে তা প্রদর্শক দেখেছে ও জেনেছে । সুতরাং মনোনীত তাসের 
থাঁকটি অন্য যে কোনও থাকের ওপর তুলে এই একত্রিত থাঁকটির ওপর আর 
সব থাক চাপালেই কাজ হাসিল হয়ে যায়। আরও একট। ব্যবস্থা করার 
প্রয়োজন আছে। সে কাজটি হচ্ছে মনোনীত তাসটি তাসজোড়ার তলার দিক 
থেকে ওপরের নবম স্থানে থাক] চাই, অর্থাৎ মনোনীত তাসের তলায় আট- 
খানি তাপ যেন থাকে সে ব্যবস্থা করা। এ খুব দুরূহ কাজ নয়। কারথ 
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গোডার দিকে দুটি থাক ছাড়া বাদ বাকী তিনটি থাকের প্রত্যেকটায় দশটা 
করে তাস ছিল এবং যে ছুটি ভাগে ডাপজোড়৷ থেকে শেষ ছুটি তাস বেটে 
দেওয়! হয়েছিল সেই দুটিতেই এগারটি করে তাস পড়েছিল। যদ্দি এই 
এগার তাসের থাঁকের ওপর মনোনীত তাসটি থাকে তা হলে সমন্ত তাস 
একত্র করে তাসজোড়াটা দর্শকের হাতে তুলে দেবার সময় তলার ছুটি তাল 
যদি টেবিলেই ছেড়ে যাওয়া হয় ও পরে সে ছুটি ওপরে রেখে হেয়! হয় 
তা হলেই নীচের ভাগের দুটি তাস সরে যাওয়ায় তলার সেই থাকে 
নয়টি তাসই থেকে যায় আর তার ওপরের নবম তাসটি মনোনীত তাসই 
হয়ে পড়ে। ছুটি তাপ তলা থেকে ওপরে রাখার প্রস্তাবটা দেওয়। 
হয়েছে যদি সে থাকে এগান্টী তাস থেকে থাকে । আর দশটি তাসের 
থাকের বেলায় একখানি মাত্র তাস তলা থেকে ওপরে নরাতে হুয় তা বলাই 
বাহল্য। তাসজোড়। টেবিল থেকে ওঠাবার সময় একটি বা ছুটি তাল 
কেলে রেখে বিনা দ্বিধায় ও সপ্রতিভ ভাবেই তা করতে হয় যাতে 
কারও ন! মনে হয় প্রদর্শক যা করছে তার মধ্যে কোনও উদ্দেশ আছে। 
এই খেল! দেখাতে দৈবক্রমে চতুর্থ বারের দশ গণনাতেও কোনও তাস 
কথিত সংখ্যার সঙ্গে যদি না মিলে যাঁয় তা হলে চতুর্থ বার যে তাসটি তাসজোড়ার 
ওপরে রয়েছে সেটিই নির্বাচিত তাস হবে। সে ক্ষেত্রে আর এ তাসটি 
অন্ত তিন বারের গণনার সাক্ষ্যরূপে রাখা তাসের পাশে আলাদা করে রাখবার 
গুয়োজন হয় না। 

পঞ্চম রঙ্গ 2 এর পর আবার দর্শককে একটি তাস মনোনীত করিয়ে 
জোড়া থেকে বেছে বার করলে খুবই এক ঘে'য়ে লাগবে । তাই প্রকারাস্তরে 
স্মদীর্ঘ অভ্যাসের দক্ষতার পরিচয় দেওয়াই যাদুকরের পক্ষে সমীচীন । 
তাই এবাবের খেলার পরিণাম অন্য রকম করতে হয়। সুতরাং তাসজোড়। 
হাতে নিয়ে প্রায় অর্ধেকটা তাপ নিয়ে জোড়ার ওপর উল্টে বাখা হয় 
অর্থাৎ অর্ধেক তাস যদি চিৎ হয়ে থাকে তা হলে বাকী অর্ধেকট। উপুড় হয়ে 
থাকে। এবার তাপসজেোড়াটা দর্শকদের দিয়ে ভাজিয়ে সব তাস ভাল করে 
মিশিয়ে নেওয়াণহয়। এ অবস্থায় তাপজোড়ার মধ্যে কতকগুলি তাপ চিৎ ও 
কতকগুলি উপুড় হয়ে মেশান হয়ে যায়। তা সত্বেও আরও কয়েকজনকে তাস- 
জোডাটি ইচ্ছামত ভাজিয়ে দিতে দেওয়া হয়। এবার তাসজোড়া ফেরৎ পেয়ে 
প্রদর্শক জানায়, “যাদুকর হতে দ্রীর্ঘ দিন অনবরত তাস নাড়াচাড়া করে এমন এক 
'যা-৩ 
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রকম অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মেছে যে তাসের সামনের বা পিছনের দক চোখ 
দিয়ে না দেখেও ঠিক বৃঝতে পারি কোন দিকে ছবি ও ফোটা আছে 
আর কোন দিকেই বা শুধু নক্সা রয়েছে। এই যে চিৎ উপুড় করা তাস- 
জোড়াটা আপনারা দিয়েছেন সেটি আমার পিছনে নিয়ে আমি ছু হাতে 
ছু ভাগ, তাস এনে দেখাব যে ছু'ট ভাগেই সমান সংখ্যার ওপ্টানো তাস আছে।” 
এর পর তাসজোড়াটি পশ্চাতে নিয়ে প্রদর্শক কিছুক্ষণের মধ্যে দু হাঁতে 
ছু ভাগ তাস এনে ছু জন দর্শককে দিয়ে প্রত্যেকের ভাগের চিৎ হয়ে থাঁকা 
তাসগুলি বেছে গণনা করে দেখতে দেয়। ছু জনের চিৎ করা তাস গণনা 
হলেই জানা যাবে যে এ তাসগুলির সংখ্যা হুবহু এক হয়েছে। | 

এটা গণিতের অশশ্বান্তাবী নিয়মেই ঘটে ; তবে সরাসরি গণিতের সিনে 
নির্ভর না করে যকিঞ্চিং যাছুকরী বৃদ্ধির ব্যবহারে গণিতজ্ঞকেও বিভ্রান্ত করা হন 
গণিতের নিয়মে যাঁদ একজোড়া তাসের ছাব্বিশখাশি তাস একমবধ রেখে তাৰ সর্জে 
বাকী ছাব্বিশটি তাস উদ্টোমুখি করে মিশিয়ে তছনছ করে ফলা হয় ও পবে সমান 
সমান ছাব্বিশখানি করে ছু ভাগ করা হর তা হলে যতগুলি গণ্টানো তাস একভাগে 
পড়বে ঠিক ততগুলি সোঁজাস্থজি তাস পড়বে অন্য ভাগে । এখন যদি এই ওণ্টানে। 
তাসের ভাগট সব শুদ্ধ উন্টে দেওয়া হয় তাহলে ব্যাপারটা দীড়ায় যে 
সোনাস্থজি তাসের ভাগে, অর্থাৎ অন্থভাগের তাসে যতগুলি ওণ্টানো তাস 
অ'হে, আর একটা ভ!গেও্ড ততটি তাস ওণ্টানো পাওয়া যাবে। স্থতরাং 
প্রনর্শকের ছু হাতে তাল ভাগ করতে সমান ছাব্বিশট| করতে হয় ও এক 
হাতের তাস উন্টিযে সামনে এনে ছু জন দর্শককে পরীক্ষা করে দেখতে বল৷ 
হয় যে ছু ভাগেই সমান সংখ্যার ওন্টানে। তাস আছে কিনা । সমান ছু ভাগে 
ভাগ করার কথাটি চেপে যাওয়াই বিচক্ষণতা। অর্ধ সত্য বলে যাদুকরগণ 
জ্ঞানীদেরও ধোকা দেয় সত্য, কিন্তু যাদুর ধিভ্রান্তি করার রীতিতে এটি 
কলাসম্মত নীতি । তাই তাস নাড়াচাড়া! করে, তাসের ছু পিঠের তারতম্য 
বলে, দর্শকের বিচার বুদ্ধি ভূল পথে চালিয়ে দেওয়াটাও যাদুকরী নীতির 
অনুমোদন লাভ করে। | | 

পর পর পাঁচটি তাসের এই ধাঁরা-প্রদর্শনীতে পাঁচ রকমের পৃথক গণিত 
তত্বের সঙ্গে যাদুকরী প্যাচ জুডে যে খেলাগুলির গ্রন্থন হয়েছে তার একমাত্র 
উদ্দেশ্য এই যে নেহাৎ আনাডী ও অনভিজ্ঞ যাদুকর ছাড়া আর সকলেই এই 
পাঁচট খেল এক নাগাড়ে না দেখিয়ে কখনও ক্ষান্ত হবে না। এতে 


তাসের ইতিবুতু ৩৫ 


রলিকজনের পরিতৃষ্টির উদ্দেশ্য যতটা না থাক, যাছু4 মাহমা বজায় রাখার 
প্রযত্বই বেশী। যাছুকরদের সব সময় শ্ররণ রাখতে হয় যে যাছুর রহস্ত যতই 
কেন না মনোমুগ্ধকর হোক তার কর্ষফলের কারণ সামান্য অন্ুসম্বান করলেই 
ধরতে পারা যায়। রহন্ত হৃষ্টির এই ক্রাট ঢাকতে পর পর বিভিন্ন উপা্ে 
সাধিত কয়েকটি ভেম্কি দেখালে বুদ্ধিমান রসিকসমাজও বিভিন্ন, খেল৷ 
দেখাবার পারম্প গুলয়ে খেলে উদ্দোর পিটি বৃধোর ঘাড়ে চাপিয়ে, কোনও 
একট খেলা কি ভবে সম্পন হয়েছে ঠিকঠাক ম্মরণ করতে না পেরে শেষ 
পধন্ত রহস্য সমাধানে চে'' ত্যাগ করে। ঘাছুকরী চাতুবীর এই শ্রে, 
রক্ষা] কবচ সম্বন্ধে প্রতোক যাছুকরের অবহিত থাকা একান্ত দরকার। 

তাপের পঞ্চরঙ্গ শেখ করতে মনে পড়ে গেল দ্বিতীয় খেলার ধাধার 
সমহাাপুরণ করা কর্তব্য । অমস্ত থাকেব তলার তাসগুলির যোগফল জানতে 
হলে প্রথমেই দেখতে ২য় কটর থাক হফেছে। খঙগুলি তাসের থাক হবে 
তার সঙ্গে এক যোগ করে থাকের যা সংখ্যা তার সঙ্গে গুণ করতে হবে। 
অর্থাৎ ঘর্দি তেরটি তাসের থাক কর! হয় তা হলে তের যোগ এক হয়ে 
মোট হল চোদ্দ এবং চোদ্দকে থাকের সংখ্যা সাত দিয়ে গু করে, সাত 
চোত্দধ আটানব্বই করা হবে। এই গুণ ফলের সঙ্গে থাক হয়ে যাওয়ার 
শেষে যে কখাশি ব|ড়তি তান অবাশষ্ট সে তাসগুলির সংখ্যা যোগ করলে 
যা পাওয়া যাবে তা বাহান্ন থেকে বাদ দিলে থাকের তলার তাসগুলির 
মূল্যমানের স্মন্তট হতে বাধ্য। উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে গেলে ধরা যাক, 
প্রথম তাস তার পাওয়াতে তার ওপর চার থেকে তের পর্ধন্ত গণন। করার 
সঙ্গে একটি 'একটি তাস চাপালে দশখানি তাস চাপান হয়ে যাবে। তারপর 
দ্শ| পড়ায় সে তাসটির ওপর তিনথানি তাস চাপান হবে তের পর্যন্ত গুণতে। 
এইভাবে পঞ্জার ওপর আট, সাতার ওপর ছয় ও ছুখির ওপর এগারখানি তাস 
বাটবার পর ন'থাঁনি তাস বাড়তি থেকে গেল। থাক হয়েছে পাচটি। এই পাচটি 
থাকের তলার তাসগুলি হচ্ছে ৩১ ১০১ ৫, ৭ ও ২? যার যোগফল সাতাশ। 
এবার পুবোক্ত নিয়মে অঙ্ক কষে দেখা যাক। প্রত্যেকটি থাকে ফেলা 
তাসের ওপর ততগুলি তাস চাপান হচ্ছে যাতে তের হয়। এই তের 
সংখ্যার সঙ্গে এক যোগ করে হল চোদ্দ। চোদ্দকে থাকের সংখ্যা পাচ 
দিয়ে গুণ করে পাওয়া গেল পন্তর। পাচটি থাক হয়ে গেলে ন'খানি ভাস 
হাতে রইল যা দিয়ে আর থাক হয় না। সত্তরের সঙ্গে নয় যোগ করে: 
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রা 


হল উনআনী। বাহান্ন থেকে উনআশী বাদ দিলে দীড়ায় সাতাশ যা এ 
তলার তাসগুলির সমট্টি। মোট তাসের সংখ্যা বাহা্ন বলে বাহান্ন ধর! 
হয়েছে। 

গণিতের অভ্রান্ত পরিণামে নির করে যাদুর ভ্রাস্তিবিলাসে উদ্দীপনা 
সথট্টি হতে দ্বেখে নবীন যাছুলাধক যেন প্রমাদে না পড়ে যে যাদুবিষ্ঠার সকল 
কৃতিত্বের মূলে গণিত অথবা বিজ্ঞান সহায় হয়। যাদুর নিজন্ব একটা 
প্রয়োগ পদ্ধতি আছে যেট। প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে ভ্রমোৎপাদক 
দশ্তাবলী বচন] করে। যাদুর এ বিশেষ ব্যঞ্চনা সাধকের সাধনায় সিদ্ধাই 
না আনলে তাদের দেখান ক্রীড়া হেয়ালীর মত চটুল জিনিষ হয়, চাঁক 
কলার অন্তভূক্ত রসপ্রধান বস্ত হয় না । 


| 
| 


গা। তাসের নবরল 


এবার নয়টি নানা রকমের তাসের খেল! পর পর দেখাবার বর্ণনা 
করা হচ্ছে। যাছুক্রীড়ায় গণচিন্ত পরিতুষ্ট ও বিমোহিত রাখতে কখনও 
একটি মাত্র খেলা দেখান বৃদ্ধিমানের কাজ নয়। উপর্মুপরি কয়েকটি 
খেলা দেখানই বিধি সঙ্গত। পৃথক পুথক খেলা একত্রে দর্শক সকাশে 
নিবেদনের যথার্থতা এই নবরঙ্গ প্রদর্শনের পর সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে। 
এই ক্রীড়ার সমষ্টি ও গ্রন্থনা কোনও যাদুকর সমিতির প্রথম পাঠরূপে 
প্রণীত হয়। যারাই এই ধারা-প্রদর্শনী শিখে ব্যবহার করেছে তারাই 
প্রচুর বাহবা অর্জন করেছে । এই নবরঙ্গের কোনও খেলাই পৃথকভাবে 
একটি বা ছুটি দেখান বাঞ্ছনীয় নয়। সমস্ত নয়টি খেলাই নিরবচ্ছিন্নভাবে 
দেখালে একটা চমৎকার যাছুকরী আবহাওয়ার আবেশে দর ক-চিত্ত পুলক 
বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে । 

ধার! প্রদর্শনীর পারম্পর্য অনুসারে এই নয়টি তাসের খেলা সংগ্রথিত। 
প্রথম চারটি খেলা তাসজোড়ার ওপর তলার বিদ্বষক তান সহ তেইশ খানি 
পাতার মধ্যে লীমাবদ্ধ। ন্বতরাঁং এই খেলাগুলি দেখাতে ওপর থেকে 
তেইশ খানি তাপ নিয়ে সেগুলি ভাজিয়ে ও ভাজাতে দিয়ে খেল! দেখান 
হয়। বাকী পাঁচটি ওপরের তান প্রথম ছুটি খেল! দেখাবার জন্য । তলার 
ভ্রিশটি পাত1 আগে ভাগেই একটা বিশেষ বীতিভে সাজান থাকে। 
যাদুবিষ্তায় নানা ভাবে একজৌড়া তাস বা তার কিছুটা সাজিয়ে রাখার 


তাসের ইতিবৃত্ ৩৭ 


ব্যবস্থা আছে। এ ভাবে সাজান তাপকে সঙ্জা-দুবস্ত তাস বলে। ওপরের 
বাইশখানি তাসের নীচে বিধ্ষক তাপ” রেখে তার তলায় জঙ্জা-দুরম্ত 
ত্রিশটি তাস রেখে বিদ্ুষক তাস লমেত সম্পূর্ণ একজোড়া! প্রস্তত কবে খাঁপে 
ভরে রাখতে হয়। এই তাসজোডা খাপ থেকে বার করে খেল! দেখান 
আরম্ভ করতে হয়। 

নবরঙ্গের তাসজোড়ার নীচের ত্রিশখানি নিয়োক্ত ভাবে সঙ্জাদুরন্ত করা 
হয়। তাসজোডা থেকে একটি বিদ্বুধক তাস, একটি পঞ্জা ও ছক্কা আলাদা! 
করে অন্যান্য তাঁসগুলি চিৎ করে ছড়িয়ে ফেল। যদ্দি তাসজোড়ায় আরও একটি 
বিদষক তাস, অর্থাৎ জোকার এবং অন্যান্য বাড়তি তাস থাকে ঘ1 খেলায় 
ব্যবহৃত হয় না, সেটি বা সেগুলি বাতিল করে দাও। এবার বিবি গোলাম 
দশা চৌকা টেক্কাগুলি বেছে আলাদা করে রাখ এবং এ সঙ্গে একটি পঞ্ভা, 
একটি আটা ও একটি নহলাঁও আলাদা করে বাখ। এখানে বলে রাখা 
ভাল ঘে এর পর তলার ত্রিশটি তাস সঙ্জাছুরন্ত করতে এ বিবি থেকে টেক্কা 
পর্মন্ত তাস ও অন্ত আরও সাতটি তাস ব্যবহৃত হবে। লেখার ও বুঝাবার 
স্থবিধার জন্য বিবিকে বি, গোলামকে গো, দশাকে দ, চৌকাকে চ, টেক্কাকে 
টে ও অন্যান্য তাসকে অ আছ্য অক্ষরের সংকেতে লেখা হবে। অতএব সাতাশটি 
তাস সাজাতে পর পর উপুড় করে একটার ওপর আর একট] তাস ফেলতে 
প্রথমে গোলাম অর্থাৎ গো-বি-চ-দ-টে-অ-অ-অ-অ-গো-বি-চ-দ-টে-গোবি 
চ-দ্র-টে-অ-অ-অ-গো-টে-দ-চ-বি রেখে এই থাকের ওপর নহ্‌লা পঞ্জা ও 
আটাটি চাপালেই তলার ত্রিশটি তাস সঙ্জাদুরস্ত হয়ে বুইল। এই থাঁকের 
ওপর একটি বিদুষক তাস ও আগে ভাগে সরান পঞ্জা ছক্কা! সমেত বাদবাকী 
কুড়িটি তাসজোড়ার ওপরে রেখে খাপে পুরে রাখলেই নবরঙ্গের প্রস্তুতি পর্ব 
শেষ। 

বল! বাহুল্য, তাসের এই নয়টি চমকপ্রদ খেলা দেখাতে প্রদর্শককে 
নিজের তাসই ব্যবহার করতে হয়। তা হলেও মাভৈঃ) কোনও বুদ্ধিমানের 
বৃদ্ধিতে থৈ পাবে না যে প্রদর্শকের নিজের তাস হওয়াতে বিশেষ কোনও 
ইতর বিশেষ হয়েছে । কারণ গোড়া ও শেষের দিকের খেলায় তাসগুলি 
অনেকবার দর্শকর! ভজিয়েছেন এবং শেষকালে সমন্ত তাঁস পরীক্ষাও করতে 
পারেন। বাঁর' বাঁর দর্শকদের ভ'াজাবার কারণে তাস বিশেষভাবে সাজিয়ে 
রাখাও টের পায় না কেউ। 


৩৮ যাছু বিজ্ঞান 


প্রথম রঙ্গ £ পকেট থেকে তাসজোড়া বার করতে করতে ঘাদ্করী 
ভণিত৷ শুরু হয়, “যাছ্বিগ্যা শিখতে গিয়ে প্রথম গুরুর উপদেশ পেলাম যে এ 
বিচার গথম পাঠই হচ্ছে নজরবন্দী শেখা । ভাবলাম, নজরবন্দী তো 
পুলিশের কাজ। পরে বুঝলাম যে এ নজরবদীতে ব্যক্তি বশেষকে নয়নের 
মণি করে বাখা নযন। যাঁদুকরের নজরে দর্শকের মনোভাব বন্দী করে 
রাখাকেই ঘযাদ্রব্ছায় নজরবন্দী বলে। বক্তব্য আরও স্পষ্ট করার উদ্দেশ্টে 
আপনাদের এই কটি তাস দিচ্ডি। আপনাদের মধ্যে যেকেউ এই তাসগুলির 
মধ্যে একটিকে মনে মনে পছন্দ করে নিন ও অন্য একজনকে দেখিয়ে রাখুন 
যাঁতে দুজনেই শেষ পর্যন্ত তাঁসটি বিস্ত না হন। আন্ম ঘরে দীড়াচ্ছি। 
তাস পছন্দ করে, দেখিয়ে অন্তান্ত তাঁসগুলির সঙ্গে মিশিয়ে বেশ কর্মে 
ভাঁজিয়ে ফেলবেন ।” প্রদর্শক দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে দাড়িয়ে তাদের 
নিদিষ্ট কাজগুলি সম্পন্ন কর|র সুযোগ দেয়। তাসগুলি ফেরৎ পেয়ে 
দর্শকদের মুখোমুখি দাড়িয়ে এক একটি তাস নিজের দিকে তুলে ধরে, 
কিছুক্ষণ তাঁসটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে, কখনও ঘাড নেড়ে, 
মাথা নেড়ে, টের পেয়েছি বা টের পাই নি মনোভাব প্রকাশ করে তাসগুলিতে 
এক প্রস্থ চোখ বুলিয়ে নেয়। এই সব কর্মকাণ্ড যাদ্ুকরী ভঙ্গী মাত্র। 
এর আসল উদ্দেশ্ত হচ্ছে তাসগুলিকে পর পর চিডিতনের নহলা, কহিতনের 
ছক্কা, হরতনের চৌকা, ই্বাবলের ভুরি ও ইক্জীবনের নংলা পর্যায়ে ওপর 
থেকে নীচের দিকে পর পর সাজিষে রেখে এই পাচ- খানি তাসের ওপর 
আরও চারটি অন্য তাস চড়িয়ে রাগা হয়। তা হলে চিডিতনের নহলা 
ওপর থেকে নীচের দ্বিকে পঞ্চম স্থানে অবস্থিত হল। এ পাচটি তাস 
এক সঙ্গে তাসজোড।র একই জায়গায় রাখা হয়েছে এটা যাতে কেউ না 
ঠাহর করতে পারে সেজন্য & পাঁচটি তাস এগিয়ে পিছিঘে স্থান পরিবর্তন 
করালে ভাল হয়। এর পর বলা হয়, «আপনি কোন্‌ তাসটি মনে মনে 
মনোনীত করেছেন আমি আপনার চোখে নজর দিয়ে আঁচ করে ফেলেছি। 
নজরবন্দীতে নজরই বড় কথা। তবে এমন লোকও তো বিরল নয় যার 
মুখ দেখে পেটের কথা মোটেই বুঝা যায় না। তাই সব সময় এই আন্দাজ 
ঠিকও হয় না। জুল হয়ে যায়। ভুল হলে আমারই শেখা হবে। ভূল 
না হলে আমারই শিক্ষা হয়েছে জানতে পারা যাবে। আপনি যে তাসটি 
বেছেছেন সেটা সোজাসুজি বার করে দেখাবার চেয়েও খেলাটা যাতে আরও 


তাঁসের ইতিবুন্ত ৩৪ 


চমকপ্রদ হয় সেজন্য সে তাঁসটি এই তালজোড়ার বিশিষ্ট এক স্থানে আমি 
রেখে দিয়েছি। আর আমি এ তাসগুলে! নাড়া চাড়া করব না। এবার 
আপনার মনোনীত তাসটির নাম সবাইকে জানান। তারপর আমিও 
বলব সে তাপটি বেছে আমি কোথায় রেখেছি” তাসটির নাম বিঘোষিত 
হওয়া মাত্র প্রদর্শক এমন বিজ্ঞোচিত শির সঞ্চালন করতে থাকে য৷ দেখে 
মনে হয় বলছে, "হ্যা, ঠ্যা, ঠিক ধরেছি।” এর পর তাসজোড়া দর্শকদের 
কারও হাতে দিয়ে তাসের নাম ও বর্ণের প্রতিটি অক্ষরের দরুণ একটি একটি 
তাস ফেলে যেতে যেতে শেষ যে অক্ষরে নামটি সম্পূর্ণ হয় সেই তাসটি দেখলেই 
দেখা যাবে যে সেটিই সগ্য ঘোষিত তাস। 

এই খেলাটি তাসজোডার ওপর দ্িকেব পাঁচটি মাত্র তাস দিয়েই দেখান 
হয়। দশ'ককে মনোনয়ন করতে পাঁচটি মাত্র তাস দেওয়া হম়। এ খেলায় 
ব্যবহৃত এমনই পণচখানি তাস চয়ন করা হয়েছে যেগুলি বলতে যতগুলি 
অক্ষর লাগে তার কোনও একটার সঙ্গে অন্থটা মেলে না। যথা, চিড়ের নয় 
বলতে পাঁচটি অক্ষর, কুইতন ছয় বলতে ছটি অক্ষর, হরতনের চৌকা বলতে 
সাতটি '্মক্ষর, ইসৃকাবনেব দুরির অক্ষর সংখ্যা আট আর ইস্কাবনের 
নহল|য় দেটি হচ্ছে নয়। বলা বাল্য, যুক্ত অক্ষরকে ভেঙ্গে দুটি অক্ষর গণা 
কর] দরকার । যে পাঁচটি তাগ থেকে একটি পছন্দ করতে দেওয়] হয়েছিল 
সেগুল অক্ষর অন্রপাতে রেখে দেওয়াতে যেটিই মনোনীত হোক না কেন 
সেটি প্রতি অক্ষরের জন্য একটি একটি তাস ফেলে গেলেই সেই তাপটিতে 
এসে ঠেকবে। পডে মনে হবে, এই! কিন্তু কাজের শেষে প্রমাণ হবে যে 
জানবার পর ঘাদ্‌,র বৃহস্ত যত সোজা ঠেকে, না জানলে ততই বেশী হকচকিয়ে 
যেতে হয়। 

দ্বিতীয় রঙ্গ আগের খেলাটি শেষ হলে ব্যবহৃত তাঁসগুলি জোড়ার ওপরে 
উঠিয়ে রাখতে রাখতে বৃলি শুরু হয়, “নজরবন্দী শেখার পর গুরু উপদেশ 
দিলেন, “নজর দিয়ে নজরবন্দী করলেই যাদ,কর হওয়া যায় না। স্পর্শ দিয়ে, 
আণ দিয়ে, কানে শুনেও অনেক কিছু বুঝা যায় তাও শিখতে হবে।, 
অতএব স্বাদ লৌব্ভ ও ধ্বনি সাধনায় লাগলাম। এবার আপনাদের স্পর্শ 
ও ঘ্রাণ শক্তির ঘতটা উন্নতি করেছি তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই। এবার 
আরও কয়েকটি তাস আপনাদের দিচ্ছি। আপনার তাসগুলি বেশ করে 
ভ[জিয়ে তার থেকে একটা তাঁস মনে মনে পছন্দ করে রাখুন। মনে মনে 


৪০ যাছু বিজ্ঞান, 


বাছাই করা তাঁসটা অন্ত একজনকে দেখিয়ে রাখতে ভুলধেন না যাতে 
দজনের একজন যদি টৈবাৎ ভুলেও যান, অন্য জন ভুলবেন না। আমি ঘরে 
দাড়াচ্ছি যাতে আপনাদের বাছাই ও ভাঁজান আমার চোখে না পড়ে, শুধু 
কানটাই খোল] রইল ।” 

এ খেলাটি দেখাতে একুশ খানি তাসের দরকার। সেগুলি একটি একটি 
করে গণনা করলে দর্শকগণ সংখ্যাটি জেনে যাবে। তাপের এই নির্দিষ্ট 
সংখ্যাটিও খেলার রহস্তভেদের সহায় হতে পারে। তাই তাস না গুণে 
তাসজোড়ার এক পাশ, প্রস্থের দিকের তাস, বইয়ের পাতার মত ক্রুত খোলার 
মত, টেনে গেলে এক সময় বিদুষক তাসটি দেখা যাবে। ব্যস, তারপ্র 
একটি তাস ছাড়লে ওপরের তাসগুলির সংখ্যা হবে একুশ। ওপরের ঞ্‌ 
এক থাক তাস তক্ষুণি তুলে নিলে কারও পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয় যে 
প্রদর্শক যে তাসগুলি তুলে নিয়েছে তার সংখ্যা সে জানে বা জেনে শুনে 
উঠিয়ে নিয়েছে । ব্যবহার্য তাসের সংখা! যে প্রধান বিষয় নয় তার ইঙ্গিত 
করতে এ রকম যাছুকরী উপায় সর্বদাই প্রয়োজয। তাস মনোনীত হওয়ার 
পর তালটি অন্য তাসগুলির সন্দে ভাজিয়ে মিশিয়ে দিতে বলা হয়। মেশান 
হলে, তাপগুলি ফেরৎ নিয়ে, প্রদর্শক বক্তব্য শুরু করে, “এবার আমি তাসের 
সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করব না। চোখের দেখা এবার বাতিল করে 
দিচ্ছি। এবার আমি এক একটি তাস ছুয়ে ও শুঁকে আপনাদের নির্বাচিত 
তাসটিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। এটা করতে পারলে আপনারা 
বুঝবেন অন্ধের ভ্রাণ ও স্পশশক্তি এত প্রথর হয়ে ওঠে কেন। ঘাছুক্রীড়ার 
মধ্যে মাহ্ষের ইন্দ্রিয়গুলির স্বাভাবিক কর্মশক্তি বাড়িয়ে তোল! ছাড়া 
আর কি ভাবে অঘটন ঘটান যায়, বনুন? রোজ রোজ নিয়মিত ডন বৈঠক 
আর মৃগুর ভাজলে দৈত্যের বল লাভ করা যায় আর চোখ কান নাক জিভ 
চামড়া নিত্য শানালে যাদুকর ন1 হয়ে পারে?” এ রকম সরস কথাবার্তার 
সঙ্গে সঙ্গে হাতের তাসগুলি হয় নিজে, নয় দর্শকদের দিয়ে, তাসখেলার রীতি 
অনুযায়ী একটি একটি তাস চেলে,তিনটি পৃথক ভাগ করা হয় ও দর্শকের মনোনীত 
তাসটি কোন ভাগে বিদ্যমান তা মনোনয়নকারীকে এক একটি ভাগ তুলে দেখে 
জানাতে বল! হয়। যে ভাগে মনোনীত তাসটি পড়েছে, জানার পর ভাগগুলি 
আবার একত্র করে সব তাগ আগের মত বেঁটে আবার তিনটি পৃথক ভাগ 
করে দর্শককে কোন ভাগে নির্বাচিত তাসটি পড়েছে বলতে বল! হয়। 


তাসের ইতিবৃত্ত ৪১ 


এবারও তাসটির অবস্থান কোন ভাগে জেনে আরও ছু বার একই ভাঁবে আগের 
মত সব তাস বেটে তাসের অবস্থান জেনে নেওয়া হয়। অর্থাৎ এ একই 
কাজ চার বার করাবার পর দর্শক যে ভাগে তার মনোনীত তাপটি 
আছে জানাবেন সেই ভাগটি প্রদর্শক নিজের হাতে তুলে নেয়। 
চার বার একই রকম কাজ করার একট! মনের মত কৈফিয়ৎ দিতে বল] যাষ 
ঘে বার বার ভাগ করে মনোনীত তাসটি দেখার উদ্দেশ্য তাসটি দর্শকের 
স্থৃতিপথে মুদ্রিত করে ফেলা এবং বার বার দেখায় তাসটিতে দৃষ্টি রশ্মির 
তাপ ও ছাপ মুদ্রিত করা হয় যাঁতে তাপ ও ছাপ ছুয়ে টের পাওয়া যায়। 
বস্তত এই চার বার তাস ভাগ করার সময় প্রদর্শক একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে । 
যার ফলে চতুর্থবার মনোনীত তানটি যে ভাগে পড়ে সে ভাগের মাঁঝখাঁনে 
অর্থা২ ওপর বা নীচ থেকে চতুর্থ শ্বানে উপনীত হয়ে যায়। সেই বিশেষ 
ব্যস্থাটি হচ্ছে যে ভাগে মনোনীত তাসটি পাওয়! যাঁয় সেই ভাগটি অন্ত ছুটি 
ভাগের মাঝখানে রেখে তবেই আবার বণ্টন কর হয়। অবশেষে একটি 
ভাগের মাঝখানে মনোনীত তাসটি রয়েছে জান! সত্বেও সরাঁসরি এ তাসটি 
বার করে দেখালে যাদ্‌করী বিভ্রম রচিত হয় না। রহস্য স্থনিবিড করতে 
অন্নবিস্তর তৃকতাকে কাল হরণ করে মাহ্ষের মনে প্রত্যাশার উৎকণ্ঠা উচ্ছলিত 
করা হয়। যেটা একটা ক্ষুদ্র ধাধা মাত্র সেটাকে যাদুর অসাধ্য সাধনের 
মহিমায় এই বিলম্বিত লয়ে বিকশিত করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন ভণিতার 
সঙ্গে ভঙ্গীর মিল যেটা যাছুবিদ্ভার আবরণ ও আভরণ। তাঁই & ক্রিয়াকাঁগুগুলি 
যাছু প্রদর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ । স্তরাং চতুর্থ তাসটি মাঝখান থেকে টেনে 
এনে তৎক্ষণাৎ দেখান অপেক্ষা একটি মুক মন্ত্রোচ্চারণের সাহায্যে তাঁসটিকে 
খুজে বার করা হয়। 

মন্ত্রটি হচ্ছে, “জনগণ মন হরষে, যাদ্‌কাঠি পরশ ভরসা” বা “সংকট ঘোর 
তরিতে, যাছুকাঠি বুলাও ত্বরিতে। এই ছড়৷ ছুটির একটি মনে মনে 
উচ্চারণ করার সময় প্রত্যেকটি শবে প্রতিটি অক্ষরের দূরুণ তাঁসের উপুড় 
করে ধরা ভাগের ওপর থেকে এক একটি তাঁস জোড়ার তলায় রেখে শব্দ 
পূর্ণ ঘে তাসে হয় সেটার পরের তাস চিৎ করে ফেলে বাদ দিতে দিতে অবশিষ্ট 
তাসটিই মনোনীত তাস হয়। চিৎ করে বাঁতিল তাঁনটি ফেলার প্রাক্কালে বলা হয়, 
“না, এটাও নির্বাচিত তাল নয়।” এই ভাবে শবগুলির প্রতি অক্ষরের 
অন্তকুলে তাস বাদ দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত হাতে একট] তাঁসই পড়ে থাকে 


৪২ ঘাছ বিজ্ঞান 


এবং এ তাসটিই' মনোনীত তাস হয়। প্রত্যেক অক্ষরের দরুণ যে তাঁসটি 
হাতে তোলা হয় সেটি & ভাপেব্র তলায় রেখে দেওয়া হয় এবং শবটি পূর্ণ 
হলে তার পরের উপরস্থ তাঁসটি “নয় বলে” চিৎ কবে ফেলে যাওয়াই নিয়ম 
এ কথাটা! মনে রাখ! দরকার। ছড়াটি মনে মনে বলা ও তাস চালাচালির 
ক্রিয়াটি একটু বুঝিয়ে বলতে বলা যায় যে জনগণ-মন-হরঘে বলার সময় 
জ-ন-গঞ্ণ অক্ষর গুলির জন্য হাতের তাসের ওপরের একটি একটি করে 
চারটি তাস তুলে সেই ভাগে তলায় গুজে দেওয়া হয় ও পরবর্তী উপরস্থ 
তাসটি নিয়ে চিৎ করে ফেলা হয়। এর পর 'মন'-এর জন্ত এ একই কাজ 
আর তারপর হ-র-বে ইতাদির জন্য ওপরের তাসগুলি অক্ষর অনুপাতে তলায় 
ঢোকান এবং পরের উপরস্থ তাসটি চিৎ করে বাতিল কর| হয়। এই ভাবে তাঁদ 
চেলে গেলে অবশিষ্ট একটি তাসই থাকে এবং সেটিই অবধারিত নিধাচি 
তাস। মন্ত্রটি মনে মনে আওডানই ভাল। যে তাসটি ভাগের তলায় বাঁখতে 
হয় সেটি রাখবার আগে হাতে তার ওজন পরীক্ষা কর! হচ্ছে ভাণ করতে 
হয় এবং (সটি সঙ্গদ্ধে মনে সন্দেহ আছে মুখের হাবভাবে প্রকাশ করে 
তবেই নীচে গুজে দেওয়া হয়। এর পরের তাস হাতে ওজন করে, 
নিঃসন্দেহ ভাব দেখিয়ে, চিৎ করে কেলার সময় মুখ ফুটে বলতে হয় 'না, এট! সে 
তাস নয়।, এইভাবে খেলা দেখালে দর্শকের টিন্ত খেলার শেষে কি ঘটে না 
ঘটে জানতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং এই তস্থুক্য বাড়ানই যাছুক্রীড়ার বিশেষ 
সহায় শুধু নয় খেলাকে উপভোগ্য করে তোলে। 

তৃতীয় রঙ্গ হ আগের খেলাটি সাঙ্গ হলে ব্যবহৃত সমস্ত তান কুডিয়ে তাঁস- 
জোড়ার ওপরে রেখে এক ছুই বলার সঙ্গে একটি একট তাস উপুড় করে 
ফেলে, ছুট দশখ!নি তাসের থাক করা হয়। প্রত্যেক থাকে দশটি মাত্র 
তাস আছে এ বিষয়ে দর্শকদের সুনিশ্চিত করতে তাসজোড়াটি হাত থেকে 
নামিয়ে সরিয়ে রাখা হয়। তারপর গ্ুত্যেকটি থাক আলাদা ভাবে আবার 
গণন! করে দেখিয়ে দেওয়া! হয় যে প্রত্যেক থাকেই দশটি তাস আছে। আবার 
আর একবার গণনা করার প্রাক্কালে প্রদর্শক বুঝাবার জন্য বলে, “এবারেও 
নজরবন্দীর খেলা । তবে চোখে চোখে চকিত চাউনিতে মমের ভাষ। ইসারায় 
বোঝা নয়, পলকের পলকপাতে পরের দ্ষ্টিপাত আটকে দেওয়া। এতে 
দেখবেন, পুতুলই শুধু চোখ থাকতেও দেখে না, মান্ৃষও তেমন অবস্থার ফেরে 
চোখে কানে টের পায় না। আমার যাছুবিগ্ভা শেখার তৃতীয় পাঠে গুরুমশাই 


তাসের ইতিবৃত্ত ৪৩ 


এটি চোখে আহ্ুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ভয় নেই, আপনাদের চোখে 
আমি আঙ্গুল ছোরাব না। এখানে ছু জ্র্গ তাস বয়েছে। প্রত্যেক ভাগেই 
মাত্র দ্শট কবে তান আছে। আবার পুণে দেখাচ্ছি । আপনারা লক্ষ্য 
করুন। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী যাছুবিদ্যা প্রচলিত রীতির ধার ঘে'সেও চলে না।” 
তাই উন্টো ভাবে গণনা হবে। তা হলে আমি এক থেকে দশ না গুণে, 
দশ থেকে এক পর্যন্থ গ্রণব।” যে কথা সেই কাজ। দশ নয় আট সাত 
ছয় পাচ চার তিন দুই এক বলা'ও এক একটি তাস সেই পঙ্গে ফেলে দু ৰারে 
ছুটি থাক গণনা করে আলাদা ৪ তকাষ করে রেখে দেওয়া হয়। এবার 
প্রদর্শক দর্শকের কাছে জানতে চায় ারা কোন থাকের একটি তাঁস অন্য থাকে 
তাদের দুষ্টর অগোচরে এবং অঙ্ঞাতসারে স্থানান্তরিত হওয়া ইচ্ছা করেন। 
ডান দিকের ভাগ থেকে বা দিকের ভাগে বা উন্টোট৷ টাই দর্শকদের অভিপ্রায় 
হোক না কেন প্রদর্শকের পক্ষে কিছু আসে যায় না। দর্শক যে থাঁকটিই 
দেখান না কেন, প্রদর্শক থাক ঢুটর ওপর করতল চাপা দিয়ে ঘাড় নেড়ে 
একদিক থেকে অন্থদিকে চোখ ঘোরাবার সময় মুখে উচ্চারণ করে, “যাও” | 
ধরা যাক, ব| দিক থেকে একটি তাস ডান দিকের ভাগে চালান দিতে বলা 
হয়েছে । আগের কাজটি সমাপা করে হাত উঠিয়ে দর্শকদের দ্রিকে তাকিয়ে 
সখেদে ভণিতা শুক হম, “আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না? এদিক থেকে 
একট। ৬'স €দিকে ঘায় নি মনে হচ্ছে তো? সাধারণ মাঁভষ হলে যাই ধারণা 
ককন না, যাঁদুকরদের বেলায় মনে রাখবেন তাঁরা যা বলে তাই করে ফেলে । 
আমাদের সততার পরীক্ষা! সীতার অগ্নি পরীক্ষা! তবে তাই হোক। 
চোখে দেখে, কানে শুনে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন |” এবার বা দিকের 
ভাগটি হাতে তুলে নিয়ে দশ থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণে বাদ বাকি তাস ছড়ালেই 
দেখা যাবে সেখানে মাত্র চারটি তাস রয়েছে, স্থতরাং পাঁচ আর চারে নয বলে 
এ চারটে তাস ঝেল! তাসগুলির ওপর ফেলে দেওয়া হয়। _ারপর এতটুকু 
সময় নষ্ট না করে অন্য ভাগটি উঠিয়ে আগের বারের মত দশ থেকে ছয় পরস্ত 
গুণে হাতের বাকী তাসগুলি ছড়লেই দেখা যায় যে সেখানে পাঁচটি তাস 
অবশিষ্ট এবং ছয় যোগ পাচ এগার বলে হাতের তাসগুলি ফেলা তাসের ওপর 
ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার আকম্মিকতায় দর্শকবুন্দ ততক্ষণ হতভম্ব এবং সেই 
স্বযোগে ছু ভাগ তাস একত্র করে তাসজোড়ার ওপরে উঠিয়ে বাখা হয়। 
এই হাত চাপার সময় যদি প্রত্যেক হাতের তলার তাপগুলির নীচে বুড়ে। 
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আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেওয়া থাকে এবং যাও বলার সঙ্গে সঙ্গে অন্ুষ্ঠ তাসের গা 
ঘেসে ত্বরিত ওপরে তোল! হয় তী' হলে তাস থেকে একটা! 'ফুরুৎ, শব ওঠান 
যাঁয়। এই শব্ধ করাটাও যাছু প্রদর্শনে হতচকিত করাণ আরও একটি উপায়। 
বিপরীত রীতিতে গণনার ফলে দশ থেকে পাঁচ পর্ধ* গুণলে ছয় সংখ্য। বলা 
হয়ে যায় স্থতরাং আরও চারটি সংখ্যাই বাকী থাকে এবং দশ থেকে ছয় পর্যস্ত 
গুণলে মাত্র পাচটি সংখ্যাই বলা হয় ও আরও পাঁচটি বলার বাকী থাকে। 
কিন্ত সাধারণ লোকে এই বিষয়টা জানেও না, জানবার কথাও নয়। সুতরাং 
আশ্চর্য না হয়ে পারে না। সাবধানের মার নেই তাই গণনার পর ছু ভাগ তাস 
জোড়ার ওপর উঠিয়ে দেওয়া! হয় যাতে প্রত্যেক ভাগেই ঠিক দশটি ঘা 
আছে জানলেই ভেক্কির সমাধান করতে দেরী হয় ন1। 

চতুর্থ রঙ্গ ঃ আগের খেলাটির পর তাসজোড়! নিজের দিকে মুখ করে 
ওপরের তাসগুলি মেলে একটি পঞ্ভা ও একটি ছক্কা বেছে টেবিলে উপুড় করে 
রাখা হয়। তারপর বিদূষক তাস সমেত ওপরের বিশটি তাস হাতে নিয়ে 
বাদ বাকী তাস উপৃড় করে টেবিলের এক দিকে রেখে দেওয়া হয়। এবার 
টেবিলের দৃপাশে দৃজন দর্শককে বসিয়ে তাদের প্রত্যেককে এ বিশখানি 
তাস গুণে বলান হয় যে মোট বিশটি মাত্র তাস আছে। দৃজনকে এবার এ 
তাপগুলিকেই ভাজিয়ে দিতে বলা হয়। ভাজান তাস ফেরৎ পেয়ে প্রদর্শক 
সেগুলি উপুড় করে টেবিলের সমান্তরাল করে ধরে, অন্য হাতে বিদূষক তাসটি 
তুলে দেখিয়ে দর্শকদের একজনকে এ তাসটি হাতে ধর! বিশখানি তাসের 
মধ্যে যেখানে ইচ্ছা গুজে ঢুকিয়ে দিতে বলে। বিদূষক তাসটি তাসগুলির 
মধ্যে বাখা হলে প্রদর্শক তার ডান দিকের দর্শকের কাছে পঞ্জাটি ও 
ব1 দিকের দর্শকের কাছে ছক্কাটি উপুড় করে রেখে দেঁয়। প্রদর্শক এবার 
তার হাতের তালগুলি ডান দিকের দশকের দিকে মেলে তাকে বিদৃষক 
তাসটির অব্যবহিত আগের তাসটি লক্ষ্য করতে বলে ও সে তাসট মনে 
রাখতে উপদেশ দেয়। ডান দিকের দর্শককে এভাবে একটি তাস মনে 
রাখতে দিয়ে এ তাসগুলি পরের বার বাঁ দ্রিকের_ দর্শকের দিকে ছড়িয়ে 
বিদুষক তাসটির অব্যবহিত পরের তাসটি দেখে ম্মরণ রাখতে বল হয়। 
তা হলে ব্যাপারটা হল দর্শকের গোঁজা বিদুষক তাসটির পিছনের ও সামনের 
তাস ছুটির প্রথমটি ডান দিকের দর্শক ও ছ্িতীয়টি ব] দিকের দর্শক মনে 
রেখেছেন। ডান দিকের দর্শকের সামনে পঞ্জা উল্টে রাখা হয়েছে ও ঝা! 
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দিকের দর্শকের পাশে ছক্কা ওণ্টান পর্ডে্'আছে। প্রদর্শক এবার প্রস্তাব 
করে যে তাসগুলি একটু ওলটপালট করলে মনোনীত তাস ছুটি স্থান পরিবর্তন 
করবে আর তাতেই যাছুর মজাটা বেশ জমবে। সুতরাং তাসগুলি তাস 
খেলার মত একবার ভান দ্রিকের দর্শকের দিকে ও পরের বার ব৷। দিকের 
দর্শকের দিকে ঘ্বরে ছু বার তাসগুলি একটি একটি চেলে দুটি থাক কুরা হয় 
এবং প্রত্যেক বারের করা ছুটি থাকের মধো যে থাকে দ্বিতীয় তাস 
পড়েছিল সেই থাকটি অন্ত থাকের ওপর তুলে রাখা হয়। এখন প্রথম 
দর্শককে যদি বিদুষকটি তাসের মধ্যে গুজে দিতে দেওয়া হয়ে থাকে তা 
হলে বা দিকের দর্শককে বিদূষক তাসটি বেছে বাঁর করতে বলা হয় ও তাসগুলি 
তার দিকে মেলে ধর! হয়। বিদূষক তাসটি টেনে যখন নেওয়া হচ্ছে তখন 
প্রদর্শক তাসটি বার করার স্থুবিধা করতে দু ভাগ তাস, বিদ্রষকের ওপবের ও 
নীচের ভাগ, আলাদা করে ফেলে। বিদুষক বেরিয়ে গেলে এ বিশেষ 
তাসটির তলার অংশের তাসগুলি অন্ত তালগুলির ওপর তুলে দেওয়া হয়। 
এ কাজটি মোটেই গোপন করার দরকার হয় না। এবার হাতের বিশটি 
তাস গুণে সমান দুভাগ করে ওপরের দশটি তাস এবং তলার দশটি 
তাস ডান ও বা! দ্দিকের দর্শকের সামনে উন্টে রেখে তাদের পাশে রাখা পঞ্জ! ও 
ছক্কা চিৎ করে দেওয়৷ হয়। তাসের ঘে দু ভাগ তাস দর্শকদের সামনে রাখা 
হয়, তখন ভাগ করতে যেন একত্রিত বিশটি তাসের পারম্পর্ষ নষ্ট না হয়ে 
যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়। সুতরাং ওপরের দশটি গুণবার সময় 
তাসের পিঠট! নিজের দ্রিকে রেখে বা হাতে একটি তাস সরিয়ে তাপগুলি ডান 
হাতে ধরে গুণে যেতে হয়। একটি একটি ফেলে গুণলে দশম তাসটি 
প্রথম ও প্রথম তাসটি দশম জায়গায় যায় মনে রাখা দরকার। এ তাস দুভাগ 
করার ও পঞ্জা ছক ওল্টাবার সময় প্রদ্র্শকের কঠ মুখর হয়ে ওঠে, “পঞ্চ ইন্জিয়ের 
সাধারণ গ্রণগুলি বিশেষভাবে বেশ কিছুদিন চর করলে তবেই না ষষ্ট ইন্দ্রিয়, 
মনের, হদ্দিশ পাওয়া যাঁয়। মনের আন্দাজটা কত নির্ভুল করে তুলেছি তা 
এ তাস ছুটোই প্রমাণ করবে। এবার আপনারা যার যার সামনের তাসগুলি 
থেকে এ যে একটা তাস দেখছেন তার যত ফৌোট1 ততগুলি তাস চেলে এ 
ফোটার সংখ্যায় যে তালট! পাবেন সেটা হাতে উপুড় করে ধরে রাখুন তো ?” 
যথা নির্দিষ্ট কাজ হয়ে গেলে দর্শকদের প্রত্যেককে তাদের দেখা তাসটি 
নিজে দেখে আর সকলকে দেখাতে বল! হয়। বলা বাহুল্য, তাস ছুটি 
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তাদেরই মনোনীত। এ সময় বা চলে, “মনোবলে আপনাদের পছন্দ করা 
তান ভাজিয়ে ছত্্রাকার হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে তা আমি 
আগেই আন্দাজ করেছি, দেখলেন তো ?” 

পঞ্চম রঙ্গ 2 এ পর্যন্ত আগের চারটি খেলাই তাঁসজোড়ার ওপর দিকের 
তেইখটি তাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ তাসগুলি অনেকবার ভাজান 
হয়েছে । এখন পরের ছুট খেলা সঙ্জাছ্রস্ত বিদুষক তাসের তলার ত্রিশটি 
তাস দিয়ে দেখাতে হবে। ন্থতরাং আগের খেলাটি শেষ হলে বিদুষক তাসটি 
বাদে বাইশটি তাস তাঁদজোড়ার একেবাবে নীচে রাখা হয়। এই বাইশুটি 
তাস যে নীচে রাখ 
হল তাদশকের চোখে 
পড়ার বিষয় নয়, 
পড়লেও [বিশেষ কিছু 
আশঙ্কার নয়। 
এবারের খেলাদেখাখার 
আগে প্রদর্শক নিজের 
কোটের বা দ্দিকের 
পকেটটি খালি করে চিত্র ১১ 
ছু চারজনকে সেট] হাত ঢুকিয়ে দেখিয়ে রাখে যাঁতে সবাই জানতে পারে এ 
পকেটটি প্রকৃতই খালি। এরপর তাসজোড়াটি হাতে নিয়ে ছু সার তাস জোড়ার 
ওপর থেকে টেবিলে উপুড় করে বিছ্ান হয়। প্রথম সারে তিনটি তাঁদ ও তার 
নীচের সারে চারটি তাস পাশাপাশি রাঁখা হয় (চিত্র ২১)। দু সারের তাস বেশ 
ফাক ফাঁক করে ছড়িয়ে রাখা হয়। এবার দর্শকদের একজনকে চার তাসের 
সারের যে কোনও একটিতে চাঁবি, মুদ্রা বা আংটি ভার ওপর রেগে দিতে বলা 
হয়। এই ভাবে একটি তাস চিহিত হওয়ার পর এ সারের বাকী তিনটি তাস 
জোড়ায় তুল রাখা হয়। চিহ্নিত তাসটির ডান দিকের তাস একেবারে ডানদিক 
থেকে একটি একটি করে তুলে তাসজোড়ার তলায় দিতে হয়| আর ব| পাশের 
তাসের বেলায় ঠিক চিহ্ন দেওয়! তাসটির পাঁশের তাসটি থেকে শুর করে পরের 
তাসগুলি পর পর জোড়ার ওপরে উঠিয়ে বাখা হয়। ডান বাবা পাশে কোনও 
তাস না থাকলে সে দ্িকের শুন্য স্থানের জন্য কিছুই করার থাকে না। 
তিন তাসের সারের সর্ব প্রথম রাখা তাসটি এবার সে জায়গাতেই উল্টে 
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চিৎ করলেই দেখ। যাবে থে সেট শি স্মরণ করা যেতে পারে যে 
সঙ্জাদুরস্ত তাসের ওপরের তাসটি আচা রাখা হয়েছিণ। প্রদর্শক বলতে 
শুরু করে, “এটি একটি আটা। এতে আটটা ফোটা আছে । অতএব 
আমি আটখানি তাস বেটে দিচ্ছি।” এই বলে তাসজোড়ার ওপর 
থেকে সরবে এক বলা ও একটি তাস তাসজোড়ার ওপর থেকে জ্চাটার 
ওপর উপুড় করে দেওয়া হলে, ছুই উচ্চারণ করে দ্বিতীয় তাস দিয়ে, 
ক্রমান্বয়ে তিন চার ইতাদি আট বলে আটটি তাস সেখানে উপুড় করে 
রাখ! হয়। এর পর পরের তাসটি উল্টে পঞ্কা দেখিয়ে তার ওপর আগের মত 
পাচখাঁনি তাস দেওয়া! হয় এবং তৃতীয় তাসটি চিৎ করতে নহলা হওয়াতে 
তার ওপর নয়টি তাস দিয়ে বক্তব্য শুরু হয়, *আপনারা একটা তাস 
আগেই চিহ্ছিত করেছেন । সেটা কি তাস আপনারাও জানেন না, আমিও 
জানি না। তারপর এ তিনটি তাসের ফোটা অন্গসারে থু তাসগ্রলি 
ফেল! হয়েছে সেগুলোও কি, কেউ বলতে পারে না, আমি তো কোন ছার । 
আপনাদের পৃব নিদিষ্ট তাস এবং এ তিন ভাগের তাসের শেৰ ফেলা 
তাসগুলি কি তা এখনও অ-্ৃষ্ট, না দেখে কি আছে বলা যায় না। যাদুর 
তাজ্বে দৃষ্টিও অনেক অময় সৃষ্টি ছাড়া ঘটনা ঘটায়। দেখা যাক অপৃষ্টে 
কি আছে?” এরপর চিহ্ন দেওয়া তাসট] চিৎ করে ফেললেই সোট কি 
সকলেই দেখে নেয় আর তারপর এ তিন থাকের ওপরের একটি করে তিনটি 
তাস ওণন্টালে সকলেই দেখে পেগুলিও একই তাস শুধু রংয়ে পথক। এমন 
আশ্চধ মিল দেখে আশ্চর্য ও সম্তই না হয়ে কি পারা যায়? উদ্দেখ করা 
যেঙে পারে যে নীচের সারের চারখাশি তাস যথাক্রমে বিবি, চৌকা, 
দশ] ও টেকা রাখা হয়েছিল। এর যে কোনটিই নিবাচিত হোক না কেন 
ওপরের সারের বা দিক থেকে একটি একটি তাস টিৎ করে ফেলে, ফোট। 
অনুযায়ী তাস তার ওপর চাললেই এ তিনটি থাকের শেষ চাল! তাস 
নীচের সারের যেটি চিহ্নিত তার বর্ণভেদে একই তাস হতে বাধ্য কারণ 
এই তাসপগ্তলি সজ্জাদুরস্ত কর| হয়েছিল । 

ষষ্ঠ রঙ্গ হ পরের খেলা দেখাবার প্রস্তুতি আগের খেলা দেখাবার, 
ফাকেই করে রাখা হয়। দর্শকগণকে যখন চারটি তাসই এক মানের 
ও বর্ণে পৃথক দেখান হচ্ছে এবং সকলেই পুলক বিস্ময়ে অন্যমনস্ব, 
সেই ম্থযোগে তাসজোড়ার তলার তাসটি বেমালুম বা পকেটে, 
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ফেলে দেওয়া ' হয়। তাসহ্িং ফেলার আগে তাসটি কি দেখে মনে 
রাখা হয়। 

আগের খেলাটি শেষ হলে প্রথম সারের আটা পঞ্জা ও নহলা টেবিলেই 
রেখে তার ওপর যে তাসগুলি চাপান হয়েছিল সেগুলি তাসজোড়ার 
ওপর উঠিয়ে রাখতে হয়। দর্শকের চিহ্ন দেওয়া তাসটি জোড়ার তলায় 
দিয়ে প্রথম নহলার ওপর দেওয়া তাসগুলির শেষ চিৎ করা তাঁসটি উপুড় কবে 
সমস্ত থাকট। জোড়ার ওপরে রাখা হয়। তারপর পঞ্না ও আটার ভাগ পর পর 
&ঁ ভাবেই তুলে তাসজোড়া আবার সম্পূর্ণ করে ফেলা হয়। এই তিনটি 
তাসের ওপরে চালা তাসগুলি জোড়ায় তুলে দেওয়ার আগেই 
তার হাতের তাসের ওপরের তাসটি জনৈক দর্শককে পকেটে লুকিয়ে দাখতে 
দিয়ে দেয়। তাঁসজোড়া পূর্ণ হলে প্রদর্শক টেবিলের আটাটি উপুড় করে 
তার ওপর পর পর একটি একটি করে আটটি তাস জোড়া থেকে ছেলে, 
পরের তাস পঞ্জা উল্টিয়ে তার ওপর আগের বারের মত পাঁচটি তাস 
চেলে অবশেষে নহলাটি উল্টে তার ওপর একই ভাবে নয়টি-তাস 
দিয়ে দেয়। এবার যে দর্শকের পকেটে একটি তাস আগে থেকেই 
গচ্ছিত রাখা হয়েছিল তাকে তাসটি সবাইকে দেখিয়ে টেবিলে 
চিৎ করে রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পর তিন থাকের 
ওপরের তাসগুলি একে একে ওপ্টান হলে দেখা যাবে যে এবারও 
গচ্ছিত তাসটিও যা অন্ত তিন ভাগের উপবস্থ তাসগুলিও তা, শুধু 
রংয়ে তফাৎ। 

এ খেলা দেখাতে তাস বাটবার সময়টা কথাবার্তায় ভরিয়ে তুলতে 
বলা যায়, “যাছুক্রীড়ায় এমন কত বিচিত্র মিল হয়ে যায়, কি বলব? 
'আগের বারেই দেখলেন একই পর্যায়ের চারটে তাস কেমন আশ্চর্য ভাবে 
একই সঙ্ষে উদয় হল। ব্যাপারট। কিছুই নয়। বর্ণের পার্থক্য থাকলেও 
মান মর্যাদা তো একই, তাই তারা নিজেরাই দলে এসে ভিড়ে ষায়। 
গেল বার আপনারা একটা তাস পছন্দ করেছিলেন। এবার আমার 
পছন্দের সঙ্গে তাসেদের মতের মিল হয় কিনা পরীক্ষা করে দেখা যাক। 
এই একটা তাস নেওয়া যাক। আমরা কেউ দেখব ন! কী তাস। অতএব 
আপনি এটি পকেটে লুকিয়ে রাখুন। একই ভেস্কি দু বার দেখান ঘাছুবিষ্ভার 
নীতি বিরুদ্ধ কাজ। তাই দুবার আপনাদের তাস নির্বাচন করতে দিতে 
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পারলাম না। যদি ভাগ্যে থাকে ভোস্ক ল্লাগবে, না লাগলে আপনারা 
হাসবেন, তাতেও আমি খুশী হব ।” | 

চারধানি তাসই এক হয়েছে দেখাবার শেষে বল! চলে, “এট! সত্যিই 
আশা করি নি। অন্তের বেলায় আমাদের ভেম্কি যত জোরে খাটে, নিজেদের 
বেলায় মোটেই ফলতে চায় না। ব্যাপারটা আরও সহজে বুঝবেন যখন 
জানবেন যে যে-জ্যোতিষী দরজ1 হাট করে বসে আছে আপনার আমার 
ভবিষ্যৎ বলার জন্ত সে কিন্তু কখনও গণনা! করে বলতে পারে না তার সেদিন 
কত রোজগার হবে, ক'জন ভাগ্য গোণাতে আসবে । টৈবজ্জের বিড়ম্বনার 
মত হকিম বৈছ্ারা কেউ নিজের অন্থুখে নিজেরা চিকিৎসা করে না। 
যাদুকরের ক্ষেত্রেও এ একই দুর্ভাগ্য । তবু যে এটা ঘটল তা আপনাদেরই 
সৌভাগ্যে |” 

সগুম রঙ্গঃ এবার সমস্ত তাস একত্র করে দর্শকদের ভাজাতে 
দেওয়া হয়। সেই ফাকে প্রদর্শক বলতে থাকে, *তাসের খেল। সবাই 
দেখাতে পারে। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। যে কেউ একটু চেষ্টা করলেই 
পারবেন। যারই একটু মনোবল ও আগ্রহ আছে সেই পারে। আমাদের 
মত তপোবল আপনাদের কাছে আশা করা বৃথা । তাই তাসজোড়া থেকে 
বিদূবক তাসটি বাদ দিতে হবে কারণ এবার কোনও ভাড়ামির প্রশ্রয় 
দেওয়া চলবে না। এ বিদূবক তাসটিই তাসজোড়ার জোড় সংখ্যাটি 
বেজোড় করে ফেলে আর বেশীর ভাগ ভেক্কিতেই বিপত্তি ঘটিয়ে দেখানে- 
ওয়ালাকে নাস্তানাবুদ করে। এ সর্বনাশা তাসটিকে অনুগ্রহ করে বাদ 
দিয়ে ফেলুন।” বলা বাহ্‌লা, বিদূষক তাস জোড়ার মধ্যে থাকলেও 
পরবতী খেলাগুলি দেখাতে কোনও অন্থুবিধা হয় না। তবু যাবলা হয় 
তাতে দর্শকদের মনে একটা ভুল ধারণার বীজ বপনের কাজে আসে। 
দর্শকদের মনে এই যুক্তি অকাট্য বলেই বদ্ধমূল হয়ে পড়ে, তাতে তাদের 
যাতুক্রীড়া দেখাতে এগিয়ে আসার ভরসাও দেয়। তাসজোড়া বেশ করে 
ভাজান হলে সেই দর্শককেই প্রদর্শকের দিকে তাস পাখার মত ছড়িয়ে 
খুলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাসগুলি খুলে যাওয়ার এক সময় 
প্রদর্ণক এক গোছা তাস টেনে নিয়ে তার ভিতর থেকে একটি তাস আলাদ। 
করে অন্য তাসগুলির মধ্যে রেখে তাসগুলি জোড়ার ওপর রেখে দিয়ে 
দর্শককে তাসগুলি একত্র করতে বলে। তাসজোড়1 জড় কর হলে 
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প্রদর্শক উক দর্শককে তার চিত তাসটি খুজে বার করতে অনুরোধ 
করে। দর্শকের অবস্থা “ছেড়ে রে মা কেদে বাচি'। মনোনীত তাস 
তার পক্ষে বেছে বার করা অসম্ভব । তখন প্রদর্শক তার নির্বাচিত তাসটির 
নাম জানিয়ে দর্শককে তাসটি বার করতে বলে। এবার দর্শক তাসজোড়াটি 
উ্টেচসামনের দিক দেখে যদি তাসটি খুঁজতে উদ্যত হন তো ভাল, নইলে 
ইঙ্গিতে তা করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু যেই না তাসের সামনের দিক দেখে 
তাসটি খু'জতে দর্শক উদ্যোগী, প্রদর্শক টিপ্লনী কেটে বসে, ডান, দাড়ান । 
ও ভাবে তাসের মুখ দেখে একটা তাস বেছে বার করার মধ্যে যাছুর 
মাহাত্য কোথায়? তাসের নাম জানা থাকলে একটা ছোট ছোলেও 
ও ভাবে তাসটি বার করতে পারে । আপনি না এখন যাছুকর? সাধ়ান্ট 
একজন মানুষের মত আপনি কিনা তাসের সামনেটা দেখে আমার তাগটা 
খুঁজতে চলেছেন 1” দর্শক এবাব অথৈ জলে হাবুডুবু খেতে থাকেন। 
প্রদর্শক তখন পরামর্শ দেয় যে মনোনীত তাসটির নাম যখন জানা গেছে 
তখন সমস্ত তাস উপুড় করে ধরে তাসের নামের প্রতিটি অক্ষরের দরুণ 
একটি একটি তাস চিৎ করে ফেলে যাওয়া হোক, দেখা যাক কি হয়। এই 
প্রস্তাব অনুসারে দর্শক কাজ করলেই দেখা যাবে যে শেষ অক্ষরের সঙ্গে 
ফেলা তাসটিই প্রদর্শক যে তাসের নাম করেছিল সেই তাসটিই বেরিয়ে 
পড়েছে । সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শক মন্তব্য করে, “এই তো আপনিও যাছুকর 
হয়ে পড়েছেন । কেমন বলিনি, সং সাহস থাকলে সবাই যাছুকর হতে 
পারে? আরও একবার খেলাটি দেখিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিন আর 
বিদ্যাটি আয়ত্ত করে ফেলুন ১ 

সপ্তম খেলাটি দেখাতে প্রদর্শক যে তাসের গোছা প্রথমে নিয়েছিল 
সেই তাসের মধ্যে ছুরি তিরি চৌকা ইত্যাদি ছুটি অক্ষরে উচ্চারণ করা যায় 
এমন একটি তাস খুঁজে নেয়। যদি প্রথম ক্ষেপে এ তাসের একটিও না 
থাকে তা হলে আরও কিছু তাস আবার নিলেই হল। আসল কথ। এ তাস- 
গুলির একটি প্রয়োজন । এই বিশেষ তাসটি তাসগুলির, মধ্যে ওপর থেকে 
নীচের দিকে সপ্তম স্বানে রেখে অন্য একটি তাস আলাদা রেখে এ তাসগুলি 
সরাসরি দর্শকের হাতের তাসগুলির ওপর চাপিয়ে দেয়। পরে পৃথক 
তাসটি মনোনীত তাস বলে ঘোষণা করে তাসজোড়ার মাঝখানে ঢুকিয়ে 
দেয়। উক্ত ছু অক্ষরে উচ্চারিত তাসটি সপ্তম স্থানে রাখার সব চেয়ে সহজ 
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উপায় হচ্ছে হাতের ছড়ান তাসগুলির মধো উক্ত তাসটিকে লক্ষ্য করে 
তাসটির বা দ্রিকের ছ খানি তাসের ওপর যদ্দি অতিরিক্ত তাস থাকে তা হলে 
সেগুলি ছড়ান তাসের ডান দ্দিকে সরিয়ে ফেলা, আর যদি ছ খানার কম 
থাকে তা, হলে ডান দিক থেকে যে কটি তাস হলেছয়হয় ততগুলিবা 
দিকে এনে রাখা হয়। এ কাজটি তাস মনোনয়নের কারণে এধারের 
তাস ওধারে নাড়াচাডা কর! হচ্ছে এমন ভাবে করাই উচিত। এবার ওপর 
দিক থেকে সাতটি তাস ছেড়ে যে কোনও অন্ত একটি তাস বেছে আলাদা 
করে রাখার পর প্রদর্কের হাতের সমস্ত তাস দর্শকের হাতের তাসের 
ওপর চাপিয়ে অবশেষে পুথক তাসটি জোড়ায় তলার দিকে গু'জে দিলে 
অক্ষর অনুপাতে ওপরের তাজ চিৎ করে ফেলতে থাকলে প্রদর্শক যে তাজটি 
উল্লেখ করবে সেটাই বর্মালার শেষ অক্ষরে দেখা যাবে এতো স্বত:সিদ্ 
ব্যাপার। জমাধান সহজ হলেও দর্ঁকের নিজের হাতে এই কাণ্ডটি ঘটে 
যাওয়ায় সকলেই পুলক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। 

. আষ্টুম রঙ্গ; আবার সমস্ত তাস একত্র করে ভাজাতে দিয়ে প্রদর্শক 
এক টুকরা কাগজে কিছু লিখে কাগজটি ভাজ করে টেবিলের বা চেয়ারের 
এমন জায়গায় রাখে যেখানে সকলেই ফেঁটি দেখতে পায়। পরে প্রদর্শক জানায়, 
“এবার এ'কে দিয়েই আপনাদের ভবিষ্তাতে যা ঘটবে তার খবর আগেই 
যাতে আপনারা জানতে পারেন তেমন একটা কাণ্ড করে দেখাব। এ 
কাগজটায় আমি একটি তাসের নাম লিখে রেখেছি । এবার আপনাদের 
মধ্য যে কেউ একজন এক থেকে বিশের মধ্যে একটা সংখ্যা বলুন। 
( সংখ্যা বলা হলে) যর্দি আপনাদের কারও ইচ্ছা হয় এ তাসগুলিকে 
আরও ভাজাতে পারেন।” তাজ যদি আবার ভাজান হয় সেই ভাল, না 
হলেও আপত্তি নেই। তাসজোড়ার ওপর থেকে প্রতি সংখ্যা গুণতে 
একটি একটি তাস ফেলে যেতে যেতে নির্দিষ্ট সংখ্যায় পৌছে যে তাসট 
পাওয়া গেল সেই তাসটি প্রদর্শক অন্য কাউকে ন| দেখিয়ে নিজের হাতে 
নিয়ে, তাসটি দেখে দার্শনিক গান্ির্যে মাথা নাড়তে থাকে, য৷ ভাষায় বললে 
বলা হয়, ঠিক। তাসটি বা পকেটে ফেলে বলতে শুরু করে, প্বাহান্গ 
খানির -মধ্যে এই একটি তাসের নামই আমি এ কাগজে অনেক 
আগে লিখে রেখেছি। তাসটা আমার পকেটে খাক। আগে আপনারা 
এ কাগজে .টকি লিখেছি সবাইকে পড়ে শোনান তার পর তাসটি দেখাব |” 
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কাগজের লেখা পড়ে শোন।ন হলে  গ্রদর্শক পকেটস্থ তাসটি বার করে এনে 
সবাইকে দেখাতে থাকে । আশ্চধের*“বিষয়, প্রকৃতই কাগজে যে একটি তাসের 
কথা লেখা ছিল, প্রদশকের পক্ষেটে রাখা তাস যখন দেখান হয় তখন দেখা 
যায় ঠিক সেই তাসটিই দেখান হচ্ছে। স্মরণ কবিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে 
এ বা পকেটটি অনেক আগেই খালি দেশান হয়েছিল । 

এই চমকপ্রদ ঘটনা ঘটাতে পঞ্চম খেলার চমকের স্বুযোগে একটি 
তাস প্রদর্শক তার আগে খালি দেখান লা পকেটে ফেলে দিয়েছিল । 
বষ্ঠ রঞ্গের শুরুতেই এই কর্মটি করার নির্দেশ দেওয়া! হয়েছে । এই তাসটি 
কী, দেখে রাখা হয়েছিল এবং মনে রাখতে পরামর্শও দেওয়! হয়েছিল । 
যদি তাসের নাম না মনে থাকে তা হলেই সর্বনাশ। তবু ভুল এড়াতে 
বষ্ঠ খেলা দেখাবার আগে কাগজে তাসের নামটি লিখে ছু ভাজ করে 
সকলের দৃষ্টির গোচবে রাখাই উপহুক্ত ব্যবস্থা । এতে৷ গেল প্রাক্‌ প্রস্ততি । 
যে তাসটি এবার প্রদর্শক তাসজোডা থেকে নিয়ে পকেটস্থ করছে সেটি 
সাবধানে রাখতে হয়, অর্থাৎ পকোটস্থ তাসের কোন পাশে রাখা হয়েছে । 
কারণ কাগজ পড়৷ হলেই প্রদর্শক বাঁ হাত পকেটে ঢুকিয়ে, কোনও ইতস্তত 
না করে, তখনি তাস বার করে সবাইকে দেখালে তবেই বিন্ময় হ্ন্তি হতে 
পারে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছুটি তাসের একটি বাছাই করতে সময় 
নিলে অথবা পকেট ফাক করে চোখ দিয়ে তাসটি দেখে বার করলে 
পকেটটা যে খালি নয় তা সকলেই অন্থমান করে বুঝে ফেলবে। 
যাছুতে প্রতিটি কাজ সন্দেহাতীত না করতে পারলে যাছু প্রদর্শন বার্থ ও 
বুথ প্রয়াস । 

লবম রঙ্গঃ তাসজোড়া আবার দর্শককে দিয়ে ভশাজিয়ে পুনর্বার 
প্রদর্শক দর্শকের তাস থেকে একটি তাঁদ নিয়ে নিজে দেখে রাখে কিন্তু অন্য 
কাউকে সেটি না দেখিয়ে তাসটি জোডার মধ্যে গুজে সমস্ত তাস আবার 
ভাজাতে অনুরোধ করে। ভাজান হলে প্রদর্শক তার নির্বাচিত তাসটির 
নাম প্রকাশ করে দেয় ও তাসের নামের বর্ণ অনুসারে একটি একটি তাস 
ফেলে যেতে উপদেশ দেয় যাতে শেষ বর্ণে নির্বাচিত তাসটি দেখা দেয়। 
এবার তাসজোড়। চিৎ করে ধরে তাস ফেলতে বল হয় কারণ তাসজোড়া 
ভাজিয়ে দেওয়ায় নির্বাচিত তাসটির অবস্থান আগের মত ওপরের দিকে 
না থাকারই সন্ভাবনা বেশী। এই নির্দেশ মত কাজ হলে দেখা যায় যে 
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ফেলা তাসগুলির কোনটাই নির্বাচিত তাস হয় নি। সুতরাং এ একই 
ভাবে আবার ব্ান্ছপাতে একটি একটি তাস জোড়া থেকে ফেলতে বল। 
হয়। দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থবার একই ভাবে তাস ফেলতে ফেলতে শেষে 
দেখা যায় যে সব তাস ফেলা হয়ে গেছে কিন্তু প্রদর্শক যে তাসটির নাম 
বলেছে, যার নামের বর্ণ অনুসারে এত বার তাসজোড়ার তাস চিৎ.. করে 
ফেলা হয়েছে, সেই বিশেষ তাসটিই জোড়ায় বর্তমান নেই। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে দর্শকের হাতে বরাবর তাসগুলি থাকলেও এ তাসটিকে পাওয়া, 
যাচ্ছে না। ঠিক এই সমস্তাসপ্কুল মুহূর্তে প্রদর্শক দার্শনিক ওঁদার্ধে বা হাতের 
আঙ্গুল দিয়ে জনৈক দর্শককে তার বা পকেটটা দেখিয়ে দেয়। উত্ত 
দর্শক সেই পকেট থেকে একটি মাত্র তাস বার করে আনলে দেখা 
যায় যে ওটাই সেই তাস যার নাম বলা হয়েছিল এবং যেটা জোড়ায় 
রাখাও হয়েছিল। | 

তাসটা কখন ও কি ভাবে প্রদর্শকের পকেটে ঢুকেছিল? বড়ই কঠিন 
সমস্যা! এই সমস্তার সমাধান এত সরল যে পড়া মাত্র মনে হবে এত 
সোজা! সহজ সমাধান হচ্ছে প্রদর্শক যে তাসটি তাসজোড়1 থেকে টেনে 
শিয়েছিল, দেখেছিল ও তাসজোড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, পরে কিন্ত 
সেই তাসটির নাম বলে নি, বলেছিল গতবারের খেলায় যে তাসটি সে 
শির্বাচিত করে পকেটে টুকিয়েছিল, কিন্তু & তাসটির বদলে তার আগে 
রাখ। তাসটি পকেটের বাইরে এনে দেখিয়েছিল। এবারের তাসটি জোড়ায় 
পড়লে তাসজোড়া বাহান্ন পাতায় পূর্ণাঙ্গ হয়ে পড়বে আর বিদুষক তাসটি 
নিয়ে খাপে পুরে খেলা শেষ করলে অগ্ুসদ্ধিংস্থুর নাক গলানতে শংকার 
কিছুই থাকে না। 

পকেট থেকে তাস বার করে যখন দেখান হতে থাকে প্রদর্শক তখন 
অবস্থাটা দর্শকচিত্তে বলবান করতে বলে, “দেখুন, একেই বলে যাছুর 
নজরবন্দী। আপনাদের হাতেই তাস। আমি একটা নিয়েছি, আবার 
আপনাদের হাতের তাসেই রেখে দিয়েছি। আপনাদের হাতের তাস 
আমি আর ছুঁই নি। সবই আপনাদের কাছে, আমি কাছাকাছিও 
যাই নি। পকেট আমি আগেই খালি দেখিয়েছি। অথচ সেই খালি 
পকেটেই আপনাদের হাত থেকে বিশেষ একটি তাস আমার পকেটে 
এসে গেল। একেই বলে ভেম্কি। এটাই নজরবন্দী ।” 
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যাদুকর ধযাতি অন করার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দুভোগ এসে জোটে। 
(সেটা! একটা বিড়ম্বনা । ব্যাপার হচ্ছে এই যে যেখানেই লোক খোশ গল্পে 
বসেছে যাছুকর দেখলেই চেপে ধরে, কয়েকটা খেলা দেখাও । এই ছুবিপাকে 
রণেভঙ্গ দিলে সুনাম প্রত্যাহত হয়। সুতরাং এই ছুধোগকেই স্থযোগে 
পরিণত না করে আর পথ থাকে নাঁ। অপ্রত্যাশিত অনুরোধ উপরোধের 
ক্ষেত্রে নিম়োক্ত সাতটি তাসের ক্রীডা কেবলমাত্র যাদুকরেরই জঙ্কট-মোচনের 
সহায় হবে না, খাতির সোপানে কয়েক ধাপ উঠতে আশাতীত 
সাহায্য করবে। | 

প্রথম রঙ্গ 2 খেলা দেখাবার প্রস্তাবে ভাদেরই একজোড়া তাস 
সরবরাহ করতে বলা হয় ও তাসজোড়া এগিয়ে দিতেই গুদর্শক বলে বসে, 
“আমি আপনাদের তাসে হাতই দেব না। কারণ আমার হাত থেকে তাস 
নিলে পরে নানা রকমের অমূলক মন্তবা শুনতে হয়। তাই আপনারাই 
তাসগ্ুলি খাপ থেকে বার করে মনের সাধ মিটিয়ে ভাজিয়ে ফেলুন। 
তবে তাস ভাজাবার আগেই "তাস থেকে বাড়তি ভাসগুলি, যেমন বিদুষক 
ও আরও যর্দ এমন কোন তাস থাকে যা তাস খেলায় ব্যবহার হয় না, 
বেছে বাদ পরিয়ে দিন।” তাসগুলি ভশাজান হলে আবার নির্দেশ দেওয়া 
হয়, “এবার 'তাসজোড়া কাটুন। কাটা তাসের ছু ভাগের তলার ভাগের 
ওপরের তাসটি উঠিয়ে দেখুন। তাসটি মনে রাখবেন। ওটি যথাস্থানে 
.বাখুন। আগে যেমন ছিল 'অর্থাৎ ওপরের ভাগ তলার ভাগের ওপর তুলে 
তাসজোডা একন্র করুন। এখন আপনার দেখা তাসাট জোড়ার মধ্যে 
ঠিক কোথায় রয়েছে আপনিও বলতে পারবেন না, আমি তো নয়ই ।» 
কাটা তাসের তলার ভাগের উপরম্থ তাসটি এ ভাবে নিবাচিত করিয়ে 
ওপরের ভাগের তাস তলার ভাগের ওপর ওঠান হলে বক্তব্য চলে, 
“এবার আপনি তাসজোড়াটি হাতে নিয়ে পাচজন খেলোয়াড়কে যে ভাবে 
একটি একটি তাস প্রত্যেককে দিয়ে তাস বাট! হয়ে থাকে সেইভাবে পাচটা 
আলাদ! থাক করে ফেলুন।” দর্শক যখন তাস খেলার ধরণে পাচ 
খেলোয়াড়ের জন্য পাচ ভাগে তাস বাটতে থাকেন তখন প্রদর্শক নজর রাখে যে 
তাস চালা ঠিক মত হচ্ছে, বিশেষত শেষ ছু গানি তাস প্রথম ও দ্বিতীয় 
ভাগে পড়ল কি না। শেষ দুখানি তাস প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে পড়লেই 
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জানা যায় যে ব্যবহৃত তাসজোড়াতে "সর্মেত বাছান্ন খানি তাস আছে। 
তা ছাড় এ দুটি ভাগের তাস সংখ্য/ যে এগার সেটিও জেনে রাখা 
দ্রকার। অন্য তিন 'ভাগের প্রত্যেক ভাগে যে দশথানি তাস থাকবে তা 
বলাই বাহুল্য। পাঁচটা পৃথক থাক হয়ে গেলে প্রদর্শক বলতে শুরু করে, 
“এখন পধ্যন্ত আপনাদের তাস আমি স্পর্শ করি নি। য কিছু করবার 
আপনারাই করেছেন। এবার আমার কাজ হচ্ছে আপনাদের দেখ! 
তাসটি খুঁজে বার করা। বার করব ঠিকই কিন্তু তাসের জামনের দিকে 
নজর না দিয়েই। তা হলে আপনারা অবশ্তই বুঝতে পারবেন ঘে এ 
খেলাতে কোনও রকমেরই ফন্দি ফিকির বা চালাকি নেই। শ্রেফ একটা 
অনুমান যেটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কল্যাণে অব্যর্থ হয়ে উঠেছে । আচ্ছা, আপনারা 
কি কেউ বলতে পারেন এই পাচটি থাকের কোনটায় মনোশীত তাস 
পড়েছে? বলতে পারেন না। তবু একটা অনুমান করে দেখান।” 
এখন দর্শক যে ভাগই নিদেশ করেন সে থাকটি তুলে মনোনয়নকারীর দিকে 
অসগ্তলি পাখার মত মেলে দেখান হয় তার মধ্যে দেখা তাসটি আছে কি 
না। প্রথম বার ঘদি নির্বাচিত তাস না পাওয়া যায় তা হলে পর পর 
দর্শকদের নির্দেশ অনুসারে অন্য থাকগুলি দেখান হতে থাকে ও সেগুলি 
যেমন আলাদ] ভাবে ছিল ঠিক তেমন ভাবেই রেখে দেওয়া হয়। তাস 
ছড়িয়ে দেখাবার সময় তাসের পিঠটা প্রদর্শকের দিকে ধরে ছড়ান হয়। 
এই ভাবে তাসের থাক দেখাতে দেখাতে একটি থাকে দর্শকের দেখা তাসটি 
রয়েছে জানা যায় কারণ নিবাচক ত। জানিয়ে দেন। প্রদর্শক খবরটা! শুনে 
তাসগুলো এক করে, টেবিলে রেখে, নির্বাচককে তার মনোনীত তাসটির নাম 
গ্রকাশ করে সকলকে জানাতে বলে । দর্শক তার তাসটির নাম ঘোষণা করা 
মাত্রই প্রার্শক জানিয়ে দেয়, “আমি আগেই জানতাম তাসটি কোথায় রয়েছে। 
জানতাম বলেই &ঁ যে তাসের থাকটি আছে তার ওপরের তাসটি তুলে দেখুন 
ও সবাইকে দেখান যে আপনার সেই তাসটিই কি না। মনে পড়ছে নিশ্চয় 
এ থাকে যখন তাসটি দেখে ছিলেন তখন সেটা ওপরে ছিল না। আমি 
বেছে ওখানে উঠিয়ে রেখেছি” অতএব দর্শক সেই উপুড় করা ভাগের 
উপরস্থ তাসটি তুলে দেখলেই দেখবেন সেটিই তার পূর্ব নির্বাচিত তাস। 

এই খেলাটির সবচেয়ে বড় চমক এখানেই যে তাস মনোনয়ন থেকে 
শুরু করে তাস বাটা পর্যন্ত যাদুকর দর্শকদের দেঁওয়! তাস স্পর্শই করে না 
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এবং মনোনীত তাসটি না দেখেই বেছে, তার ইচ্ছামত, থাকের ওপরে যে 
কখন, কি ভাবে, এনে রাখল টেরও পাওয়া যায় না। এতো সত্যই যাছু ! 
যাদু তো বটেই। তবে যতক্ষণ ন] দর্শক কোন থাকে তাঁর মনোনীত তাস 
আছে জানশচ্ছেন ততক্ষণ পর্যস্ত তাসটির অবস্থান প্রদর্শকের কাছেও অজ্ঞাত 
এবং সে তখনও জানে না কোন তাসটি নির্বাচিত হয়েছে। তবু এটা 
ঘটান হয় গণিতের সাহায্যে। .& যে একটি একটি চেলে ভাগ করা হয় 
সেটি এই খেলার সহায় হলেও আলে তার আগেও আর একটা অস্থ 
করতে হয়। এ অঞ্কটি লাগে তাস কেটে ছু তাগ করার সময়। তলার ভাগ 
অর্থাৎ ষে ভাগের ওপরের তাসটি নির্বাচিত হবে সেই ভাগের মোট তাসের ' 
একটা সংখ্যা আন্দীজে ঠিক করা হয়। এ কথ! পড়েই মনে হবে এ অনুমান ) 
কখনও অস্রাস্ত হতে পারে না, বেশ কিছু তফাৎ হবে। হ্যা হবে। কিন্ত 
খেল। দেখাতে সংখ্যার হেরফের পাচ পর্যন্ত হলে কিছুই আসে যায় না। 
এই আন্দাজটা এক নজরে ঠাহর করার জন্য প্রথম প্রথম একজোড়া তাস 
নিয়ে আগে পণাচখানি তাসের একটা থাক করে তাসজোড়াটা পাশাপাশি 
রেখে উচ্চতা লক্ষ্য করতে হয়। তার পর এ পণাচটি তাসের ওপর আরও 
পণাচখানি চাপিয়ে দশটি তাসের থাক করে পূর্ববৎ বাকী তাসের থাক 
পাশে রেখে ছু ভাগের উচ্চতা লক্ষ্য করতে হয়। এই ভাবে পনের তাস, 
বিশ তাস, পচিশ তাসের থাক করে কয়েক বার দেখে অন্ুমানট। 
পাকা করতে হয়। তারপর তাসজোড়া কেটে ছু থাক পাশাপাশি রেখে 
তলার তাসের থাকটিতে কতগুলি তাস পড়েছে আন্দাজ করার চেষ্টা কর! 
হয়। এই অন্থমান করা সংখ্যাটি সর্বদাই যাতে পাচ সংখ্যা দিয়ে ভাগ 
করা যায় সে ভাবে মনে করতে হবে। উদাহরণ দিতে বলা যায় যে 
অনুমানের সংখ্যাগুলিই পাঁচ দশ পনের বিশ পঁচিশ ত্রিশ ইত্যাদি পাচ 
বার বিভাজ্য সংখ্যাই মনে করতে হবে। এই নিয়মটা পড়ে মনে হয় যে 
শিখতে অনেক দিনের অভ্যাস লাগে। কিন্তু পাচ সাত দিন কয়েক বার 
করে দেখলেই পরে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে আন্দীজ করা সংখ্যা কচিৎ, 
পাচের বেশী হয়েছে । 'গবার জানিয়ে দিই যে পশাচের বেশী, দশের নীচে, 
অনুমান যদি হতে থাকে তা হলেই এই খেলাটি দেখাবার যোগ্যতা হয়েছে 
হাতে কলমে পরীক্ষা করলেই জানতে বাকী থাকবে না। এইটুকু কষ্ট 
করে এবং চেষ্টা করে চোখে দেখে আন্দাজটা পাকাপোক্ত করলে এই 
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সর্বোকষ্ট তাসের খেলাটি দেখাবার যোগাতা অর্জন করলে নিজেরই 
উপকার হবে। এই প্রসঙ্গে একট! কথা উল্লেখ কর! ভাল মনে হচ্ছে এই থে 
তাদের এই ধাঁর' প্রদর্শনী যাছুচক্রের সভ্যদের প্রথম পাঠরূপে বরাবর ব্যবহৃত 
হয়েছে এবং কিশোর থেকে প্রো পর্ষস্ত সকলকেই শেখান হয়েছে । সবাই 
এ খেলাগুপি দেখাতে পারে ও দেখিয়ে থাকে । আগেই বলা হয়েছে তাস 
মনোনয়নের জন্য তাঁসজোড়1 কেটে ছুটি ভাগ পাশাপাশি করে রাখার সময় 
প্রদর্শক চোখের নজরে তলার থাকটিতে কত তাপ আছে তা আন্দাজে ধরে নেয়। 
আন্দাজে “তাসের সংখ্যাটি পীচের গুণিতক সংখ্যাই মনে করতে হবে এ 
কথা আগেই বলা হয়েছে। ধর! যাক সংখ্যাটি হল ত্রিশ। তা হলে এ 
ত্রিশ সংখ্যাটি পাচ দিয়ে ভাগ করে ভাগফল ছয় সংখ্যাটি মাত্র মনে রাখতে হবে। 
তার পর যে ভাগে মনোনীত তাসটি বর্তমান দর্শক জানিয়ে দেন সেই ভাগের 
তাস দু হাতে ছু ভাগে আলাদ1 করে ধরতে হয় যাতে ভাগের ওপরের ছ খানি 
তাস ডান হাতে আর বাদবাকী তাস বা হাতে ধরে দর্শককে দেখান হয়। 
নির্বাচিত তাসের থাক থেকে ছয় পাওয়া গিয়েছিল বলে ডান হাতে ছখানি 
তাস নেওয়। হয়েছে । ভাগফল অনুসারে এ কাজ করতে হয়। অবশেষে ছু ভাগ 
একত্র করে টেবিলে রাখবার সময় ডান হাতের ভাগ বা হাতেকটার তলায় দিয়ে 
টেবিলে রাখলে সেই থাকের তলার তাসটি আগের থাকের ষষ্ঠ তাস হবে। এই 
তলার তাসটি টেবিলে রাখার সময় তাসগুলি একট নিজের দিকে হেলিয়ে 
দেখে নেওয়া হয়। এবার দশক তার তাসের নাম ঘোঁষণা করেন । প্রদর্শক 
যদি শুনে জানতে পাবে যে তলার তাসটিই দেই তাজ তা হলে বলে বসে, 
পতলার তাসটি দেখুন ।” আর যদি সেটি না হয় তাহলে বলে, ওপরের 
তাসটি দেখুন।” এই ছুটি তাসের একটি মনোনীত তাস হতে বাধ্য 

দ্বিতীয় রঙ্গ : প্রথম খেলাটি সম্পন্ন হবার পর মুহূর্তেই দ্বিতীয় খেলা 
দেখাতে উদ্যত হতে হয় ও পাচ ভাগের তাস একক্র না করেই খেলা শুরু 
করতে হয়। উল্লেখযোগ্য যে আগের বারের পাচটি থাকের প্রথম ছুটি থাকের 
তাসের সংখ্যা হচ্ছে এগার ও অন্যান্ত তিনটি থাকের প্রত্যেকটিতেই দশখানি 
তাস আছে। এটি মনে রেখে পরের খেল দেখান হয়। এবার প্রদর্শক 
জনৈক দর্শককে &ঁ পাচ ভাগ তাস আলাদা আলাদ। ভাবে ভাজিয়ে পৃথক 
রাখতে নির্দেশ দেয়। ভাজান হলে পাচ ভাগের যে কোনও একটি দর্শককে 
নির্বাচিত করে, তার ভিতর থেকে যে কোনও একটি তাস মনোনীত করে, সেই 
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তাসটি রা ওপর রেখে, থাকর্টি উপুড় করে টেবিলে রাখতে বল] হয়। 
অতঃপর দর্শককে মনোনীত তাস (য থাকে আছে তার ওপর অন্ত চারটি থাক 
তার ইচ্ছামত উঠিয়ে দিয়ে তাস জোড়া সম্পূর্ণ করে ফেলতে বলা হয়। প্রদর্শক 
এই তাসজোড়া দর্শকের হাতে তুলে দেয় এবং তাসগুলি কয়েকবার ভাজিয়েও 
দেয়। তাস জোড়া দর্শকের হাতে দেওয়ার সময় প্রদর্শক একটি যে প্রয়োজনীয় 
কাজ সেরে নেয় পে প্রসঙ্গ পরে ব্যক্ত করা হবে। প্রার্শক বলতে থাকে, 
“আপনার হাতের তাসগুলো ভাজিয়ে ফেলার দরুণ কোন্‌ তাস কোথাম্ম আছে 
আমর! কেড জানি না। তবু একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে এ তাসগুলোই 
বলে দিতে পারে কোথায় মনোনীত তাসটি আছে। এইটাই দেখাতে আমি 
চার বার এক থেকে দশ পযন্ত বলে যাব। আপনি প্রতি সংখ! লা 
পর একটি তাস আপনার হাতের তাসের ওপর থেকে চিৎ করে ফেলবেন আর' 
দেখবেন বলা সংখ্যাটির সঙ্গে তাসের ফোটার সংখ্যা মিলছে কি না। যখন 
এবং যে বার মিলবে তখন সে তাসটি আলাদা চিৎ করে সরিয়ে রাখা হৰে ও 
সেবারের মত গণন! এখানেই শেষ হবে।' যদি কোন একটি দশকের কোনও 
সংখ্যার সঙ্গে ফেলা তাসের ফোটার মিল না হয় ভা হলে হাতের তাস থেকে 
পরবর্তী উপরস্থ তাসটি গণনার সাক্ষ্যরূপে উপুড় করে রাখা হবে । ফোটাওলা 
তাস বাদে সাহেব বিবি গোলামের বেলায় আপনারা & দশ ধরতে পারেন 
বা শৃন্ত ধরতে পারেন, যেমন ইচ্ছা (দর্শকের অভিলাষ যাই হোক না কেন 
খেলার পক্ষে কোনটাই অন্তরায় হয় না)। আপনারা জানেন যাছুতে সব 
কিছুই অসাধারণ, সাধারণ নিয়ম মেনে চলে না। ন্থতরাং আমার সংখ্যা 
বলার বেলাতেও উণ্টো চাল ধরতে হবে অর্থাৎ এক থেকে দশ পর্বস্ত না বলে 
আমি দশ থেকে এক পর্যন্ত বলতে থাকব। এবার আমার কথা মত কাজ 
করতে তৈরী হোন।” অতঃপর প্রদর্শক বলতে শুরু করে, 'দশ-নয়-আট-সাত- 
ছয়-পচ-চার-তিন-দুই-এক* এবং দর্শকও তাস জোড়ার ওপরের একটি একটি 
তাস চিৎ করে ফেলে দেখতে থাকেন কোনও উচ্চারিত সংখ্যার সঙ্গে ফেলা 
তাসটিতে যত ফোটা তার সঙ্গে মিলছে কি না। চার বার, এই ভাবে গণনা 
হলে যে ক'বার মিলেছে সে তাসগুলি চিৎ করে রাখা হয় আর যে কবার 
মিলল না তার জন্য জোডার ওপরের একটি তাস যেখানে মিল হওয়া! তাস 
রাখা হয়েছে সেই তাসের পাশে উপুড় করে রাখা হয়। পাশাপাশি এক দারে 
রাখা এই চারটি তাসের মধ্যে যে কয়টি চিৎ করা রয়েছে তার ফোটার সংখ্যা 
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যোগ করে যোগফল যা৷ পাওয়া যাবে দর্শক তীর হাতের তাস জোড়ার ওপর 
থেকে ততাট তাস টেবিলে ফেলবেন । ' ফেলা হলে দর্শককে তার মণোনীত 
তাসের নামটি ঘোষণা করতে বলা হয় এবং তাসের নামটি সকলে জানলে 
শেষ ফেল! তাসটি ওন্টালেই দেখা যাবে সেইটিই নিবাচিত তাস। 

এই খেলাটি দেখাতে প্রদর্শককে নির্বাচিত তাসটি তাসজোড়ার তলার 
দিক থেকে আটখানি তাসের ওপর নবম স্থানে রাখতে হবে । এখন দর্শক 
পাচ থাকের কোনটিতে তার মনোনীত তাসটি রাখলেন তা প্রদর্শক লক্ষ্য করে 
বুঝে নেয় সে ভাগে কয়টি তাস রয়েছে। ম্মরণ থাকলে মনেই পড়বে 
যে প্রথম দুটি থাকে এগার খানি তাস থাকে, বাদ বাকী তিনটি থাঁকে 
দশটি তাস থাকে | দর্শককে দিয়ে নির্ধাচিত তাসের থাকের ওপর অন্যান্য 
থ।কগুলি উঠিয়ে সব তাপ একত্র করার পর প্রদর্শক যখন তাসগুলি 
নিজের হাতে তুলে নেয় তধনই ইচ্ছা! করেই তাঁসগুলি টেবিল ঘে'সড়ে টানে 
মাতে নীচের কয়েকটি তাস ছড়িয়ে পড়ে। এখন প্রার্শকের কাজ হল 
তাসজোডাটা সা হাতে তুলে দেওয়া! ও টেবিলে ছড়ান তাস কয়টির 
কয়েকটি জোড়ার ওপর, কয়েকটি নীচে মিশিয়ে রাখা । কণ্থানি তাস ওপরে 
র|খ|। হবে তা নিতর করে দর্শকের রাখা নির্বাচিত তাসের থাকটিতে 
কতগ্তলি তাস ছিল। যদ্দি দশটি থাকের হয়, একটি মাত্র তাস জোড়ার 
ওপরে রাখলে বা এগার তাসের থাক হলে দুটি তাস জোডার ওপরে রাখলেই 
মনোনীত তাসটিকে শীচের দিক থেকে ওপরের দিকে নবম স্থানে রাখা 
হয়ে বায়। এর পর বিপরীতমুখি একটি দশক গণনা । বলা সংখ্যা ও 
ফেলা তাসের সমতা হলেই সে তাসটি চিৎ করে আলাদ! সরিয়ে বাখা 
হয; না মিললে গণনার শেষে তাসজোড়ার ওপরের একটি তাস উপুড় 
করে রাখা হয়। চার বার গণনার ফলে এক পাশে চারখানি তাস 
চিৎ বা উপুড় হয়ে থাকবে। চিৎ কর] তাসের ফোটাগুলির সংখ্যার যা সমষ্টি 
মনোনীত ভাটি তাসজোড়ার ঠিক ততগুলি তাসের নীচে অবস্থিত থাকবে । 

তৃতীয় রঙ্গঃ আবার সমস্ত তান একত্র করে দর্শককে ভাজাতে 
বলা হয়। ভাজান হয্সে গেলে তাসজোড়ার ওপব্র থেকে আন্দাজে এক 
তৃতীয়াংশ তাস কেটে হাতে তুলে নিতে বলা হয়। দর্শক তাস নেওয়ার 
পর প্রদর্শক তার দিকে পিছন ফিরে দীড়িয়ে দর্শকের হাতের তাসগ্তলিতে 
কতগুলি তাস তা গুণে দেখতে বলে। তাসের সংখ্যাটি দর্শককে 
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স্মরণ রাখতেও বলা হয়। তাস গণনার পর হাতের সমস্ত তাস আর 
একবার ভাজিয়ে তল্গার তাপটি দেখতে বল! হয় এবং সেটিই যে নির্বাচিত 
তাপ তাও বলে দেওয়া হয়। এর পর আর দর্শকের হাতের তাপ লণ্ভগ 
না করে তাপজোড়ার ওপর রেখে আশপাশ মিশিয়ে চার পাশ সমান করতে 
বল। হয়। এ সব হয়ে গেলে প্রদর্শক দর্শকদের দিকে মুখোমুখি হয়ে 
দাড়ায় ও তাদজোড়া হাতে তুলে নিজের শরীরের আড়ালে অর্থা২ পিছনে 
নিয়ে বলতে থাকে, “আপনার নির্বাচিত তাসটি এই তানগুলির মধ্যেই আছে। 
কি এবং কোথায় তা আপনিই জানেন। সেই তাসটি আমি না দেখে খুজে 
বার করতে চেষ্টা করছি। আপনার একটু সাহায্য চাই। আপনি নু 
মনে মনে তাপটির নাম বলতে থাকুন আর কতগুলি তাসের তলায় রয়ে 
সেটাও ভাবতে থাকুন। ব্যস, আমি আপনার মানসিক সংকেতে, না দেখেও, 
তাসটি বার করতে পারব। আপনার চিন্তার একাগ্রতায় আমি নিশ্চয়ই 
নির্বাচিত তাসটি চিনে ফেলব। যা বলেছি এখন নাম করুন আর সংখ্যা 
ভাবুন নিংশব্দে, ঠোট না নেড়ে।” নির্দেশ অনুসারে দর্শককে চিন্তা করবার 
সুযোগ দিয়ে প্রদর্শক আবার হাত পিছনে নিয়ে তাস নাড়াচাড়া করতে 
থাকে। কিছুক্ষণ পরে প্রদর্শক হতাশভাবে মন্তব্য করে, “না, হচ্ছে না। 
আপনাকে তাসের নাম মনে মনে বলতে বলেছি। সেই সর্দে তাসটি 
কতগুলি তাসের তলায় তাও ভাবতে বলেছি। ফলে আপনার একাগ্রতায় 
ব্যাঘাত হচ্ছে আর আমিও ঠিক কিহু বুঝতে পারছি না। এক কাজ কর! 
যাক। তাসের নামটা] থাক, সংখ্যা ছেড়ে দ্িই। তা হলে এক কাজ 
করুন এই তাপগুলো নিয়ে আমার মত পিছনে রেখে ওপর থেকে কয়েক 
খানা তাস একটি একটি করে তলায় রাখুন। আপনার তাটি যদি পনের 
খানার তলায় থাকে, অর্থাৎ ছিল, তা হলে পনেরর পর থেকে ষোল ধরে 
একটি তান ওপর থেকে তলায় রাখুন, তারপর সতেরর জন্য একটি তাস 
তলায় দিয়ে পচিশ পর্যন্ত মনে মনে বলে একটি একটি তাস তলায় রেখে 
আমাকে সব তাস ফেরৎ দ্িন। সোজা কথায় আঁপনার সংখ্যা থেকে 
পঁচিশ হওয়া পর্যন্ত জোড়ার ওপর থেকে একটি করে তাস তলায় 
রাখুন। ছু বার ছু রকম করে গণনা করলে সংখ্যাটা মনে গেঁথে 
যায় আর সেটা না ভাবলেও চলে ।” দর্শকের হাতে তাসগুলি প্রত্যর্পণ 
করে তীকে তাসগুলি পিছনে নিয়ে নির্দিষ্ট কাজটি করতে বলা হয়। 
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দর্শকের কাছ থেকে তাদগুলি ফেরৎ পাওয়া মাত্র প্রদর্শক সেগুলি নিজ্জের 
বা পকেটে ফেলে দর্শককে তাসটি চিন্তা করতে উপদেশ দেয়। এ সময় 
প্রদর্ণক তার ডান অদ্দুষ্ঠ দর্শকের ভদ্বয়ের মাঝে টিপে ধরে বা হাত পকেটে 
পুরে কিছুক্ষণের মধ্যে একটি মাত্র তাস বার করে পিঠের দিকটা দর্শকদের 
দিকে রেখে তাসটির নাম ঘোষণা করতে বলে। তাসের নাম উচ্চারিত 
হওয়ার পরক্ষণেই প্রদর্শক হাতের তাসটি ঘুরিয়ে ধরলে সবাই দেখতে পায় 
সেটিই নির্বাচিত তাস। 

এ খেলাটা দেখাতে প্রদর্শকের প্রথম কাজ হচ্ছে দর্শক যখন তাসজোড়া 
থেকে কিছু তাস তুলে নিয়েছে সেটা অর্ধেকের কম কি না লক্ষ্য করে 
দেখা । অর্ধেকের কম যাতে নেওয়। হয় সেজন্যই তিনভাগের এক ভাগ 
নিতে বল। হয়েছিল। প্রদর্শকের হাতে তাজ এলে সেগুলি পিছনে নিয়ে 
ওপর থেকে একটি একটি তাস গণনা করে ছাব্বিশ অর্থাৎ মোট তাসের 
অর্ধেক সংখ্যা পর্যন্ত একটির ওপর পরেরাটি ফেলে গণন৷ করা হয়। অর্থাৎ 
এ ছাব্বিশখানি তাস আবার জোড়ার ওপর রাখলে পূর্বের প্রথম তাসটি 
ছাব্বিশতম স্থানে, দ্বিতীয় তাসটি পঁচিশতম স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে পড়ে। 
এর পর দর্শক যখন সেই তাসগুলির ওপর থেকে তাঁর রাখা তাসটির ওপরে 
যত তাসের সংখ্যা তার পর থেকে গণনা করে পচিশ পর্যস্ত গণনা কবতে প্রতি 
সংখ্যার দরুণ এক একা তাস ওপর থেকে তলায় সরালে তাঁর মনোনীত তাসটি 
তাসজোড়ার ওপরে এসে পড়ে। এখন প্রদর্শকের পক্ষে এই তাসটি 
পকেট থেকে বাইরে এনে দেখাতে আর অসুবিধা কোথায়? তবে সহজ 
কাজটিও অসাধ্যসাধনরূপে প্রতিভাত করতে এ বুকনি আর কপালে 
আঙ্গুল টেপার বুজরুকি না চালালে ভেক্কি ফুটবে কি করে? 

চতুর্থ রঙ্গঃ আবার সমস্ত তাস একজআ করে অন্ত কাউকে 
ভাজাতে দেওয়া হয়। ভশাজান তাস ফেরৎ নিয়ে তাসগ্তলি নিজের 
দিকে মেলে, চোখ বুলিয়ে প্রদর্শক ঘোষণা করে, “যোগ ছাড়া যাদুকর 
হত্য়া যায় না। সুযোগ ও, ছুর্যোগ সবার জীবনেই আসে। স্ুযোগটাই 
ধরব আর দুধোগটা পাশ কাটিয়ে ষাব। এটা না পারলে যাদুকর হওয়াই 
যায় না। এবার আমি এক টুকরে! কাগজে একটা তাসের নাম লিখে 
ঘ্াধখছি। আপাতত আপনারা লেখাটা! দেখবেন লা, যতক্ষণ না দুর্যোগ 
কেটে যায় কাগজটায় লক্ষ্য রাখবেন।” এই বলে 'কাগজে কাউকে না 
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জানিয়ে একটা তাসের নাষ লিখে কাগজটি ছু ভাজ করে টেবিলের 
প্রকাশ্ঠ স্থানে ফেলে রাখার পর কথা শুরু হয়, “এ কাগজে একটি মানত 
তাসের নাম লেখা আছে । দেখা যাক স্যোগ আমার অনুকূলে, না 
আপনাদের পক্ষে। আপনার! তিন জন এই তাসজোড়া থেকে প্রত্যেকে 
এক একটি তাস টেনে, না দেখে, এই টেবিলে উপুড় করে রাখুন। তিন- 
জনকে তিন জায়গা থেকে তাস নিতে বলছি যাতে আপনাদের আমাক 
ওপর আস্থা হয় যে সুযোগের অসঘ্যবহার না করে অসম্ভবকে সম্ভব করার, 
চে] করছি” বথা বলতে বলতে তাসগুলি জাপানী পাখার মত 
গোল করে ছড়িয়ে তিনজন দর্শককে দিয়ে তিনটি তাস টানিয়ে সেগুলি 
উপুড় করে টেবিলে রাখা হলে, "&ঁ তিনখানি তাসই অ-দৃষ্ট। আপ 

অনৃষ্টে আর আমার অধুষ্টে অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা ঘটার স্থযোগ অপেক্ষা করছে) 
আগেই বলেছি যাছুবিগ্ভায় যোগ লাগে । যোগ করতে সংখ্যার প্রয়োজন 1 
অতএব তাসের ক্ষেত্রে তার যেটিতে যত ফোটা থাকবে সেটিকে তত 
সংখ্যার তাস ধরব। তবে রাজা রাণী আর গোলামে কোনও ফোটা 
নেই। সে ক্ষেত্রে আমরা তাদের দশই গণ্য করতে পারি। এবার ছু বার 
যোগ হবে। একবার আমি, আর আরেক বার আপনারা । দুর্বার 
যোগাভ্যাসে দুঃসাধা ঘটনা ঘটবেই। প্রথম আমি আপনাদের টানা 
তানগুলিতে কয়েকটি তাস যোগ করব। যে তাসগুলির ফোটা দশের 
কম, তাতে আরও যতগুলি তাস যোগ করলে দশ হয় ততগুলি 
তাস জোড়ার ওপর থেকে একটি একটি গণন] করে দিয়ে ঘযাব। এবার 
আপনারা এক একটি তাস চিৎ করুন, আমার তাস যোগ শুর হোক ॥ 
প্রথম তাসটি উল্টিয়ে দিতে তার ওপর ফোটা অনুসারে যতগুলি তাস 
হলে দশ সংখ্যা হয় ততগুলি তাস দেওয়া হয়। উদ্দাহরণ দিতে ধরা যাক 
যে তাসটি ছক্কা । প্রদর্শক তাসজোড়ার ওপর থেকে একটি তাস সেই তাসের 
অর্ধেকটা ঢেকে রাখতে পাত বলল, তার পরেরটি রেখে আট বলল ও এই ভাবে 
তৃতীয় চতুর্থ তাস রাখতে নয় ও দশ বলে গণনা শেষ করল। তার পর অন্য ছুটি 
তাসের বেলাতে এই একই কাজ করা হল। সাহেব বিবি গোলাম ও দশার 
বেলায় আর কোনও তাস চালা হয় না। এবার হাতের তাগগুলি 
জনৈক দর্শককে দিয়ে প্রদর্শক বলতে শুরু করে, “আমার যোগ শেষ। এবাক্* 
আপনি যোগ করুন। আপনাদেরই এ টানা তান তিনটির যোগফল কত ?” 


তাসের ইতিবৃত্ত ৬৩ 


উক্ত তাস তিনটির যত সমষ্টি হবে দর্শককে ততগুলি তাস একটি একটি করে 
জোড়ার ওপর থেকে ফেলতে বলা হবে। মনে কর! যাক ছন্কা তিরি ও 
নহল] দর্শকদের নির্বাচিত তাস। তা হলে সমগ্রি হচ্ছে ছয় যোগ তিন 
মোট নয় আর নয়ে হয় আঠার। তা হলে দর্শককে একটি একটি করে 
তার হাতের তাসগুলির ওপর থেকে আঠারটি তাঁদ ফেলতে বল। হয়। 
এ অষ্টাদশ তাসটি আলাদা রেখে প্রদর্শকের লেখা কাগজের যোড়কটি 
খুলে আগেই সেখানে লিখে রাখা তাসটির নাম উচ্চৈঃম্বরে পড়তে বলা! 
হয়। পড়া হলে এ অষ্টাদশ তাসটি তুলে দেখলেই দেখ যাবে যে এটিই 
লেখা ছিল কাগজে । প্রদর্শকের শেষ মন্তব্য, "এটা হয়েছে আপনাদের 
আর আমার মিলিত যোগাত্যাসের ফলে ।” 

এ খেলাটি দেখাতে প্রদর্শককে তাসজোড়ার ওপর থেকে তেত্রিশতম 
তাসটির নাম লিখতে হয়। এ তেত্রিশতম তাসটি তলার দিক থেকে 
ওপর দিকে গুণলে বিংশতম স্থানে পাওয়া যায়। তাসজোড় ভ'জাবার 
পর, হাতে পেয়ে, প্রদর্শক সব তাসে চোখ বুলাতে তলার দিক থেকে 
খুলে বিংশতম তাসটি দেখে নেয় ও পরে সেটি কাগজে লিখে দেয় । 

পঞ্চম রঙ্গ; আগের খেলাটি শেষ হলে জনৈক দর্শককে তাসগুলি 
থেকে টেক্কা চারটে বেছে বার করতে বল৷ হয়। টেক্কা চারটে টেবিলে 
চিৎ করে, পাশাপাশি আলাদা! রেখে, প্রদর্শক তাসজোড়া থেকে এ টেক্কাগুলির 
ওপর তাসখেলার রীতিতে একটি একটি করে তাস চিৎ করে চেলে প্রতি টেক্কার 
ওপর তিনখানি তাস দিয়ে দেয়। ফলে টেক্কাগুলি অন্য তিনটি তাসের ওপর 
রেখে &ঁ চার ভাগ তাস উপুড় করে রাখে । এ অবস্থায় প্রতিটি থাকের ওপরের 
তিনটি তাসের তলার তাসটি টেক্কা হয়। এবার তাসজোড়াটি উপুড় করে তার 
ওপর চারভাগ টেক্কাশুদ্ধ তাস তুলে দেওয়া হয় এবং প্রতি ভাগ তোলার 
আগে তলার টেক্কাটি দেখিয়ে তবে রাখা হয়। এখন দর্শককে এঁ তাস- 
জোড়া একবার কাটিয়ে তলার অংশ ওপরে রেখে দিতে বলা হয়। 
অবশেষে প্রদর্শক ,দর্শকদের কাছে জানতে চায় এখন তাস চার ভাগে 
বাটলে তারা কোন ভাগে টেক্কা চারটি একই ভাগে বর্তমান দেখতে ইচ্ছা! 
করেন। দর্শক যে ভাগেই টেক্কাগুলি একত্র দেখতে চন প্রদর্শক 
খেলোয়াড়দের তাপ বীটার পদ্ধতিতে তাস চার ভাগে বাটলে সেই ভাগেই 
সব টেক্কাগুলি পাওয়া! যায় । 
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এই চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটাতে প্রদশককে তাস জোড়ার তলার তাসখানি 
দেখে রাখা আবশ্তক। এই কাজটি দর্শকদের অজ্ঞাতসারে সমাধা করতে 
প্রদর্শকের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। দর্শক গোড়ার দিকে টেক্কা বাছার সময় 
সমস্ত তাস তার দিকে যখন তুলে ধরেছিল তখনই তলার তাসটি দেখা ঘায় 
অথব! প্রদর্শক টেক্কাগুলির উপর তাস বাটতে যখন উদ্যত তখন তাজজোোড়া 
নিজের দিকে হেলিয়ে নীচের তাসটি দেখে নিতে পারে । এ ছাড়াও তাস 
কি ভাবে কাটতে হয় দেখিয়ে দিতে ওপরের ভাগ তুলে তার তলার তাসটি 
দেখে সে ভাগ রেখে অন্য ভাগাটি তার ওপর উদ্ঠিয়ে রাখলেও তলার তাসটি 
দেখা হয়ে যায়। ধরা যাক যে দর্শক প্রথম ভাগেই সমস্ত টেক্কা একত্র 
দেখতে চাইলেন। প্রদর্শক ঘোষণা করে একের সঙ্গে বারর গুণফল বাঁর। 
অতএব বারটি তাঁদ, তাসজোড়া থেকে একটি একটি কবে চিৎ করে ফেলুন । 
এই যে সংখ্যাটি বল! হয়েছে সেটা একটা আনুমানিক সংখ্যা এবং অনুমান 
কর] হয়েছে কাট] হবার পর তলার অংশে কতগুলি তাস থাকা সম্ভব। ঠিক 
যত তাস অন্মিত হয় তার চেয়ে সংখ্যাটি কম বলাই হয়ে থাকে । কারণ 
আসল উদ্দেশ্য সেই তলার দেখা তাসটি যতক্ষণ না চিৎ হয়ে পড়ে। প্রদর্শকের 
কাজ এ তাসটির পর কতগুলি তাস ছাড় দিলে অর্থাৎ ফেলে বাদ দিলে 
দর্শকদের প্রার্ধিত ভাগে সব টেক্কা একত্র এসে যায়। এঁ বিশেষ তাসটির 
পরের তাস থেকে যদি চার ভাগে তাসগুলি ভাগ করা হয় তা হলে চতুর্থ ভাগে 
সকল টেক্কা একব্র হয়; এ দেখ তাসটির পরের একটি তাস ত্যাগ করে 
চার ভাগ করলে তৃতীয় ভাগে সব টেক্কা এসে পড়ে আর ছুটি তাস বাদ দিলে 
দ্বিতীয় ভাগে এবং এঁ তাসের পর আরও তিনটি তাস ফেলে চার ভাগে তাস 
বাটলে প্রথম ভাগে সব টেক্কা এসে জোটে। তাস জোড়া থেকে প্রদর্শকের 
প্রথম বল সংখ্যা অনুসারে তাস চিৎ করে ফেলা হলে যখন মনে রাখা তলার 
তাসটির আবির্ভাব হয় না তখন প্রদর্শক আরও কয়েকটি তাস চিৎ করে ফেলে 
যেতে বলে এবং যে মুহুর্তে সেই তাসটি পড়েছে দেখা যায় অমনি ভাগের 
কোনটিতে টেক্কাগুলি এক হবে বুঝে সেইমত আরও তাস ফেলতে বলে। 
আসল কথা, এ দেখা তাসটির পর কতগুলি তাস ছাড় দিলে প্রািত ভাগে 
টেক্কা যায় বুঝে আরও তাস তাসজোড়া থেকে ফেলে কাজ হাসিল করা হয়। 
এ খেলাটির বিশেষত্ব হচ্ছে দর্শকরা নিজের হাতে তাস নিয়ে কাজ করান 
বিষ্ময়টা জোরদার হয়ে ওঠে । ! 
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যষ্ঠ রঙ্গ £ পরের খেলাটি দেখাতে প্ররশ'ক সমস্ত তাস কুড়িয়ে তাস- 
জোড়া কয়েক বার ভাজিয়ে জনৈক দর্শককে ছড়ান তাসের মাঝখান থেকে 
এক গোছা তাস টেনে নিতে বলে। দর্শক তাস নিলে তার হাতের তাস 
থেকে দুটি তাস বেছে নিতে বলে, যেন সে ছুটি তাসের ফোটার যোগফল দশের 
বেনী ও কুড়ির কম হয়। এক জোড়া তাসের সমষ্টি দশের অতিরিক্ত এবং 
বিশের কম করতে দর্শক গোলাম বিবি ও সাহেবকে যথাক্রমে এগার বার 
ও তের ধরতে পারেন এ কথাটিও জানিয়ে দেওয়। হয়। দর্শক এ রকম তিন 
জোড় তাস তৈরী করবেন ও প্রত্যেক জোড়া টেবিলে পৃথক ভাবে উপুড 
করে যাতে রাখেন সে উপদেশও দেওয়া হয়। ছটি তাস দিয়ে তিনটি আলাদা 
জোড়] হওয়ার পর দর্শকের হাতের বাড়তি তাস প্রদর্শক ফেরৎ নিয়ে ভাস- 
জোড়ার ওপর রেখে তাসজোড়া দর্শকের হাতে দেয়। দর্শক এখন তার 
আগে করা যে কোনও জোড়া উপুড় করলে প্রদর্শক দর্শককে ততগুলি তাস 
ফেলতে বলে যা এ যুগল তাসের পরিমাণের সমষ্টি, অর্থাৎ তাস ছুটি ছক 
ও সীতা হলে ছয় যোগ সাত তের হবে, গোলাম ও ছুরি হলে এগার যোগ 
দুই তের হবে ইত্যাদি । দর্শকের তিন জোড়া তাসের দরুণ যে 
তিনটি তাস পাওয়। যায় সেগুলি আলাদা উপুড় করে রাখার পর প্রদর্শক বলে, 
«আপনাকে তিনটি স্থযোগ দিয়েছি তাসজোড়ার বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত 
তাস নির্বাচিত করতে । আপনি নিজের ইচ্ছামত তিনটি সংখ্যা করেছিলেন । 
এ বিশেষ সংখ্যায় কোন তাস পাওয়া যাবে তা আপনার আমার জানার 
কথাও নয়, জানি না। এবার আমার জন্য আপনি একখানি তাস দিন । 
এঁ তাস জোড়ার ওপরের তাসটা ফেলুন । সেটার যা পরিমাণ হবে আমাকে 
সেই সংখ্যায় অবস্থিত তাসটি দ্িন।” দর্শক এই নির্দেশ মত কাজ করলে 
প্রদর্শক তার তাসটি চিৎ করে টেবিলে রেখে দর্শকের বরাতে যে তাস তিন 
পড়েছিল সেগুলি একে একে চিৎ করতে উপদেশ দেয়। এ তিনখানি তাস 
ও-্টালেই দেখা যাবে সবই টেক্কা । 

এ খেলাটি দেখাতে গোড়াতেই প্রস্ততি প্রয়োজন | প্রস্ততি পর্ব প্রকাশ্যে 
করা হলেও একটু গোপনীয়তা অবশ্যই পালন করতে হয়। এই কাজটি 
হন্ছে তাস জোড়ার ওপরের পাঁচখানি তাসের উপরস্থ তাসটি নহল! কর! ও 
তার নীচে চারটি টেক্কা রাখা । গোপনে কাজ করতে কাকের মত চোখ 
বুজে জিনিষ লুকিয়ে চরাচর অন্ধ মনে কর] চলে না। প্রকাশ্তে কাজ করতে 
যা__-৫ 
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হয়। তাড়াহুড়া না করে, এমন কিছুকর! হচ্ছে না এই ভাবে কাজ করলে সেই 
কাজ কারও দৃষ্টি আকর্ণ করে না। যাদুকরদের নিভৃতে কাজ করার এটি 
একটি প্রকৃষ্ট উপায় । সুতরাং আগের বার খেলা চলার সময় যে তাসগুলি 
চিৎ করে ফেলা হয়েছিল তাতে কোনও নহল! পড়েছে কি না দেখতে হয় ও 
থ[কলে সরিয়ে রাখা হয় । না যদ্দি থাকে তা হলে চার ভাগে ফেলা তাসের 
মধ্যে খুঁজে সেই ভাগের ওপরে তুলে রাখা হয় যখন নির্বাচিত ভাগে চার 
টেক! রয়েছে সবাই দেখার জন্য আকুষ্ট। পরে চার ভাগ একত্র করার আগে 
চারটে টেন্ধা &ঁ নহলার তলায় রেখে সেই ভাগটি অন্তান্য তাসের ওপরে রাখা 
হয় অর্থাৎ টেকা! সমেত ওপরে অবস্থিত নহলা যে ভাগে আছে সে ভাগটি'। 
তাসগুলির একেবারে ওপরে রাখা হয়। তারপর প্রদর্শক যে কয়েক বার 
তাসগুলি ভাজায় সেটি বিভাজনের সাহায্যে ওপরের পশাচখানি তাস ওপরেই 
অবিচলিত রাখা হয়ে থাকে । এর পর দর্শক প্রদর্শকের হাতের ছড়ান তাসের 
মাঝখান থেকে এক গোছা তাজ টেনে নেয়। প্রদর্শকের এখানে লক্ষ্য রাখা 
দরকার অন্ততঃ কুড়ি বাইশটি তাস যেন দর্শক নিয়ে নেন, কারণ অন্ততঃ 
ষোলখানি তাস তাকে নেওয়াতেই হবে। ছু চারখানি তাস বেশী নিলে 
ক্ষতি হয় না। যাই হোক, দর্শক তার টেনে নেওয়! তাসগুলি থেকে তিনখানি 
ছুটি তাসের জোড় তৈরী করবেন যে তাসগুলির যোগফল দশের উধ্র্ব ও বিশের 
নীচে হবে। তিন জোড়া তাল করার আগে দর্শককে তার হাতের তাসগুলি 
গণনা করতে বলা হয় । এতেই গৃহীত তাসের সংখ্যা] জানা যায়। চোদটির 
কম হলে যতগুলিতে &ঁ সংখ্যা হয় ততগুলি তাস নেওয়াতে হয়) চোদ্দের 
বেশী হলে চুপ করাই শ্রেযম়। তিন জোড়া তাস হওয়ার পর বাদ বাকী তাস 
ফেরৎ নিয়ে প্রদর্শক তাস জোড়ার ওপরে আট খানি তাস রাখে। তার বেশী 
তাস থাকলে সেগুলি তাসজোড়ার তলায় রেখে দেয়। এর পর যখন 
প্রথম জোড়া তাস উন্টিয়ে দেওয়া হয় ও দর্শককে তাস জোড়া থেকে একটি 
তাস উপুড় করে ফেলতে বলা হয় তখন প্রথম জোড়া তাসের সমষ্টির পরিমাণে 
তাস ফেল! হয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয় ধরা যাক, এ তাস জোড়ার 
সমষ্টি এগার। তা হলে একটি তাসের ওপর আর একটি তাস ফেলে 
এগারটি তাস ফেলা হবে। প্রদর্শক এই ফেলা তাসের ভাগটি হাতে 
তুলে মন্তব্য করে, “এগারতে ছুটি সংখ্যা । ছুটি এক। তাদের যোগফল 
হচ্ছে একে একে ছুই । স্ুতরাং এই তাসগুলিব দ্বিতীম্স তাসটিই আলাদা করে 
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রাখা! হবে ।”” কথা মত একটি তাস হাতের তাসগুলির তলায় রেখে, ওপর 
থেকে একটি এটিই দ্বিতীয়, তাস নিয়ে টেবিলে উপুড় করে রেখে দেয়। এই 
ভাবে অন্ত ছু জোড়া তাসের বেলায় প্রথম বার সংখ্যা অনুপাতে ও দ্বিতীয় বার 
সেই সংখ্যার রাশি ছুটির সমষ্টিতে যে সংখ্যা হয় সেই সংখ্যায় অবস্থিত তাসটি 
পূর্ববৎ আগের তাসের পাশে উপুড় করে রাখা হয়। তিন বারে তিনখানি 
তাস ওপুড় করে রাখার পর তাসজোড়ার ওপরের তাসটি নহলা হবেই 
এবং ওপর থেকে তলার দিকে নবম স্থানে চতুর্থ টেকার দর্শন পাওয়া 
যাঁবে। বলা বাহুল্য, আগের তিনটি তাসও টেক্কা! । 

সপ্তম রঙ্গ আবার তাসগুলি একত্র করে ভাজতে ভাজতে প্রদর্শকের 
বক্তব্য শুরু হয়, “এবারে নিশ্চয়ই বুঝেছেন টেক্কার একটা বিশেষত্ব আছে। 
এ থেকেই প্রবাদ হয়েছে টেকা মারা অর্থাৎ হাঁমবড়া ব্যবহার ।, সত্যিই 
টেক্ারা ভারি চতুর । আমি নানা ভাবে এদের নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করেছি। 
কিন্ত আজও এদের কায়দা করতে পারলাম নাঁ। টেক্কা ছাড়াও আশ্চর্য 
তাসের খেল! হয় অস্বীকার করব না। নিন, এ তাসজোড়াটা ছু ভাগে 
ভাগ করুন। তা বলে সমান দুটি থাক করবেন না।” তাসজোড়া কাটাতে 
দিতে টেবিলে রেখে তাস নিজে কেটে দু তিন ইঞ্চি দ্নুরে ছু ভাগ পাশাশাশি 
কি ভাবে রাখতে হবে তা করে দেখিয়ে দেওয়ার পর দর্শক তাসজোড়া 
কেটে রাখেন । প্রদর্শক দেখে নেয় তাস কেটে ওপরের ভাগ নীচের 
ভাগের ডান পাশে রাখা হয়েছে কিনা। তারপর ডান দিকের ভাগটা 
আবার কাটতে বলে আঙ্গুলের ইশারায় দর্শকের ওঠান ভাগটি আগের 
ভাগের ডান পাশে রাখতে নির্দেশ দেয়। এর পর বী দ্দিকের ভাগ 
কেটে হাতের তাসগুলি এ ভাগের বাঁ দিকে রাখার নির্দেশ করা হয়। 
এই নিয়মে একজোড়া তাস চারটি থাকে টেবিলে রইল। প্রদর্শক এবার 
দর্শককে বা দিকের শেষ থাকটি তার হাতে নিয়ে আগে একটি একটি করে তিনটি 
তাস ই থাকের ওপর থেকে তলায় নামিয়ে তারপর আর যে তিনটি থাক 
আছে তার প্রত্যেকটিতে একটি একটি তাস ওপরে দিতে বলে। এটি করা 
হয়ে গেলে বী দিকের প্রথম থাকটি যে জায়গায় ছিল সেখানেই রাখতে 
বলা হয় ও তারই ডান পাশের থাকটি নিয়ে আগের বারের মত ওপরের 
তিনখানি তাস এক এক করে তলায় গুজে আবার ওপর থেকে একটি 
একটি তাস টেবিলের অন্য তিনটি থাকের ওপরে ফেলতে বলা হয়। এই 
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একই ভাবে বাঁ দিক থেকে 'চারটি থাক পর পর এ একই কাজ 
করা হলে প্রদর্শক মন্তব্য করে, “কথায় বলে ওন্তাদের মার শেষ বার। 
এটাই আজকের আসরের শেষ খেলা । যা করবার আপনারাই সব 
করেছেন। আমি নিমিত্ত মাত্র। অনুগ্রহ করে প্রত্যেক থাকের ওপরের 
তাসগুলি উন্টে চিৎ করে দিন তো।” তাসগুলি চিৎ করলেই দেখ! যাবে 
যে প্রত্যেকটি টেক্কা। প্রদর্শক মন্তব্য করে, “চার টেককার এই এক সক্ষে আত্ম 
প্রকাশ একটা আশ্চর্য ব্যাপার । আসলে এটা সম্ভব হয়েছে, এ তাসজোড়ার 
সবই বোধহয় টেকা । আর তা না হলে এটাকে টেক্কা মারা বলে ধরে নিতে 
পারেন ।” ম্মরণ করান কর্তব্য যে এ খেলাটি দর্শকদের দেওয়া তাসেই করা হয়েছে। | 
স্থতরাং খেলার তাস, অতএব তাতে চারটির বেশী টেক্কা থাকতেই পারে না। 

উপযুক্ত সাতটি চমকপ্রদ তাসের খেলাগুলি এমন ভাবে গ্রন্থনা করা 
হয়েছে যাতে দর্শকদের কিছুদিন পরেই মনে হবে এ সমস্ত খেলাই তারা 
নিজেদের হাতে করেছেন। গ্রন্থনার এই চাতুর্যই খেলাগুলিকে দীর্ঘদিন 
দর্শকদের ন্ৃতিতে ভাস্বর করে রাখে । স্বর্ণ অলংকারে মণিমানিক্য সংযোঙ্গনে 
শিল্পীর যে সু্ম রুচির পরিচয় পাঁওয়! যাঁয়, পৃথক পৃথক যাদুক্রীড়াগুলিকেও 
সাজিয়ে গুছিয়ে সন্নিবিই করে রসাল ভাষণে ভূষিত করাও যাছুকরের 
শিল্পীমানসের রসজ্ঞানের বিশেষত্ব অনুভব করা যায়। খেলা খেলার 
মত অবহেলায় দেখালে কারও তৃপ্তি হয় নাঁ। খেলাকে খেলার উর্ধে 
তুলতে না পারলে রসিকের মনে যে রসের আগ্রহ থাকে তা অতৃপ্ত থেকে 
যায়। প্রত্যেক যাদুকরের সর্বাত্মক প্রয়াস হওয়া উচিততার খেলাগুলি রসের 
মাধুর্ধে মধুময় করা । কবি মধুন্থদন দত্তের ভাষায় সেই ইচ্ছাটা হচ্ছে, 
“রচিব যে মধুচক্র, গৌডজন তাহা আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।” 
হ্যা, প্রতিটি যাছুক্তীড়া রসে টেটুদ্বুর করতে ভাষা ও ভাষণের অলংকরণ 
অত্যন্ত গ্রয়োজন। বিশুদ্ধ রীতিতে কর্ম সম্পাদনে না আছে শিল্পীর নিজম্ব 
কৃতিত্ব, না থাকে শিল্পসন্তারের মনোলোভা মৌন্দ্ঘ। প্রত্যেক খেলাই 
মধুভরা মৌচাক করাই কল যাছুকরের লক্ষ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয় 
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হস্তলাঘব 


প্রথম অধ্যায়ের স্বয়ংসিদ্ধ যাছুত্রীড়ার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের পরই 
নবীন উৎসাহীর স্বতঃই ধারণা হতে পারে যে যাছুত্তীড়া মাত্রেই এইরকম 
সহজ ও স্বাভাবিক উপায়েই সংঘটিত হয়। যাছুবিগ্ভাও বিদ্যা তথা বিশেষ 
ধরণের চাকুকলা। তাই গীতবাছের মতই যাছুবিঘ্ভার চর্চাতেও কতকগুলি 
প্রাথমিক বিষয় শিক্ষার প্রয়োজন আছে। গানে যেমন স্বর সাধনা, বাজনায় 
যেমন স্থুর সাধনা, যাছুতেও তেমনি হাতসাফাই সাধনার ব্যবস্থা আছে। 
যাদ্ুবিদ্ভার এই হাতসাফাইকেই হস্তলাঘব বলে। হস্তলাঘবে পটু না হলে 
যে যাদুকর হওয়া যায় না তা আধুনিক কালে অনেক রকম যাল্ত্রিক উপায় 
আবিষ্কৃত হবার পর তেমন জোর করে অবশ্ঠ বলা চলে না। তবু হস্তলাঘব 
আয়াসসাধ্য হলেও এই শিপুণতা আয়ত্ত করে রাখলে ভবিষ্যৎ যাছুকরী 
দুর্ঘটনায় অরেেশে সামলিয়ে ওঠা যায় এই যা। গান বাজনা চিত্রাঙ্কন 
লেখাপড়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিগ্ভালাভের বেলায় বাঁল্যকালের হাঁতেখড়ি 
থেকে ব্যাকরণ পর্বস্ত আয়ত্ব করতে যে সময় ও শ্রম লাগে ততখানি আগ্রছে 
যদি কেউ যাছুবিদ্ভার এই প্রথম পাঠগুলি রপ্ত করে নেয় তা হলে ভবিষ্যৎ 
'জীবন নিশ্চয়ই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে । 

সত্য বলতে কি, আমরা! মাঠে ময়দানে যে যাযাৰর যাছুকরদের ত্রীড়ায় 
বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি ও বেশীর ভাগ লোকই যাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
তারা এই হস্তলাঘব শ্রেণীর ক্রীড়া! দেখিয়ে বেড়ায়। তালের বুত্তান্তেও 
থার্সটনের সমস্ত অতিকায় আমবাবি ক্রীড়া ছাপিয়ে তাসের খেলাই শুধু 
বাহবা পায় নি, দর্শকের স্থৃতিতে অবিম্মরণীয় হয়ে থাকায় এই হাতের 
কাজট্কু আয়ত্ত করার প্রয়োজন বিশেষ মনোযোগের ও অভ্যাসের বিষয় 
হয়ে উঠেছে। ভামুমতীর খেলা বা ভোজবিদ্ধা নামে প্রচলিত যে সব 
যাদুক্রীড়া আমাদের দেশে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে সে সমস্ত আসবাৰি ক্রীড়া 
যেমন প্যাটরার মধ্যে মানুষ পুরে অনৃশ্ঠ করা বা & অবস্থায় প্যাটরাকে 
বাইরে থেকে তলোয়ার দিয়ে এফোড় ওফকোড় করে ফোড়ার পরও মান্যটিকে 


৭০ যাছু বিজ্ঞান 


অক্ষত রাখা বা চার চাপা মা্ষকে শূন্যে তোলা খেলাগুলি উল্লেখযোগ্য 
কিন্ত আটি পুতে আম গাছ গজান ও শেষে গাছে স্ুপকু আম ফলান অথবা 
শৃযগর্ত বাটির মধ্যে চেতন ও অচেতন পদার্থের আবিভাব ও তিরোধান 
হস্তলাঘবের সাহায্যেই নিষ্পন্ন হয়। খুব সম্ভব *্গবাটি ও গুটির খেলাই 
যাছু জগতের প্রথমতম যাছুক্রীড়া আর সনাতন বিম্ময়ের বিষয় । এই 
থেলাটিই যতকিঞ্চিৎ বূপান্তরিত রূপে জগতের সর্বস্থানে সর্বকালে বর্তমান ॥ 
তাই অনুমান করা যায় যে যাছুর জন্মস্থান প্রাচ্যে, কারণ বিদ্যাবুদ্ধির উন্মেষ 
প্রথমে গ্রাচ্যেই হয়েছে বলে ধরা হয়ে থাকে । পাশ্চাতা দেশে জিদ্দীরা 
য্দি এটি প্রচার করে থাকে তাহলে যাদুর জন্মস্থান ভারতবর্ষ । ভারত 
হলে অঙ্গবঙ্েই যে উদ্ভাবিত হয়েছে সেটা স্ুনিশ্চিৎ। কারণ এই হান 
পূর্বাঞ্চলের তন্ত্র সাধনা আর্য অভিষানকে পদে পদে ছুরতিক্রমনীয় বিপত্তিতে 
ঠেকিয়ে রেখেছিল । এই তন্ত্রের স্থুল অঙ্গ, যা ইন্দ্রজাল নামে, আজও কামাখ্যাকে' 
যাদুর তীর্ঘরূপে গোরবান্বিত করে রেখেছে । তাই পৃথিবীর জর্ব দেশ 
ভারতবর্ধকে যাছুর গীঠস্বান বলে আজও বন্দনা করে আর বলে ভারতই 
ভেঙ্কির উৎসমুখ | 

মানুষের বুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই যাছুবিদ্যা জন্মলাভ করেছে। 
আফ্রিকার ভূত-বৈছ্যরা যে সব অলৌকিক কীর্তি করে থাকে তাও এ যাছুবিদ্যা। 
প্রেতসিদ্ধ নামে যেসব আজগুবি কাণ্কারখানার গুজব শোন! যায় তার 
বেশীর ভাগই যাছুবিদ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। পাশ্চাত্য প্রেততত্ববিশারদ 
বিখ্যাত মিঃ কোনান ডয়েলকে আমেরিকার নামজাদা বন্ধনমোচন-পটু 
হুডিনি কতকগুলি যাছুক্রীড়া দেখিয়ে এমন হতবুদ্ধি করে দিয়েছিলেন যে 
ডয়েল তাকে ভূতসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। ডাক্তার কিউ নামে আমেরিকার 
বিখ্যাত প্রেতসিদ্ধ প্রতারণার অভিযোগে বিচারালয়ের বিচারে শেষ পর্যন্ত সাজ! 
পেয়েছিলেন । আমাদের দেশেও প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় 
প্রেতলোকের স্বশরীরে আবির্ভাব, তাদের আলোকচিত্র, তাদের সঙ্গে কথোপ- 
কথনের এবং তাদের সংবাদাদি আদান প্রর্দানের জন্য রহমান-বে যে সমৃদ্ধ 
ব্যবসা পার্ক স্্রীটে ফেদে বসেন, তিনিও প্রতারণার দায়ে গা ঢাকা দিয়ে এদেশ 
থেকে সরে পড়তে বাধ্য হন। ইংলগ্ের বিখ্যাত যাদুকর মিঃ মান্ষিলাইন ও 


*" তিনটি, কোনও ক্ষেত্রে মাত্র দ্ইটি, বাটি ও কয়েকটি বল ব1 ছোটখাট সামগ্রী একটায় 
চাপ! রেখে অন্ঠটায় নিয়ে যাওয়! বা আবিভশব ও তিরোধান দেখানোই এই খেলার বিষয়। 
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আমেরিকার প্রখ্যাত বন্ধনমোচন-বিশারদ মিঃ হুড়িনি অনেক সমসমায়িক 
প্রেতাবিষ্ট ভৃতসিদ্ধদের প্রবঞ্চনার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন । এই সব 
নানা কারণে বাইবেলোক্ত ফ্যারাও-এর সামনে মশ যে সমস্ত আশ্চর্য কাণ্ড 
ঘটিয়েছিল তাও অনেকের ধারনায় সোজান্জি যাছুক্রীড়া ব্যতিরেকে আর 
কিছুই নয়। জনশ্রুতিতে শোন! পিশাচসিদ্ধরা কিন্ত আজ কোথাও চোখে 
পড়ে না। তাই আমাদেরও মনে সন্দেহের বিশেষ কারণ সঞ্চিত হয়ে 
উঠছে যে এ ধাগ্সাবাজগুলি আধুনিক “আত্মারামদের' হাতে পড়ে ক্রমশই 
বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হয়েছে। এ যুগে যাছুবিষ্যার প্রাথমিক জ্ঞান অল্প বিস্তর 
সকলেরই জানাশ্তন! থাকায় ভূতপ্রেতের বশীকরণ কেউ মানতে চায় না। 
তাই যাছুবিদ্া এখন নিছক মনোহরণের আনন্দ পরিবেশনেই নিয়োজিত 
হচ্ছে। চিত্রগ্রাহী এই চমতকার যাছৃবিদ্যার নিপুণ প্রয়োগে যে মায়াজাল 
বিস্তার করা চলে তার জন্য হস্তলাঘব আবশ্তিক প্রথম পাঠ । হম্তলাঘবে 
কিঞ্চিৎ দক্ষতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই যাছুবিগ্ার প্রয়োগ বিধি স্বতঃই পরিস্ফুট 
হয়ে ওঠে । ব্যাকরণে বুযুৎ্পত্তি না হলে যেমন রচন1 কুশলী হওয়। দুষ্কর 
তেমনই হস্তলাঘবে পারদর্শী না হয়ে মতিতভ্রম ঘটানও দুঃসাধ্য । 

হস্তলাঘব সেই শ্রেণীর কারসাজি যা শুধু হাতের চেটো ও আঙ্গুল 
পাচটির সাহায্যেই নিষ্পন্ন হয়। এটি জাধনসাপেক্ষ দক্ষতা) গায়কদের 
গলা-সাধা এবং নর্তকদের ফৃদ্রা আয়ত্বের অনুরূপ । প্রথমে কিঞ্চিৎ ধৈর্য ও 
অধ্যবসায়ের প্রয়োজন কিন্তু আজীবন উপকৃত হবার বস্ত। মোটামুটি কাজ 
চালানো যায় এমন কতকগুলি হম্তলাঘব আয়ত্ত করতে পাঁচ ছয় সপ্তাহের 
বেশী সময় লাগে না। আর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের ফলে দক্ষতা ক্রমশই 
বাড়তে থাকে । হস্তলাঘব শিক্ষার্থীকে আত্মনির্ভর ও সপ্রতিভ করে তোলে । 
তাই পাশ্চাত্য দেশে অধুনা হস্তলাঘবেন্স যতই বিকল্প যাস্ত্রিক উপায় তৈরী 
হোক না কেন যন্ত্রের ওপর পরিপুর্ণ আস্বা রাখা কোনও যাছুকরের উচিত 
নয় এই জন্য যে কল বিগড়ে যাওয়ার কাল ক্ষণ আগে ঘাকতেই অনুমান 
করা সম্ভব নয় ও সেই ভয়ঙ্কর ছুঝবস্থায় শঙ্কটমোচনের কোনও সুযোগই 
থাকে না। এই বিশেষ বিবেচনায় যাদুকর সমাজ হস্তলাঘবে অপটু 
যাঁতুকরকে পঙ্গু আতুরের মতই কপার চোখে দেখে । 

হস্তলাঘব আয়ত্ত করা অভ্যাস সাপেক্ষ । অভ্যাস ইচ্ছাধীন ও অধ্যবসায় 
নির্ভর । তাড়াহুড়ায় কোন কিছু শেখবার চেষ্টা করলে সে শ্রম আশাগ্রদ 
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সুফল দেয় না। এই কারণেই (রবীন উৎসাহী হঠাৎ বাহবা অর্জনের 
হঠকারিতায় হস্তলাঘব প্রয়োগে বিফল হয় ও এর কার্ধকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান 
হয়ে পড়ে । এই প্রক্রিয়াগুলির গুণবত্তা সম্বন্ধে পূর্ণ আস্থা রাখতে এটুকুই 
নিত ম্মণ কর! কর্তব্য যে এগুলির উপত্বক্ত ব্যবহারেই যাছুকরের কীন্তিকলাপ 
মহীয়ান হয়ে ওঠে ও অপপ্রয়োগে ব। নিশ্য়োগে যশোবাশি রাহুগ্রস্ত শশীর 
মত তমসাবৃত হয়ে থাকে। 

হন্তলাঘবের যে সমস্ত বর্ণনা অতঃপর প্রদত্ত হয়েছে তা যথাসম্ভব প্রকৃত 
করার চেষ্টা করলেও প্রয়োগভঙ্গী যথাযথ প্রকাশ কয়া সম্ভব হয় নি, অ 
তা ভাষায় কর! সম্ভবও নয়। এই বিষয়ে ভাষা বেখানে পঙ্গু সে 
চিত্রের সাহাষ্য নেওয়া হলেও বেশ খানিকটা অন্ুক্ত থেকে গেছে । উৎ 
শিক্ষার্থর! প্রত্যেকেই স্ব-স্থ বুদ্ধিমত্তার শরণ নিলে দুর্গমতা লঙ্ঘন করতে 
পারবে কারণ গ্রন্থকার নিজেই এ ভাবেই জক্ষম হয়েছেন। প্রতিটি 
প্রক্রিয়াই অভ্যাস করার সময় সামনে একটা বড় আকারের দর্পণ রাখলে 
প্রতিবিষ্িত দৃশ্ে লক্ষ্য রেখে সাধনা করার সময় শুধু যে প্রয়োগ বিধিরই 
উন্নতি হওয়া সম্ভব তা নয়, যাছুক্রীড়ায় হস্তলাঘব প্রয়োগের সময় যাদুকরের 
দৃষ্টি ক্রিয়াশীল অঙ্গপ্রত্াঙ্গে না দেওয়ার যে সবিশেষ আবশ্যকতা সেটিও 
সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষালাভ হতে থাকে । এই ছুটি বিষয়ের শিক্ষাতেই প্রয়োগ- 
ভঙ্গীর স্বতংক্ফুর্ত সাবধানত। সহজে ও অনায়াসে আয়ত্ত হয়ে যায় । 

হস্তলাঘব অনুশীলন করার প্রান্কালেই একটি জনশ্রতি-পরবশ ধারণার 
আমূল সংস্কার আবশ্তক। ন্মরণ প্লাখা কর্তব্য যে হস্তসঞ্চালনের ভ্রুততাই 
হস্তলাঘবের প্রয়োগ নিপুণতার লক্ষ্য নয়। দ্রুততম ক্রিয়া দৃষ্টিকে ফাকি 
দিতে পারে এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রবাদদ। কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই 
ক্ষিগ্রতা সার্থক হয়েছে, তাও প্রতি সেকেণ্ডে ভ্রিশখানিরও বেশী খগ্ুচিত্র 
একই পটে অতিক্রম করে বলেই স্থিরচিত্র চলমান ও অখণ্ড দেখায় । 
কিন্তু হস্তলাঘব কথনও অত দ্রুত গতিতে করা অসাধ্য । মানুষের দ্রুততার 
সীমা যেখানে যন্ত্রের প্রতিযোগিতায় হার মেনেছে সেখানে মানুষ বৃদ্ধির 
সাহায্যে তার লীমিত শক্তির ছারা অপরিসীম কাজ করার উপায় ঠাওরেছে । 
তাই হস্তলাঘবে ক্ষিপ্রতা পরিহার করে ধীর স্থির স্বচ্ছন্দ চালের শরণ 
নেওয়া হয়। এর অন্ত মুখ্য কারণ হচ্ছে যে যাছুক্তীড়ায় রসিকবর্গ রস. 
উপভোগের জন্য সমবেত হওয়াতে বিলশ্থিত বিরামের অবসরেই আনন্দ 


| 
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লাভের যনোভাব পোষণ করেন। সেই, জন্যই হত্তলাঘব ধীরে স্ুস্থে প্রয়োগ 
না করলে দর্শক কার্ধ ও কারণের সম্বন্ধ অনুধাবনে অক্ষম হন ও সে অবস্থায় 
যাছুক্রীড়া অরপিকের প্রতি রস নিবেদনের মত মর্মঘাতী ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হুয়। যথাস্থানে এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা উদাহরণ দিয়ে বৃুঝান হবে। এখন 
শুধু একটি কথাই বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে হস্তলাঘব প্রয়োগ করার 
'আগে ও পরে কোনও দর্শকের যেন মনে না হয় প্রদর্শক তাড়াতাড়ি একটা কিছু 
'সেরে ফেলেছে বা এমন কোনও কাজ করেছে যার ফলে কিছু হবে বা হতে 
পারে। কারণ ঘাছুক্রীড়ার প্ররুত, রপই হচ্ছে যাদুকর কিছুই করছে না, অথচ 
বিস্ময়ের পর বিস্ময় আপনিই ঘটে যাচ্ছে। কাজেই যেখানে যাদুকর কিছু 
একট! করে ফেলেছে আগেই প্রতীয়মান হয়েছে যে অবস্থায় কিছুক্ষণ পরে 
আশ্চর্জনক একট] অবস্থার উদ্ভব হলেও সেখানে কিন্তু যাঁদুক্রীড়া সফলভাবে 
দেখান হয়েছে গণ্য হতে পারে না। যাদুক্রীড়াতে ক্রিয়। গোপন রাখাই 
বিধেয় আর এই থানেই যাছুক্রীড়ার সঙ্গে জাগলিঙ-এর পার্থক্য, যেহেতু 
জীগ২লিউ-এ অত্যন্ত নৈপুণ্যই বাহবার দাবী করে। হস্তলাঘবের প্রয়োগ 
সম্থদ্ধে একটা দ্রিকে সতর্ক থাক দরকীর ঘে এঁ কাজের সময় প্রদর্শকের দেহের 
বা প্রত্যঙ্গের যতখানি অংশ দর্শকের দৃষ্টিগোচরে থাকে ততখানি অংশ 
নিশ্চল নিথর রাখতেই হবে; সেখানে কোনও রকম কম্পন ব! পেশীর সংকোচ ও 
সম্প্রসারণ অথবা আট ভাব যেন কারও চোখে ন] পড়ে। সামান্ত অস্বাভাবিকতা 
দর্শকের চোখকে সজাগ করে তোলে। 

রহস্য সৃস্টি করতে প্রয়োজন বাগ্সিতা। ভাষা মাঁছষের মনোভাব গোপনের 
দুর্ভেছ্চ বর্ম। আর যাদুকর এই বর্ষের আড়ালে যাদুরসিকদের মনপ্রাণ 
বিমোহনের বিশেষ ব্যবস্থা করে। যাছুকরী বক্তবা বিশেষ মাঁজিত হুরুচিসম্পন্ 
ও ক্রীড়ার সঙ্গতরূপে ব্যবহৃত যাতে হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ! দরকার । 
'এই গ্রন্থে যাছুক্রীড়ার উপযুক্ত অনেক কথ উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। 
ওগুলি বলার সময় উপযুক্ত নাটকীয় অভিব্যক্তি সংযুক্ত হলেই শিক্ষার্থার শ্রম 
সার্ক হবে। রহন্ত যাদুর আত্মা ও বাগ্মিতা তার অবয়ব। দেহ ছাড়া প্রাণ, 
আর প্রাণহীণ দেহ, দুই আবর্জনা,-_বর্জনীয়। 

(ক) আবর্ভন 

হস্তলাঘবের প্রথম অনুশীলন হচ্ছে আবর্তন। এই পরিচ্ছেদ যে যাছুকরী 

বিধিগুলি বণিত হচ্ছে সে সমন্তই তাস বা তাসগ্শ সামগ্রাতেই প্রয়োগ 
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করা চলে। এক জোড় তাসের নামনের দৃশ্যমান তাপকে অদ্বশ্ত করতে 
অথবা পশ্চাতের অদৃষটপূর্ব তাসকে লোকচক্ষুর অগোচরে এবং অজ্ঞাতসারে 
সম্মুখে নিয়ে এসে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে এই প্রক্রিয়ার প্রয়োজন । আব্তনের 
আরও নান! রকম প্রয়োগ সম্ভব । সেগুলি যথাস্থানে পরে নির্দশ কর! হবে।' 
যাছুক্রীড়ায় ক্রিয়া! গোপন করাই কৃতিত্বের পরিচয়। ক্রিয়া গোপন করার এক- 
মাত্র উপায় হচ্ছে যাঁছুকরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে সব অংশে দর্শকের দ্ৃপ্তি পড়তে 
পারে সেই সব জায়গার পেশী ম্পন্দনহীন রাঁখা। অগত্যা দর্শকের দৃষ্টির 
অগোচরে পড়৷ প্রতান্জের অবাধ ব্যবহারে চুটিয়ে কার্য সমাধা করতে হয় 
এই সামান্য বিষয়ে অসামান্ত সতর্কতা বজায় রাখলেই হস্তলাঘবে নিপুণ ক 
সময় লাগে না। তবে এই হাতের কাজগুলি শিখতে কাজের অংশ বিশেষ 
ও সমগ্র কাজটি চটপট করার চেষ্টা করা বাঞ্চনীয়। কিন্ত গোড়ার দিকে: 
ক্ষিপ্রতা অপেক্ষা প্রত্যেক পাট কাজ নিখৃ'ত ভাবে করার প্রয়াসই দ্রুত 
ফলপ্রদ। ঠিকমত কাঁজ করবার পর ক্রতভাবে কাজ সম্পন্ন করা মোটেই 
সময় সাপেক্ষ নয়। * 


প্রথম আবর্তন 


(ক) তালজোড়াটি বা হাতে ধরে লহ্গ রেখার সমান্তরাল করে ধর যাতে 
জোড়ার নীচের তাঁসটি সরাসরি দর্শকের মুখোমুখি হয়ে পড়ে । তাসের দৈর্ঘ্যের 
তলার দিকে পর পর কনিষ্ঠ অনামিকা ও মধ্যমা 
ডান দ্বিকের কোণ বরাবর ঘে'সাঘে সি রেখে বৃদ্ধান্ুলী 
ওপর দিকের মাঝামাঝি দিয়ে তাসজোড়াটি ধর 
(চিত্র ২২)। বাঁ হাতের তর্জনী কিন্ত স্চ্ছন্দে 
নাড়াচাডা করার মত মুক্ত থাকবে, তবে তাসজোড়ার 
পিঠে আলতোভাবে ঠেকিয়ে রাখা হয়। এই মুক্ত 
তর্জনীর ঠেলায় তাপসজোড়ার পিছনের তাসটি 
ঠেললে ঘসটিয়ে বেরুতে থাকে যদি তাসজোড়ার . 
সামনে ডান হাতের চেটে! সমান্তরাল ভাবে পেতে বাথা হয় (চিজ ২৩) ॥ 
প্রথম প্রথম পিছনের তাসটা তর্জনীর ঠেলায় বার করা সহজ ঠেকবে ন1। 
পিছনের তাসটি হয় তো হড়কাবেই না, অথবা তর্জনী দিয়ে ঠেলতে পারা! 
যাবে না) এর একমাত্র কারণ হচ্ছে তাসজোড়াতে নির্ধাৎ বুড়ো আঙ্গুল 
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বড় বেশী চাপ দিয়েছে। ঠিক কতটঁজোরে তাস বুড়ো আঙুল চেপে' 
ধরবে তা পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার । তবে এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন তাস- 
জোড়ার পিছনের দিকের কয়েকটি তাসের 
ওপর বৃড়ো আম্গুলের চাপ কমানো । এই 
উদ্দেশ্টে বৃদ্ধানৃষ্ঠের কড়টি তাস ধরার সময় তেঙে 
নিলেও বিষমুক্ত তর্জনীতে তাসজোড়া ঠেস 
দিয়ে রাখলে এ আশ্গুলের ঠেলায় পিছনের 
তাসটি অনায়াসেই বাইরে বেরিয়ে আসবে। 
পিছনের তাস ঠেলে বার করার আগেই 
তাসজোড়াটি ডান হাতের করতল দিয়ে 
ঢেকে ফেলা হয়। ঢাকার প্রয়োজন দুটি। মুখ্য প্রয়োজন ডান হাত 
তাপের ওপর লা রাখলে পিছনের তাস সহজে বেরয় না। দ্বিতীয় 
প্রয়োজন এ ডান হাতেরই আড়ালে পিছনের তাসটি সামনের তাসের 
ওপর এনে রাখা হবে। ডান হাতের করতল বা হাতে ধরা তাসজোড়ার গ! 
ঘে'সে চালিয়ে যেতে যেতে ঠিক যে মুহূর্তে ডান হাতের আন্গুলের প্রথম 
পর্ব তাসের অন্য প্রান্ত ছাড়িয়ে চলেছে তৎক্ষণাৎ বা হাতের তর্জনী দিয়ে 
পিছনের তাসটি বহিমূখী ঠেলে দিলে চলমান ডান হাতের তালুর প্রথম পর্বেই 
পিছনের তাসটি এসে পৌছাবে। এখন ভান হাত ক্রয়ে প্রসারিত করে গেলে 
পিছনের সম্পূর্ণ তাসটি করতলে লেগে থাকবে যদি বা হাতের তর্জনীর ঠেস 
না সরান হয়। এই ভাবে তাস ঠেলে ডান হাতে আনার সময় স্বাভাবিক 
নিয়মেই ডান হাতটি বা হাতে ধর] তাসজোড়ার ডগায় পৌঁছে দমকোণ কৃষ্টি 
করবে এবং এই অবস্থা অপরিহাধ। 
কিন্ত তাপ সমেত ডান হাতটি ব। 
হাতে ধরা তাসের সঙ্গে সমকোণ 
করেছে দেখলে দর্শকদের চোখে কাজের 
ংশ বিশেষ প্রকাশ হয়ে যায়। তাই 
ডান হাতটি বা হাতে ধরা তাসজোড়ার 
সমান্তরাল রেখে তাসত্ুদ্ধ বা হাত ডান চিত্র ২৪ 
হাতের করতলের সমকোণ অবস্থায় রাখা হয় যাঁতে ডান হাতের আড়ালে 
বা! হাতের তাসগুলি ঘ্বরিয়ে নেওয়। যায় । এতে পিছনের তাসথানি বা হাতের 
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'র্জনীর ঠেলায় ও চাপে ভান /হাতের চেটোর সঙ্গে এক হয়ে থাকে 
€চিত্র ২৪)। এ সময় বা হাতের তাসজোড়ার কোলের দিকট৷ উচু করে 
তুললে ধর্শকদের জোড়ার সামনের তাসটা! তখনও রয়েছে দেখান যায় এবং 
ডান হাতে পিছনের যে তাসট! ব! হাতের তর্জনীর ঠেলায় রয়েছে সেটি এর পর 
তাস জোড়ার সামনে এনে ফেলা যায়। এ রকম করলে ডান হাত যেন 
তাসজোড়ার ওপর বুলান হয়েছে মনে হয়। অথচ প্ররুতপক্ষে তাসজোড়ার 
পিছনের তাসটি জোড়ার সামনে ওপরে এনে রাখা হয়। ভান হাত সরিয়ে 
নেবার আগে হাতটা! মৃঠো করে, পরে মৃঠো খুললে, দর্শকের চোখে এমন 
একটা ধাঁধার চমক লাগায় যে মনে হয় সেই মৃহ্র্তেই সামনের তাঁসটি বদলে 
গেছে। এতক্ষণে আবর্তন সমাধা হয়। ব্না করতে এ ক্রিয়াটি যত সময় ; 
লাগল আসলে কাজটি করতে খুব কম সময়ই নেয়। | 
(খ) তাঁদজোড়াটি উদ্টে! করে ধরে অর্থাৎ দর্শকদের দিকে *১ তাসের 
পিঠটা রেখেও কখন কখন আবর্তন প্রয়োগ করে দর্শকদের অজ্ঞাতসারে তাস- 
জোড়ার ওপরে নীচের তাসটিও আবর্তনের সাহায্যে এনে রাখা হয়ে থাকে। 
দ্বিতীয় আবর্তন 2 বা হাতের প্রসারিত সমান্তরাল করতলে তাসজোড়া 
রেখে দাও যাতে তাসের পিঠটাই **২ ওপরের দিকে থাকে । এবার ডান হাত 
দিয়ে আধাআধি আন্দাজ তাস তুলে নাও। সাধারণতঃ দর্শকের মনোনীত 
তাস প্রদর্শকর] এই ছু হাতে ভাগ করা তাসের মধ্যে রাখতে বলে থাকে 
এবং ছু ভাগ একত্র করার পর মনোনীত তাঁসটি সহজে খুঁজে বার করা 
যায় না এটাই মাহ্থষের ধারণ!। 
কিন্তু যাছুক্রীড়ায় এইভাবে বাঁ হাতের 
ভাগের ওপরে রাখা তাসটি ডান 
হাতের ভাগের তলায় রাখা হলেও এ 
নির্বাচিত তাসটির হদিশ রাখতে হয়। 
ম্থতরাং এ তাসটিকে হয় এক্কেবারে 
তলায়ঃ নয় ওপরে নিয়ে আঁ! দরকার। 
এই আবর্তন, মাঝে রাখা তাসটি, জোড়ার নীচে নেবার উপায় মান্র। 
দর্শক তার গৃহীত তাসটি গ্রদর্শকের বা হাতের ভাসগুলির ওপরে রাখা মাত্র 


১। তাসের পিছন বা পিঠ ধলতে যে দিকে সব তানের একই রকম নক্স। আঁক। থাকে । 
২ | তাসের ওপর দিক বললে তাস উবুড় করে রাখলে নব্মার দিকটাই দেখ! যায় । 





হস্তললাঘব গণ 


ডান হাতের তাসের ভাগ বা হাতের ট্রাসগুলির ওপর এমন তাবে ফেলে 
দেয় যাতে সমন্ত তাস একত্র হয়ে পড়ে। কিন্ত লোকে যাই দেখুক না 
কেন, এ দুভাগ এক করে ফেলার নঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শক ক! হাতের অনামিকা ও 
মধ্যম! ছু ভাগ তাসের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে (চিত্র ২৫)। এর পর বা হাতের 
বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ছু ভাগ তাসের ওপরে এমন চাপ দেওয়া হয় যাতে 
তাসজোড়া এক হয়ে মিশে থাকে । এই আবর্তনটি করতে প্রদর্শক তার 
শরীরের বা! দিকটা দর্শকদের দিকে রেখে দাড়ায় কারণ হাতের তাসের ভান 
দিকে আহ্কুল গুজে রাখতে হয়েছে এবং তাসের মধ্যে আঙ্গুল ঢোকান আছে 
তা যেন দরশশকদের চোখে না! পড়ে। এবার অনামিকা ও মধ্যমার নীচের 
তাঁসটি জোড়ার তলায় আনতে হলে ডান হাতটি তাস থেকে সবাবার আগেই 
একটু যাদুকরী প্রক্রিয়া করে ফেলতে হয়। 
এর জন্য ডান হাতে ওপরের ভাগটি ধরার 
বিশেষ কায়দা! দরকার। তাসের ছু দিকের 
প্রস্থ বরাবর ডান হাতের আঙ্গুলগুলি রাখ! 
হয়। এভাবে ধরলে এক ক্ষেপেই দু ভাগ 
মিলিয়ে দর্শকদের দেখান যায় সব তাসই 

চিত্র ২৬ একত্র হয়েছে, যদিও বিপরীত দিকে ছু ভাগের 
মধ্যে বা হাতের আঙ্গুল ছুটি ঢোকান আছে। ভান হাতের বৃদ্ধাঙ্গলী ও 
মধাম! দিয়ে তাসের ওপরের কোণ 
বরাবর ধরাই উচিত ও বাঁ হাতের 
অনামিকা ও মধ্যমা দু ভাগ তাসের 
মাঝখানে প্রবিষ্ট রেখে তাসের গায়ে 
চেপে (চিত্র ২৬) একটু বাইরের 
দিকে ঘসটালে নীচের ভাগের ওপরের 
তাসটি খানিকটা বেরিয়ে যায়। এর পর 
ডান হাতের অনামিক তাসজোড়ার 
তলায় ঢুকিয়ে এ আল্ুলটি মুড়ে কপাট খোলার মত ওপরের দিকে ওঠালেই 
(চিত্র ২৭) দেখা যাবে যে বাঁ হাতের আলুলের চাপে রাখা তাসটি 
বা হাতের করতলে চলে গেছে। এখন ডান হাতের সমস্ত তাস 
বাঁ হাতের তাসটির ওপর রাখলেই আবর্তন শেষ। এই আবর্তনে একটি 








চিত্র ২৭ 
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তাপ তাপগজোড়ার মাঝ থেকে অব ওপর থেকে তলায় চালিয়ে 
দেওয়া হয়। ূ 

যদি এই আবর্তনের সাহায্যে তাসজোড়ার মাঝামাঝি রাখা তাস তলায় 
আনার পর তাসজোড়ার ওপরে চালান করার দরকার হয় তা হলে প্রথম 
আবর্ভনের সহায়তায় নীচের তাসটি ওপরে তুলে দেওয়] যায়। তাসটি নীচে 
আনবার সময় তাপজোড়াটির বা কোণ ডান হাত দিয়ে ধরতে হয় যাতে 
' তাসজোড়া বা হাতের বুড়ো আঙ্গুলে ঠেক খায় ও বা হাতের মধ্যমা ও 
অনামিকা মুডে করতল প্রসারিত করলে ঞ্ আঙ্গুল-বন্দী তাসটি কিঞিৎ বাইরে 
- বেরিয়ে আসে । এর পর ডান হাতের অনামিকা তাসজোডার নীচে দক্ষিণ 
প্রান্ত বরাবর ঢুকিয়ে আচমকা ওপরমুখি টান দিলেই সমস্ত তাসজোড়া বাম 
বৃদ্ধান্থলীতে ঠেকে কব্জার মত হয়ে দীড়ায় ও বই খোলার মত মোচড় খেয়ে 
মাঝের তাসকে বিচ্ছিন্ন করে বা করতলে ফেলে দেয়। কাজে কাজেই 
এর পর ডান হাত আন্না করলেই সমস্ত তাস বা হাতে পড়ে অথচ মাঝের 
তাসটি ততক্ষণে তাসজোড়ার তলায় পৌছে গেছে। ্‌ 


(খ) বিবত'ন 


হস্ত লাখবের দ্বিতীয় অনুশীলন হচ্ছে বিবর্তন। বিবর্তনে এক গোছা 
তাস হয় ওপর থেকে নীচে, নয় নীচ থেকে ওপরে দর্শকদের অজ্ঞাতসারে 
সরিয়ে দেওয়৷ হয়। বিবর্তন প্রত্যেক মাজিত যাদুকরেরই পরম নির্ভরশীল 
হাতিয়ার । বিবর্তন এক হাতেও করা যায়, আবার ছু হাতের মিলিত 
চেষ্টাতেও করা চলে। এই গ্রন্থের সমস্ত হস্তলাঘবে একথা সর্বদা ্মরণ 
রাখতে হবে যে কোথাও ব৷ প্রক্রিয়ার প্রয়োগ-ক্ষণে দর্শকদের দিকে 
প্রদর্শক ডান দিক করে দাড়াবে, আবার কোথাও বাব] দিক করে দাড়াবে। 
ঠিক কথন কোন পাশট! দর্শকদের দিকে ঘৃরিয়ে দাড়াতে হয় সেটা নির্ণয় করতে 
দর্পণের সামনে এগুলি অভ্যাসের সময় যে ভাবে দীড়ালে ক্রয়! গোপন সম্ভব 
সেই ভাবে দাড়ানই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা । স্থতরাং 'দেখা যাচ্ছে যে 
হস্তলাঘব অন্গশীলন করতে করতে দর্শকের চোখের গোচরিভূত সীম! সম্বন্ধে 
সম্যক একটা জ্ঞানও সঙ্গে সজে শেখ! হয়ে যায়। 


*| যাদুর ভাষায় আঙ্গুল দিয়ে কিছু ধরে রাখাকেই আহ্ুল-বন্দী বলে। 


হস্তলাঘব খ৯ 


প্রথম বিরত'ন : দ্বিতীয় আবর্তনের 'জীত বা হাতের চেটোয় তাসজোড়া 
বাখ। ডান হাত দিয়ে প্রায় অর্ধেক তান তুলে ধর। ডান হাতে তাস 
তোলার সময় আঙ্গুলের ডগা দিয়ে না ধৰে দ্বিতীয় পর্বে তাসের ভান দিক 
ঘেসে ধরাই স্থবিধাজনক। এইবার ধরা যাক দর্শক তাঁর নির্বাচিত একটি বা 
কয়েকটি তাস প্রদর্শকের বা হাতে রাখা তাসের থকের ওপর রেখে দিয়েছেন। 
কাজেই প্রদর্শক এবার তার ভান হাতে ওঠানো! তাসগুলি বা হাতের তাসে রেখে 
সমস্ত একত্র করবে। অবশ্ত দু ভাগ তাস একত্র করা ভাণ মাত্র। যদিও 
দর্শকের চোখে সেই রকমই হয়েছে দেখাবে । বাঁ হাত তো সমান্তরাল রয়েছে। 
ডান হাতের তাসগুলি লম্ব ধেখায় আড়াআড়ি ভাবে বাঁ হাতের তাসের সঙ্গে 
বুড়ো আঙ্গুল ঘে'সে মিলিয়ে ধর। এখন দর্শকদের দিকে বা পাশ রেখে 
দাড়ান হয়েছে। তাই ভান হাতের 
তাসগুলি বা হাতের তাঁসগুলিকে 
আড়াল করে ফেলেছে । এই স্থযোগে 
বা হাতের তাসগুলি আঙ্গুলবন্দী করে 
সরিয়ে ফেল (চিত্র ২৮)। অর্থাৎ 
ব]1 হাতের তালগুলির নীচে তর্জনী ও 
চিত্র ২ কশিষ্ঠা লাগিয়ে আর ওপবে মধ্যমা 
ও অনায়িকার চাঁপে ধরে রেখে তাসগুলিকে করার মত আঙ্গুল প্রসারিত 
করে ওপবের ভাগের বাইরে বার করে দাও 
(চিত্র ২৯)। নীচের তাসগুলি নিচ্ধান্ত হলেই 
ওপরের তাসগুলি বা হাতের চেটোয় ছেড়ে দিতে 
হয় ও ডাঁন হাতের আড়াল থাকতে থাকতেই 
বাঁ হাতের আঙ্গুলবন্দী ভাসগুলি চেটোয় পড়া 
তাসগুলির ওপর ফেলে দিতে হয়। সঙ্গে সে 
'আন্গুলবন্দীর আন্ুলগুলো খুলে নিতে হয়। 
এই কাজটি সম্পন্ন হলে ছু ভাগে ভাগ করা তাসের ই 
তলার ভাগটি ওপরের ভাগের ওপরে এসে পড়বে। 
দ্বিতীয় বিবর্তন ঃ আগের বারের মত বা হাতে সমস্ত তাস নাও। 
ডান হাতে তাসের আধাআধি ভাগ ওঠাবার সময় তাসগুলির একেবারে 
বা দিক ঘেসে মধ্যম! ও অনামিকা বাইরের দ্বিকে এবং বৃদ্ধানুলী ভিতরের 
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দিকে আঙ্গুলের দ্বিতীয় পর্বের কাছারটাছি ধরতে হয়, ভগ! দিয়ে ধর] হয় না। 
বৃ্ধান্গুলী ও তর্জনী এক্ষেত্রে নীচের ভাগ ওঠাবার কাজেই ব্যবহার করা. 
সমীচীন। প্রথম বিবর্তনের মত দু ভাগ তাস মিলিয়ে দাও তবে এবার 
নীচের ভাগের অর্থাৎ ব হাতের তাসগুলির ভান দিকেই ডান হাতের তাঁসের, 
ডান প্রান্ত মিলাতে হয়। অতএব প্রদর্শক তার শরীরের দক্ষিণ পাশটি- 
দর্শকদের দিকে রেখে দীড়ায়। আগের বারের মত এবারও ছু ভাগ তাস, 
একত্র করা ভাণ মাত্র। ছু ভাগের তাসের দক্ষিণ প্রান্ত এক হওয়া মাত্রই 
ব1 হাতের বৃদ্ধান্্রট ও তর্জনীর সাহায্যে তাসগুলি ধরে এ হাতের টার 
খাড়া ভাবে দাড় করে ফেলা হয়েছে 

( চিত্র ৩") আর এ হাঁতেরই বাকী তিনটি 
আঙ্গুল প্রসারিত রয়েছে যেখাঁনে ভান হাতের 

তাস তির্ধক ভাবে রাঁখ! হচ্ছে । বা হাতের 

তাল টাড় করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডান 
হাতের বুড়ো৷ আঙ্গুল ও তর্জনী দিয়ে তলার 
ভাগের তাসের ওপরমুখি কোণ ছুটি ধরে | 
ফেলা হয় ও বা হাতের তর্জনী সরিয়ে ফেল। 

হয়। এর পর ব1 হাতের মধ্যমা অনামিকা 

ও কনিষ্ঠা মুদ্রিত করিলেই্ট ডান হাতের তাসের ভাগটি বা হাতের চেটোয় 
শুয়ে পড়বে। এখন বাকী থাকে শুধু ডান হাতে ধরা তলার ভাগের 
তআাসগুলি ৰ' হাতে ন্তন্ত তাসগুলির ওপর সমর্পণ করা। এবারও নীচের, 
ভাগ ওপরে চড়ে বসল তবে এবারের ক্রিয়াটি করতে হয় দর্শকদের দিকে ডান 
পাশ রেখে দাড়িয়ে আর আগের বারেরট1 বা পাশ ঘুরে দীড়িয়ে। মঞ্চে 
খেলা দেখাবার সময় প্ররেক্ষাগারের দর্শকদের তাস মনোনয়ন করতে কখনও বা! 
সারের ব] দিকের দর্শকদের কাছে যেতে হয় আবার কখনও বা ডান দিকের 
দর্শকদের কাছে যেতে হয় ও মনোনীত তাস জোড়ায় ফেরৎ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে 
বিবর্তনের প্রয়োগে তাসটিকে জোড়ার ওপরে আনতে হয়। তাই ডান দিকে 
| গেলেই প্রদর্শকের ভান দিক তাদের দিকে আপনা থেকেই' এসে পড়ে আর 
অন্য দ্বিকে গেলে স্বতঃই ব দিকটা দর্শকর্দের দিকে রেখে দীড়াতে হয়। 
কাজেকাজেই বিবর্তন ব্যবহারে ডাইনে বায়ে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য সব্যসাচী হয়ে 
ওঠাই যাছুকরের সুখ্যাতি অর্জনের শ্রেষ্ঠ সোপান। 
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ভূতীয় বিবতন £ প্রথম আবর্তনের ধৃত যে কোনও হাতে তাসজোড়াটি 
নাও। তাসের দৈর্ধের তলায় শুধু অনামিকা ও মধ্যমা থাকবে আর বৃদ্ধা 
ওপরের দিকে মাঝ বরাবর রাখতে হবে। এবার বুড়ো আঙ্গুলের চাপ তাসের 
পিঠে কিছুটা কমাবার উদ্দেশ্যে আঙ্গুলটি ভেজে দিয়ে হাতটি চিৎ করলেই এক 
গোছা তাস করতলে শুয়ে পড়বে 
(চিত্র ৩১)। ব্যাপারটা দেখতে 
অনেকটা! এমনই যে মনে হয় যেন 
একটা বই মাঝামাঝি খুলে ফেলা 
হয়েছে। এবার তর্জনী এই শুয়ে পড়া 
তাসগুলির পিঠের ডান কিনারার 
মাঝামাঝি ঘে'সে লাগিয়ে ওপরের 
দিকে ঠেলা মারলেই এ তাপগুলি বৃদ্ধানগুষ্ঠের কোণে আটকে তাসের 
ডান দিকটি সামনে দণ্ডায়মান তাসের 
খাই ছাড়িয়ে বুড়ো আঙ্গুল পর্ধস্ত তুলে 
ধরবে। তখন ছু ভাগ তাস দেখতে 
কতকট1 ইংরাজী “ভি? অক্ষরের মত হয়ে 
দাড়ায় (চিন ৩২)। এ পর্ষস্ত সমাধ! 
হলেই সামনের ভাগের তাল পিছনের 
তাপগুলিতে ঠেস দিয়ে রাখা হবে ও বুড়ো 
আদ্গুলের চাপে চেপে রেখে, তর্জনী নিষ্কাস্ত চিত্র ৩২ 
করে মধ্যমার বীয়ে, সামনের তাসের ওপর প্রস্থ বরাবর ন্যস্ত করতে হযে। 
মধ্যমা এবং অনামিকা ঈষৎ বহিম্মখি প্রসারিত করলেই ওপরের তাসের 
ভাগটি করতলে শয়ন লাভ করবে। সথতরাং তাসজোড়াটি হাতের আঙ্গ,লে 
গুটিয়ে ধরলেই নীচের ভাগ ওপরে এসে পড়বে। তবে তাসজোড়া এলোমেলো 
অগোছাল হয়ে যায়। তাই তাসের দুই প্রস্থের প্রাস্তে তর্জনী ও কনিষ্ঠার চাপ 
দিতে হয় যাতে জোড়া সম্পূর্ণ সুবি্স্ত হয়ে থাকে । এটিকে একহাতা বিবর্তন 
বলে। দু ভাগ তাসের মধ্যে মনোনীত তাস নিয়ে, আধ পাঁক ঘুরে দাড়াবার 
ইস্ছাকুত স্থযোগে, এটি প্রয়োগ করলে মাঝের তাস ওপরে আসার দরুণ অনেক 
কাজে লাগান যায়। 

চতুর্থ বিবরন : তৃতীয় বিবর্তনের মত যে কোনও হাতে তাসজোড়াটি 
যা--৬ 
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ধর। তাসের দৈর্ঘ্যের এক পাশে বুড়ো আঙ্গুল আর অন্য পাশে মধামা 
অনামিকা ও কণিষ্টা থাকবে এবং তর্জনী গ্রন্থের এক দ্বিকে রাখতে হবে যেন 
সমস্ত ভাসগুলি জাকড়ে ধর! হয্নেছে। এখন হাত একটু আল্লা করে মধ্যমা 
ও তর্জনী বুড়ো আঙ্গ,লের দিকে ঠেলে দিলেই তাসজোড়া৷ তেরছা হয়ে পড়ে । 
বুড়ো আঙ্গলের গোড়া পর্যন্ত ওপরের ভাসের মাঝখানে ঠেকিয়ে রেখে এ 
আঙুল দিয়েই ওপরের তাসটি টানলে সেটি 
বুড়ো আঙ্গুলের দিকে খানিকটা বেরিয়ে 
আসবে (চিত্র ৩৩)। এবার তর্জনীটি 
তাসগুলোর তলায় লাগিয়ে মধ্যম! ইত্যাদি 
ওপরে থাকায় তাসগুলিকে এ আঙ্গলগুলিব 
সাহায্যে ধরে রাখা যায় ও এ চারটে আঙ্গুল 
কজার মত বাইরের দিকে প্রসারিত করলে 
তাসজোড়াটির বৃদ্ধানুষ্ঠের মুলে আবদ্ধ ওপরের ভাসটি এ খানেই পরিত্যাগ ব করে 
বাইরে আনা যায়। সমস্ত তাস সরে যাওয়া মাত্র বুড়ো! আঙ্গুলে ধরা 
তাসটি করতলে শয্রন লাভ করে। এর পর তাঁসজোড়াধূত অন্ুুলিগুলি 
সঞ্চচিত করে সমস্ত তাস এ একক তাসটির ওপর এনে রাখলেই বিবর্তনটি 
সমাধা হয়ে যায়। 





গোড়ার দিকে একটি মাত্র তাস এ ভাবে স্থানাস্তরের চেষ্টায় কৃতকার্য 
হলে কয়েকটি তাস এক সঙ্গে চালান করাও সহজ হয়ে উঠবে । বল! বাহ্‌ল্য 
যে, হস্তলাঘব প্রয়োগের অব্যবহিত পূর্ব মৃহর্তেই অঙ্গুলিগুলি ভেঙে বা মৃডে 
নিতে হয় কিন্ত শুরুতে কোনও রকম অস্বাভাবিকতা কারও দৃষ্টিতে না পড়ে 
সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে সাবধান থাকতে হয়। 


(গা) করায়ন্ত। 


বিবর্তনের প্ররক্রিয়াগুলি অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ব করার ফলে অঙ্গুলির 
জড়তা কেটে যায়, তাতেই সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন অনায়াস হয়ে ওঠে। 
এ গ্রলিতে কিঞিং অধিক দক্ষতা লাভের পর যাছুবিগ্ভার মেরুদণ্ড, করায়ত, 
শিখতে উদ্যোগী হওয়া চলে। করতলে সংলগ্ন করে কোনও বস্ত লোকচক্ষুর 
অগোচরে রক্ষা করাই শুধু করায়ত্ত নয়) সেই বস্তটির এ স্থানে অবস্থান ঘেন 
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কোনও ভাবেই কারও মনে না হয় এমন কি অন্থমানেও ন! ধর! পড়ে, তবেই 
তাকে করায়ত্ব বলা যায়। এটি আয়ত্ত করতে বেণী বেগ পেতে হয় না। 
তবে চরম উৎকর্ষ লাত করতে কিছু সময় নেয়। এর কারণ হচ্ছে, নবীন 
উৎসাহী করতল ঈষৎ গুটিয়ে কোনও বস্ত ধরে রাখতে বিশেষ বেগ পায় না; 
কিন্তু যে দক্ষতায় এ বস্তুটি হাতে আছে অস্ভব হতে থাকে, সেই অনুভূতির বিকাশ 
চোখ-মূখের অভিনিবেশে এবং হাতের পেশীর কঠিনতায় প্রকাশ হয়ে পড়ে, 
সেটি সংবরণ করার শিক্ষাই করায়ত আয়ত্বের মুখ্য বিষয়। কথাটি একটু 
খুলে বললে এই টীড়ায় যে যখনই কোনও হাতে কিছু গোপন রাখার উদ্দেশে 
ধরে রাখা হয় বা অন্থের অজান্তে কোনও গোপন কাজ করা হয়, তখন স্বাভাবিক 
ভাবেই মানুষের মন কর্মক্ষেত্রে বর্তমান থাকে, ফলে মুখে চোখে বিষয়াস্তরে 
অভিনিবেশের ভাব ফুটে বেরুয়। যাদুক্রীড়ার ক্ষেত্রে এই বিষয়ান্তরে আবিষ্ট 
মনোভাব দর্শকের মনে প্রার্শকের নিভৃত কর্মময়তার বার্তা ব্যক্ত করে দেয়। 
মনের ভাব মুখের মুকুরে ফুটে ওঠার কেলেঙ্কারি ছাড়াও অঙ্গ গ্রত্যঙ্গের 
কাঠিন্য ও অনমনীয়তা ইত্যাদি কোথায় কর্ণ সম্পাদিত হচ্ছে তাও যেন চোখে 
আন্ুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। স্থতরাং নবীন উৎসাহী পেশীর শৈথিল্য ও মুখের 
নিরপেক্ষ স্ফুতি সর্বদা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকলেই অভ্যাস বলে মনোভাব 
গোপনের দুরূহ গুণটিও আয়ত্ত করতে পারবে, কারণ দক্ষ যাদুকরগণ 
মকলেই এ বিষয়ে বিশেষ পটু এবং যাছুর মতিভ্রম ঘটাবার এটি একটি 
বিশেষ অঙ্গ । 
তাস বা তাস সদৃশ বস্ত করায়ত্ত করতে হলে ৫৫২ 
করতলে একটি তাস রেখে আন্ুলগুলি ঘন লঙ্গিবিষট 
করে একটু যুড়ে রাখতে হয় (চিত্র ৩৪)। এই 
ভাবে করতলে তাস সংলগ্ন রাখলে এবং হাতের 
যে দিকে তাসটি রাখা হয়েছে সে দিক যদি 
দর্শকদের দুটির বিপরীত দিকে বরাবর থাকে তা 
হলে তাসটি যে ওখানে আছে কেউ জানতে পারে রি 
না। তঝে। আঙ্গুলের বক্তা সন্দেহ জাগাতে পারে। 
তাই এই ক্রটিও দ্র করতে হয়। অবশ্ত করতলে তাস ধারণ করতে আঙ্গুল 
না গুটিয়ে গত্যন্তর নেই। অগত্যা! কনিষ্ঠা থেকে মধ্যম! পর্যস্ত আলল 
তিনটি আরও বেশী মুঠো! করে, বৃদ্ধাঙ্গলি উচিয়ে রেখে, তর্জনী সোজা প্রসারিত 





৮৪ যাদু বিজ্ঞান 


করে কিছু নির্দেশ করলে, সে হা/তর চেটোয় লুকান বস্তর অস্তিত্ব আপাত- 
দৃষ্টিতে ধর! পড়ে না যদি এ হাতের দৃিগোচর 
অংশের পেশীগুলির দৃঢ়তা না ফুটে ওঠে ( চিত্র ৩৫)। 
কোটের ল্যাপেল & হাতে ধরে রাখলে হাতটা 
অনেক স্বাভাবিক দেখায়। করায়ত্ত হাত অনেক 
সময় শরীরের পাশে ঝুলস্ত রাখতে হয়। তখন 
লোকে স্বভাবতই কেমন নিঃসাড়ে হাত আল্লা ছেড়ে 
রাখে লক্ষ্য করে করে অবিকল ঠিক সেই ভাবেই 
করায়ত্ত হাত শরীরের পাশে নিরলম্ব ঝুলিয়ে রা 





| হয়, কিন্ত করতলটির পিঠটা সর্বক্ষণ দর্শকদের দিকে 
চিত্র ৩৫ ঘবঝিয়ে রাখতে হয়। অভ্যাস ও পর্যবেক্ষণ ৷ এ 
বিষয়ে সবিশেষ সামর্থ্য আনবে । | 


প্রথম করায়ন্ত ঃ তাঁসজোড়ার তলার তাসটি করায়ত্ত করতে হলে 
বণ্টনে উদ্চত ভাবে তাঁসজোড়াটি বা হাতে নাও। প্রথম আবর্তনের প্রয়োগে 
নীচের তাঁসটি ডান হাতের চেটোযর় আসা! মাত্র, করতল ঈষৎ গুটিয়ে তাসটি 
করায়ত্ত করে, বা হাতের তাসের গোছা সরিয়ে ফেলতে হয়। ডান হাত সরানোই 
স্বাতাবিক। কিন্তু যাঁছুকরী রীতিতে বা হাতই নাড়ানো হবে, কারণ জীবজস্ত 
তথ! মান্থষের দর্শনেক্দ্িয় চলমান বস্তমাত্রেই আকৃষ্ট হয়। তাই ভান হাত স্থিত 
রেখে, বা হাত সঞ্চালিত করাই শ্রেয়। করায়ত্ত করার সময় ভান হাত 
অন্যমনস্কভাবে তাসজোড়ায় ক্ষণকাল স্থাপন কর! হয়। হঠাৎ আচমকা দ্রুত 
বেগে তাসে হাত ঠেকিয়ে ভাসটি করতলে লুকিয়ে নেওয়া! নেহাঁৎ মুঢতা, 
কারণ কাজের তাড়াহুড়া উপস্থিত সব কয় জোড় চোখকেই অনুসন্থিৎস্থ 
করে তোলে। দ্ৃষ্টিপাতের এই স্বাভাবিক পরিচয়ের জোরেই বা হাত গতিশীল 
কর! হয় যাতে দর্শকের নজর চলমান হাতটিকেই অহ্থসরণ করতে বাধ্য 
হয় ও ডান হাতের করায়ত্ত বস্তটি নিরাপদে রক্ষা কর! যায়। 

দ্বিতীয় করায়ন্ত ঃ তাসজোড়ার মাঝখানের -তাসও. করায়ত্ত কর] যাঁয়। 
দ্বিতীয় বিবর্তনের মত বাঁ হাতে তাল নাও। অর্ধেক তাস ডান হাতে 
তুলে ধর যাতে দর্শক তার মনোনীত তাসটি ব" হাতের তাসের ভাগে 
বাখেন। আর তারপর ছু ভাগ মিলিয়ে একত্র করে ফেল। এ বা হাতের 
ভাগের ওপরের তালটি, ঘেটি নির্বাচিত সেটি, অনেক লময় করায়ত করান 


হন্তলাঘব ৮৫ 


প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে এই অভিনব উপায় বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
ডান হাতের তাসের ভাগ 
বা হাতের ওপরে ঢাঁকা 
পড়া মাত্রই, বা হাতের অস্ুষ্ 
ওপরের তাসটিকে বহির্মথি 
ঠেলে বার করে দিলে, 
প্রসারিত ডান হাত তাসের 
ডান দ্দিকের কিনারায় এসে চিত্র ৩৬ 
পড়বে (চিত্র ৩৬)। বলা বাহ্‌ল্য, ডান দিকে বাড়ান তাসটি ভান 
হাতের আড়ালেই থাকায় দর্শক কোনও ব্যতিক্রম দেখতে পান ন|। 
প্রসারিত তানটি ডান হাতে ঠেকে থাকবার সময় বশ হাতের অনামিকা ও 
কনিষ্ঠা দিয়ে তাঁসটিকে ডান হাতের করতলে চেপে রাখা হয়। এখন ব 
হাতের তর্জনী দিয়ে তাঁসজোঁডা ওপরের দিকে ওঠালেই তাসজোড়া যেন 
| পৃথক হয় তেমনই নির্দিষ্ট 
তাসটি বিচ্ছিন্ন হয়ে ডান 
করতলে থেকে যায় ( চিত্র 
৩৭)। অতঃপর ডান 
হাতের আঙ্গুলগুলি গুটিয়ে 
তাসটিকে করতলে সংলগ্ন 
করার সঙ্গে সঙ্গেই বা 
হাতটি সরিয়ে নেওয়া হয়। 
এতে ছু ভাগ তাসের 
মাঝধানে রাখা মনোনীত তাসটি ছু ভাগ একত্র করার সময়ই সরাসরি 
ডান হাতে করায়ত্ত হয়ে যায় ও ব"] হাতে তাসজোড়া থাকায় দর্শকদের 
কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 

অনেকে এভারে মাঝের তাস করায়ত্ত না করে দ্বিতীয় আবর্তনে 
নির্বাচিত তানটি তলায় চালান দেবার প্রাক্কালে মাঝের তাসটিকে করতলধূত 
করে নেয়। আবার অনেকে তাপ ফেরৎ পাওয়া মাত্র করায়ত্ না করে 
স্থযোগের অপেক্ষায় থাকে। এ সময় আপাতদ্হিতে ছু ভাগ তাস একত্র 
এখালেও বা! হাতের অনামিকা! বা কনিষ্টা ছু অংশের মধ্যে ঢুকিয়ে বিভাগ 








চিত্র ৩৭ 
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বজায় রাখা হয়। এ ভাবে দু ভাগের মধ্যে নিশান! রাখতে আল্গুল ঢোকানোকে 
'দেগে' রাখা বলা হয়। 

তৃতীয় করায়ন্ত ঃ আগের মত ব" হাতে তাস নিয়ে ডান হাতে খানিকটা 
তাস, নির্বাচিত তাস দু ভাগের মাঝখানে গ্রহণের উদ্দেশে, উঠিয়ে ফেল! হয়। তবে 
ডান হাতে তাপ ধরতে শুধু মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠাই ব্যবহৃত হয়। ছু ভাগ 
তাস মেশাঁবার সময় ডান হাতের তাসের আড়াল পাঁওয়া মাত্রই ব" হাতের 
অনুষ্ঠ দিয়ে ওপরের তাসটি ব1 দিকে টেনে আনা হয় ও যখন দু ভাগ একত্র 
করা হচ্ছে তখন বাম অন্গুষ্ঠটটি অস্তম্খি বাড়ান তানটির তলায় স্থাপন করা 
হয়। এই মৃহূর্তে সমস্ত তাসজোড়| ডান হাতের আড়ালে অবস্থিত ধাকে। 
স্থতরাং ব1 হাতের তর্জনী সমস্ত তাসের নীচে বেখে, কনিষ্ঠা থেকে মধ্যম] প নত 
অঙ্গ,লি দিয়ে, তাসজোড়! লঙ্রেখার সমাস্তরাল করে ধরা হয়। এবার বাঁম 
অঙ্গ-ষ্ঠের চাপে তাসটি ডান করতলে রেখে, বা হাতের অন্ত অগ.লিগুলি 
বে'কিয়ে, তাসজোড়াটি তাসটি থেকে আলাদা করার পর, ভান হাতের তাসটি 
ডান হাতেই করায়ত্ত করে নেওয়া হয়। এবারও জোড়াশুদ্ধ তাসগুলি 
ব1হাতে থাঁকায় & হাতটিই যাদুকরী বিধানে তফাতে সরাতে হবে। 


(ঘ) নিয়ন্ত্রণ 


যাদুকরী উপায়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ এক অতি অদ্ভুত কাজ। কার্ধত নিয়নত্র 
হচ্ছে অপরের স্বাধীন নির্বাচন নিজের অভিপ্রেত নিদিষ্ট বস্ততে নিয়ে আসা । 
অর্থাৎ অন্তেব ইচ্ছ! তার অজ্জাতসাঁরে আর একজনের ইচ্ছামত পরিচালন করা] 
যাদুর ব্যাপারে এই ক্রিয়া! সম্পাদনের সময় যে মনোনয়ন করছে সে কখনও 
বুঝতে পারে না যে, তার ইচ্ছা অন্য কারও অভিগ্রায়ের অনুযায়ী হচ্ছে । 
নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের মধ্যে মনস্তাত্বিক ও প্রকৃতিগত গ্রেরণাগুলিই কাজে লাগান 
হয়। তাই এটি যাছুবিদ্যার প্রাণম্বরপ । এই উপায়টি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে 
প্রয়োজনে অগ্রয়োজনে বার বার প্রয়োগ করতে করতেই দক্ষতা আসে। 
যে কোনও বিছ্যা অর্জন করতে আকাহ্খা ও উৎসাহ অপরিলীম না থাকলে 
সিদ্ধিলাভ নুদূরপরাহত। হার না মানার মনোবল অব্যাহত থাকলে জীবন ও 
কর্ম সফল হয়। 

প্রথম নিয়জ্্রণ ; তাসজোড়া একটি একটি করে ছড়িয়ে জাপানী 
পাখার মত মেলে ধরা হয় কাউকে এঁ তাসগুলির মধ্যে একটি তাস, 


হত্তলাঘব 


বেছে তুলে নেওয়ার জন্ত,_যাছুক্রীড়ায় ' দর্শককে এ ভাবেই তাল ছড়িয়ে 
তাস নিতে দেওয়া হয়। সাধারণত: বাঁ হাতে তাসজোড়া রেখে ডান 
হাতে তাসের ওপরের তান 
একটির পর একটি সরাতে থাকলে 
ছডান তাসগুলি পাখার মত অর্ধ 
বুধাকার হয়ে পড়ে। এখন 
এই তাসের বৃত্তাংশে কোথাও 
যদি কোনও একটি তাস বেশী 
বেরিয়ে পড়ে ও বৃত্তাংশে 
চোখে পড়াব মত ছেদ স্যটি 
করে ( চিত্র ৩৮), গ্রহণোগ্যত 
লোকের হাত দেই তাসটিতেই 
যাবে। এটা হাতে কলমে 
পরীক্ষা করতে একজোড়া তাস চিত্র ৩৮ 

ৰেশ সাবধানতা সহকারে 

অর্বৃত্তাকার ছড়িয়ে, টেবিলে রেখে বা হাতে ধরে, যদি এ বৃত্তাংশের ছু চারটি 
জায়গার সারবন্দীতে ফাঁক করে রাখা হয় ও পর পর কয়েকজনকে সেই ছডান্‌ 
তাসগুলি থেকে প্রত্যেককে এক একটি তাস মনোনীত করতে দ্বেওয়] হয়, 
তা হলেই ফলাফলে আশ্চর্য হতে হবে যে শতকরা পচানব্বই জন দর্শক এ 
কাকের, ভাইনের অথবা বায়ের, তাসটিই অল্লানবদনে তুলে নিচ্ছেন। মানব 
মনের এই গোপন আগ্রহের সন্ধান পেয়েই যাছুকরী উপায়ও, কাউকে 
কোনও জিনিস মনোনীত করবার ন্বাধীন ইচ্ছাকে প্রদর্শকের ঈপ্ষিত 
লক্ষ্যে পরিচালিত করতে, তার অব্যক্ত অন্নরোধ এই মনম্তাত্বিক জ্ঞানের 
ওপরই নির্ভরশীল । 

অতএব কোন একটি বিশেষ তাল তাসজোড়া থেকে একজনকে গছিয়ে 
দেবার সময় তাসজ্বোড়াটি দ্রুত পাখার মত মেলে যেতে হয় আর দর্শকের 
হাত যখন তাপস নিতে উদ্ভত ও অগ্রসর তখন পূর্ব নির্ধারিত তাঁটির অবস্থান 
ক্ষেত্র পূর্বোক্ত ভাবে ফাক করে দেওয়! হয় যাতে উক্ত তাসটি ফাক হওয়া 
জায়গার ব! পাশেই থাকে (চিত্র ৩৮ দ্রষ্টব্য)। এ বা দিকের তাসটিই 
সারের অন্তান্য তাসগুলির অপেক্ষা অধিকতর প্রকাশমনি থাকায় গ্রহিতার 





৮৮ যাছু বিজ্ঞান 


দ্টি ওটাতেই আকুষ্ট হয়। এ অবস্থায় এ তাসটিই দর্শক অবশ্যই বিন! দ্বিধায় 
গ্রহণ করবেন ও তাঁকে যে উক্ত তাঁসটি নিতে বাধ্য কর! হয়েছে তা কখনও 
অন্থভব করবেন ন1। প্রদর্শকের নির্ধারিত তাসটি জোড়ার মাঝখানেই রাখা 
সবিধাজনক ও অনামিকা ব1 কনিষ্ঠা  তাসটির পিঠে দেগে রাখলেই নিয়ন্ত্রণের 
জন্য তাস মেলে যেতে যেতে, দর্শকের গ্রহণেচ্ছু হাত এগুতে দেখে, দেগে রাখ 
অংশ আঙ্গল ছড়ালেই আপন! থেকেই দেই জায়গায় ফাক হয় ও নির্ধারিত 
তাসটি দর্শকের চোখে পড়ে যায়। ছু ভাগ ফাক হয়ে গেলেও তাস মেলে 
যাওয়া ক্ষান্ত কবতে নেই, কারণ তাতে দর্শকের চোখে মেলার দরুণ গতিীল 
তাসের ঘে বিরতি হয় তাতে তার মতি পরিবর্তন হতে পারে। বেশ কয়েববার 
পরীক্ষ! নিরীক্ষা ও প্রয়োগ করার প্রয়াসেই এই নিয়ন্ত্রণটি আয়ত্তে আসে। 
এই নিয়ন্ত্রটি প্রয়োগ করার সময় একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয় যে 
ঘে-গতিতে তাস মেলে যাওয়া! হচ্ছে সেই গতিবেগ অব্যাহত রেখেই তাঁস 
নেওয়ার জন্য ছু ভাগ ফাক করে দেওয়ার পরেও তাসগুলি মেলে যেতে হয় ও 
দর্শকের গ্রহণোগ্ত হাঁতটির দিকেই ভাজ জায়গাটি ঘুরিয়ে ধরতে হয়। এই 
তাস মেলার গতিবেগ বজায় বাঁখার দরুণই নির্বাচকের মনে সুদ প্রত্যয় জম্মায় 
ঘে তাঁর মনোনয়নে কোনও বাধ্যবাধকতাঁর চাপ পড়ে নি। এই অপুর্ব 
যাছুকরী প্রক্রিয়াটি যাদুর উপায় ও প্রয়োগ-বিধানের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ | 
এটি শিখতে বহুবার আশাভঙ্গ হলেও কিন্তু সকলেই যে শেষ পর্যস্ত আয়ন্ত 
করে ফেলে তা যাদুকর গোষ্ঠীতে এত জন কুশলী ও কুতী শিল্পী আছে 
বলেই প্রমাণ হয়ে যায়। অসম্ভবকে যার! সম্ভব করে দেখাতে উগ্চোগী 
তাদের অপাধ্য সাধনে হাত-মন-বৃদ্ধি পাকাতে অধ্যবসায় ও উৎসাহ 
থাকবেই। 

দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণ £ প্রথম নিয়ন্ত্রণে সারিভঙ্গের দরুণ গ্রহিতার মনোযোগ 
ছু ভাগের ছেদের প্রতি আকষ্ট হওয়াতে তারই আশপাশের তাস মন্ত্রটালিতবৎ 
নিতে বাধ্য হন। এবারের নিয়ন্ত্রণে তাস মেলার গতিবেগে অতকিত ছেদ 
বা ছন্দপতন ঘটিয়ে পূর্ববৎ দর্শকের দৃষ্টি সেই ক্ষণিক নিশ্চলতায় আৰুষ্ট করে 
তংসংলগ্র তাঁসটি নিতে বাধ্য ক্রা হয়। মনন্তত্বের বিচারে গতিশীল জিনিষই 
দন্ত আকর্ষণ করে। আর সেই বেগ যদি হঠাৎ থেমে যায় তা হলে চোখ 
আরও বেশী সচকিত হয়ে ওঠে ও কার্ধকারণ নির্ণয়ে মগজের দরবারে আায়বিক 
বার্তা প্রেরণ করে। যাছুবিষ্ভায় এই তথ্যটির বহুল গ্রয়োগ হয়। তাঁর যধ্যে 


হ্স্তভলাঘব ৮৯ 


এ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্তু নিয়ন্ত্রণ অভ্যাল করাই ভবিষ্যতের 
কৃতিত্বের প্রথম সোঁপানরূপে গণ্য হতে পারে। এবারের নিয়ন্ত্রর আগের 
বারের মতই মাঝখানের একটি তাস দেগে রাখার পর তাসগুলি পাখার 
আকারে একটি একটি করে মন্দাক্রাস্তা ছন্দে মেলে যেতে হয়, দর্শককে 
তার ইচ্ছামত এ ছড়ান তাস থেকে একটি তুলে নেবার ম্বযোগ দেবার 
উদ্দেশ্তে । নির্বাচকের গ্রহণেচ্ছু হাত যখন অগ্রপর হচ্ছে তখন প্রদশকের 
হাত দর্শকের নাগালের বাইরে রাখ! হয়। কিন্তু গ্রহণোগ্ঠত হাত প্রসারিত 
হলে, তাঁস ছড়াঁবার গতিবেগ হঠাৎ বাড়িয়ে, দেগে রাখা তালটিতে পৌছে, 
অর্থাং তার আগের তাস পর্যন্ত খুলে ফেলে, আচমকা তাস মেলা বন্ধ করলেই, 
দর্শকের হাত দাগ! তাপটিতে পড়বেই, পড়তে বাধ্য। আর দর্শকের হাত 
তাসটি ম্পর্শ করা মাত্রই প্রদর্শক তাস খোলা আগের ছন্দে চালিয়ে গেলেই 
দর্শক যে তাসটিতে হস্তক্ষেপণ করেছেন সেটি বিনা দ্বিধায় তুলে নিতে অন্যথা 
করবেন না। এই নিয়ন্ত্রণটিও বেশ স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করা যায়। এটিকে 
গঁতিভঙ্গ নিয়ন্ত্রণ বলা চলে। আর আগেরটি সার ভা নিমন্ত্রণ । 

তৃতীয় নিয়ন্ত্রণ: এই নিয়নত্রটই কাচা হাতের অনেকে ব্যবহার করে 
থাকে। গুণের বিচারে এটি একটু স্থল মনে হয়। তৃতীয় নিয়ন্ত্রণে আবশ্যক 
তাসটি দর্শকের হাতে গছিয়ে দেওয়া হলেই গ্রহিতা সেট! টের পান না, তার 
কারণ আননাভোগের আসরে খু'টিয়ে দেখে বিশ্লেষণ করার মনোভাব অনেকেই 
পোষণ করেন না। এ ও্দাসিম্তই এই দিয়ন্ত্রণের রক্ষা কবচ। সেই জন্তই 
যাদুকর সমাজে নিজেদের গোষীর মধ্যে এটি অচল। তবে জ্ঞানহীন যাদু- 
রদিকের দরবারে এটি চালাতে বাধ! নেই। 

এবারের নিয়ন্ত্রণেও আগের বারের মত যে তাসটি দর্শককে নিতে বাধ্য 
কর! হবে সেটি মাঝখানে দেগে রাখা হয়। তাসজোড়! থেকে একটি তাস 
ৰেছে নেবার অস্থরোধ করে, নির্দিষ্ট দর্শকের সামনে তাসজোড়া পাখার মত 
মেলতে শুরু করা হয়। উগ্ভত হাত গ্রহণেচ্ছ হয়ে এগিয়ে আসছে দেখেই 
দাগ! তাসটা পর্বস্ত মেলে ফেলা হয় ও বাঁ হাতের অঙ্গষ্টের ঠেলায় তাসটি 
সামনের, অর্থাৎ দর্শকের, দিকে সামান্য বাড়িয়ে দেওয়] হয় অথচ. তাস ছড়ানো বন্ধ 
থাকে না। এই জময় প্রদর্শক তার ছু হাতে ধর! তাস দর্শকের দিকে এগিয়ে 
ধরে যাতে বাড়ান তাসটিতেই দর্শকের গ্রহণেচ্ছ আঙংল এসে পড়ে 
'সে দিকে লক্ষ্য রাখে । তাসজোড়ার তান ছড়াতে ছড়াতে, নির্ধারিত তাসটি ডান 
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হাতের ভাগে যাঁওয়! মাত্র সেটি বহিমূর্খি ঈষৎ ঠেলা দেওয়া এবং বা হাতের 
তাসগুলি যথারীতি মেলে যাওয়! ও বাড়ান তাসটি দর্শকের উদ্ধত আঙ্গ,লে 
পৌছে দেওয়ার কাজগুলি চরম সাবধানতায় ও পরম উদাসীনতায় সংঘটিত 
হলে, দর্শক এ ঠেলে বেরূনো তাঁসটি ভব্যতাঁর খাতিরে তুলে নেন। রসগ্রহণের 
ওৎসক্যে, ঘটনায় লক্ষ্য না বাখার নুখোগ গ্রহণ করায় এই নিয়ন্ত্রটির প্রয়োগ 
সম্ভব। সন্দিগ্ীপরায়ণ দর্শকের কাছে এ নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হয় অথচ আগের দুটি 
সকলকেই অভিভূত করে। এই সব বিচার বিবেচন] করেই এই স্থুল নিয়নত্রণটি 
সব শেষে বর্ণনা কর] হয়েছে যাতে আগের ছুটি শেখার পর এটিও বিদ্যার ঝুলিতে 
ভরে নেওয়া হয়। 

নিয়ন্ত্রণ নিখু'তভাবে প্রয়োগ করতে পূর্ব বণিত প্রথম ও দ্বিতীয় উপায়টি 
এক লঙ্গে মিশিয়ে, অর্থাৎ পারম্পর্ধ-তঙ্গ ও গতি-ভঙ্গ একত্র করে, ব্যবহার 
করলে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। তখন সে নিয়ন্ত্রণ হয়ে ওঠে মোক্ষম 
ও অব্যর্থ । 


(উ) প্রবত'ন 


অতঃপর প্রবর্তন অবশ্ত শিক্ষণীয় প্ররক্রিয়া। প্রবর্তনে একটির সঙ্গে অন্য 
আরেকটি তাস দর্শকদের অজ্ঞাতসাবে বদল করে ফেলা বা! পরিবর্তন করা । যাছু- 
ক্রীড়ায় হামেশাই একটি চিহ্নিত বস্ত্র সঙ্গে অনুরূপ আর একটি বস্ত পাণ্টিয়ে 
নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই বিশেষ প্রয়োজনের ন্ুব্যবস্থার জন্ত 
এই হস্তলাঘবগুলি অপরিহার্ধ। 

প্রথম প্রবর্তন ২ 
ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও 
তর্জনী দিয়ে তাসের 
দৈর্ঘ্যের দিক ধরে তুলে 
নাও। বাঁ হাতের তাপ- 
জোড়া এমন ভাবে কাৎ 
করে ধরতে হবে যাতে রি 
দর্করা তাসজোড়ার অচিন 
ওপরের তাসটি দেখতে 
না পান। এই জন্য বা পাশটি দর্শকদের দিকে রেখে দীড়ানোই সথবিধাজনক। 





হন্লাঘব ৪৯১ 


বা হাতের অন্নষ্টের ঠেলায় ওপরের তাসটি ডান দিকে, অর্থাৎ এ আল,লের 
উল্টো দিকে, খানিকটা বাড়িয়ে রাখ । এব পর ডান হাতের তাসটি তাসজোড়ার 
ওপর রেখে বাড়ানে! তাসটি এ হাতেই তুলে নিয়ে বাঁ হাত মরিয়ে ফেললে 
আগের তাসটির বদলে জোড়ার ওপরের তাঁসটি পাওয়া যাঁয় (চিত্র ৩৯)। 
এর দ্বারা একটি তাস অন্ত তাসের সঙ্গে বল হয়ে যায় ও একেই প্রবর্তন বলে। 
এই প্রবর্তনের সময় তাসের পিছন কটাই দর্শকদের দেখান হয়। যদ্দিও 
ডান হাতে ধরা তাসটি বা হাতে ধরা তাসজোড়ার সঙ্গে বারেক 
মিলিত হয় তবুও এ স্থযোগেই তাস পাণ্টাপাপ্টি হয়ে গেছে এই ধারণা 
দর্শকরা করতে পারেন না, এই কারণে যে, তাঁসটি জোড়ার ওপর রাখবার আগেই 
এ কাজের অনুকূলে যুক্তি দেওয়। হয় যে হাতের তাসটি জোড়া থেকেই নির্বাচিত 
হযেছে ও যে কোনও একটা তাস লোকে নিতে পারে। আর এই বক্তব্য 
অন্ুপারে ডান হাতের তালটি ব1 হাতে ধর! তাসজোড়ায় বারেক বাখতে 
দেখে লোকের বিচারবাগীশ বৃদ্ধি মেনে নেয় যে কথা ও কাজ সঙ্গত কারণেই 
হয়েছে এবং যাদুকরী প্রক্রিয়াটি সংগোপনে অথচ চোখের ওপরই সমাধা! 
হয়ে যায়। এটাই যাঁছুর একটি বিভ্রান্তিকর বীতি। 

দ্বিতীয় প্রবর্তন ঃ তাসজোড়া ব1 হাতে রাখ। যে তাসটি ডান হাতে 
নেওয়] হবে সেটির সঙ্গে জোড়ার 
ওপরের তাসটি বদল করা৷ হবে। 
ডান হাতের তাসটি ছু আঙ্গ,লে 
মাত্র ধরতে হবে। তাসের পিছন 
দিকটা দর্শকদের দ্দিকে রেখে 
ওপরে অঙ্গ আর তলায় 
অনামিক1 দিয়ে তাসটির দৈর্ঘ্যের 
ডান দিক চেপে ধরতে হয়। 
তাসটি নিয়ে ডান হাত যখন 
বা হাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে 
তখন বা হাতের অল্ষ্ঠ তাসের 
পিঠে রগড়ে ওপরের তাসটি 
বুড়ো আঙ্গুলের দিকে খানিকটা টেনে নিতে হয়। বুড়ো আঙ্গ্‌ল এবার 
গুটিয়ে গোড়া দিয়ে টানা তাসটির ব"1 দিকে যদি চাপ দেয় তা হলে 





৯২ যাছু বিজ্ঞান 


তাসটি বই খোলার মত ডান পাশটায় উচু হয়ে ওঠে (চিত্র ৪*)। ডান হাতের 
তাসটি জোড়ার লে বারেক ঠেকাবার সময় এ তাসটি জোড়ার বই খোলা 
তাগে রেখে দাও। সঙ্গে সঙ্গে উচু হয়ে ওঠা তাসটিকে ভান হাতে নিয়ে ব" 
হাতটা সরিয়ে ফেলতে হয়। ডান হাতের মধ্যমা ও তর্জনীতে তাস ধরার 
কারণ হচ্ছে এ তাসটি জোড়ায় রাধা ও সেখান থেকে উচু করে ওঠান 
তাসটি নেওয়! যাতে একই কাজের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে । তাঁসটি ছাড়তে 
মধ্যম! সরালেই হয়। আর অন্য তালটা ধরতে তর্জনী ও অঙ্গ্ট ব্যবহার করলেই 
হল। তাস ছাড়া ও ধরা ছাড়াও ভান হাত বা হাতের দিকে নিয়ে মতে 
যে গতিতে হাত চলে তাও অব্যাহত রাখতে হয়। একটা অবিরাম গতিতে 
এই কাজ করতে হলে ব] হাত কোলের কাছে রাখতে হয়। ডান হাত: 
বাড়ান থাকলে, কোলের দ্দিকে আনতে, বা] হাতের কাছে আসা মাত্র, ডান 
হাতের তাস তাসজোড়ায় ছেডে ওপরের তাসটি ডান হাতে ধর] মাত্র, বণ হাত 
তাসজোড়া সমেত বাঁড়িয়ে দিতে হয়। তা হলেই গতিবেগ না থামিয়েও 
কাজটি হাসিল হয়। এই প্রবর্তনটি ুক্ম মনন্তাত্বিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার দরুণ যাছৃকরী উপায়ের মধ্যে বেশ অভিনব ও অনায়াসসাধ্য। 

তৃতীয় প্রবর্তন ঃ প্রথম আবর্তনের মত ডান হাতে একটি তাস নিয়ে 
আব দ্বিতীয় আবর্তনের মত বা হাতের তাসজোড়ার তলায় ডান হাতের 
তাপটি রেখে জোড়ার ওপরের তাসটি ডান হাতে নেওয়া মাত্র বা হাত 
সরালেও এক রকম প্রবর্তন হয়ে যায়। এটির প্রয়োগ নৈপুণে) যথেষ্ট 
অভিনয় ও নাটকীয় হাবভাবের যোগান দিতে না পারলে সাফল্য সুদূবপরাহত। 
যাছুক্রীড়ার কোনও প্রয়োগ বিধানই নিদারুণ ব্যস্ততায় ও ক্ষীপ্রতায় সম্পর 
করা সমর্থন করে না। তবুও কদাচ কখনও নিয়মের ব্যতিক্রমরূপে 
ব্যবহার করতে তারাই পারে যারা নিয়মটা! আয়ত্ব করে সার্থক হয়েছে। 


(চ) বিভাজন 


যাদুক্রীড়া দেখাতে অনেক সময় তাসজোড়া এমন ভবে ভাজানে প্রয়োজন 
হয় যাতে তাসজোড়ার ওপরের বা নীচের একটি ব! কয়েকটি তাস যথাস্থানে 
অবিচলিত থেকে যায়। এই কাজটি যে উপায়ে সম্ভব হয় তাকেই বিভাজন 
বলা হয়। এই বিভাজনে দর্শকের আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে তাসজোড়া 
যথারীতি ভাজিয়ে দেওয়াতে সমস্ত তাস ওলটপালট হয়ে গেছে, বস্তুতঃ প্রদর্শক 


হত্তলাঘব ৯৩ 


আবশ্তকীয় তাসটি ব! তাসগুলি অবিরত পরম্পরা জোড়ার ওপরে বা নীচে 
ঠিকঠাক রেখে দেয়। 
- তান খেলায় তাসগুলি উল্টেপাণ্টে মেশাবার দরকার হয় যাঁতে 
খেলোয়াডদের ভাগে তাস যখন বেটে দেওয়! হয় তখন কার ভাগে কোন 
কোন তাস পড়ল কেউ যেন টের না পায়। এই উদ্দেশ্টে তাসজোড়া এক 
হাতে নিয়ে অন্য হাতে তাসের তলা বা মাঝখান থেকে এক গোছ। তাস নিয়ে 
অন্য ভাগের ওপর বার বার কয়েকটি করে রাখা হয়। এই ভাবে তাস 
মিশিয়ে ফেলাকেই তাস ভাজানে৷ বলা হয়। তাস ভাজাবার অনেক ব্যবস্থা 
আছে। ওপরে যেটি বল। হয়েছে তাকে ভারতীয় পদ্ধতি বলা হয়। তাসের 
খেল! 'ব্রীজ' যাঁরা খেলে তারা যে নিয়মে তাস ভাজায় তাকে ব্রীজ শাফ_ল্‌ 
বা রিফল্‌ শাফল্‌ বলে। যাদুর বিভাজন এই সাধারণ তাস ভজাবার 
সা্ন্ত বজায় রেখেই করা হয়। 

প্রথম বিভাজন £ তাস জোড়ার নীচের কয়েকটি তাস ভাজাতে 
গিয়ে অন্তান্ত তাসগুলির সঙ্গে যাতে না মিশে যায় তার জন্য যে কয়েকটি 
তাস পৃথক রাখা দরকার সেগুলির ওপর কনিষঠা ঢুকিয়ে দেগে রাখতে হয়। 
তারপর দাগ! তাসগুলি বাদ দিয়ে ওপরের তাসগুলি দ্রুত এবং বারংবার 
ভ'জাতে থাকলে একেবারে তলার তাসগুলি যে মেশান হচ্ছে না সেট! চোখে 
পড়বার কথা নয়। এ কাজে সন্দেহের অবসর না দিতে প্রদর্শক কাজটি 
অবহেলা ভরে অবলীলাত্রমে করে চলে যাতে তার মনোভাব কাজের মধ্যে 
প্রকট না হয়ে ওঠে। কাজের ও চিন্তার মধ্যে মানুষের যে ম্বভাবগত 
যোগাযোগ গড়ে ওঠে সেটাকে পৃথক ভাবে ব্যবহার করার অভ্যাস যাছুর 
এক অভিনব পদ্ধতি । একেবারে স্থির নিশ্চল একটাই দাড়িয়ে এই বিভাজন 
করলে হয়ত কারও নজরে পড়তে পারে, সে জন্য হাত দুটি সর্বদা সঞ্চালিত করলে 
আব কোনও খৃ'তই ধর] পড়ে না। শেষে দাগ! তাস ওপরে ওঠালেই হল । 

দ্বিতীয় বিভাজন 2 ধরা যাক দর্শকদের কয়েকটি নির্বাচিত তাস পর পর 
তাসজেড়োর ছু ভাগের তলার অংশের ওপরে ফেরত নেওয়ার পর প্রদর্শক 
সমস্ত ভাস ভাজিয়ে দেয় আর এ ভাজাবার কায়দাতেই নিবাচিত তাসগুলি, 
ওপরে পৌছে যায়। এই বিভাজনে ওপরের কয়েকটি তাস ভাজাবার পরে 
ওপরেই থেকে যায়। কয়েকজনের তাস এক এক করে নিয়েও এই 
বিভাজনে সকলের তাস ওপরে ওঠান যায় যদি প্রথম দর্শকের পরবর্তী লোকের 


৪ যাছু বিজ্ঞান 


তাস ছু ভাগ করার সময় তাসজোড়ার মাঝখান থেকে কিছু তাস ওঠান হয় 
যাতে ওপরের তাসগুলি নীচের ভাগে পড়ে ও সেই ছু ভাগ একহলে তার 
ওপরের তাসটি প্রথম ক্ষেপ বিভাজনের ফলে জোড়ার ওপরে পৌছে থাকে। 
এটি প্রয়োগ করতে বা হাতে তাসজোড়া অন্গষ্টের কক্ষে ঠেসে ধরতে 
হয়, মধ্যম! অপর পাশে গুটিয়ে এবং তর্তরনী তাসের বহিম্মৃখি প্রস্থের মাঝ বরাবর 
রাখতে হয়। একটু চেষ্টা করলেই দেখা যাবে যে তর্জনী দিয়ে তাসের ওপর 
দিকে অন্তর্মখি চাপ দেওয়া যাঁয়। এবার ডান হাতে তাসজোড়ার ওপর বা 
মধ্স্থবল থেকে প্রায় অর্ধেকটা তাস তুলে নেওয়! হয় ও দর্শক্যক 
বা দর্শকগণকে তাদের নির্বাচিত | 
তাস অথবা তাসগুলি বা হাতের 
তাসের ওপরে রাঁখতে ব্ল৷ 
হয়। বলা বাহ্‌ল্য, তাসের 
যাছুক্রীডায় দর্শকের নিবাঁচিত 
তাস জোড়ার মধ্যে এই ভাবেই 
গ্রহণ করাই রীতি । ডান হাতে 
জোড়ার ওপরের এক থাক 
তাস তুলতে তাসের বা ধারে 
আঙ্গ,ল লাগিয়ে বিপরীত ধারে 
মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্টা 
দিয়ে তাপগুলি ধরতে হয় ও 
তাসগুলির পিঠে তজনী একটু চাপ দিয়ে রাখতে হয়। বা হাতের তাসের 
ভাগের ওপর নির্বাচিত তাপ বাখা হলে ডান হাতের তাসগুলি আপাতদৃষ্টিতে 
বণ হাতের ভাগের ওপর মিশে আছে দেখা যায়। বা হাতের 
কিছুটা তাস ডান হাতের সঙ্গে ধরে নেওয়া! হয় ও ভান হাতের মধ্যমা ছু ভাগ 
আলাদা করে রাখতে দেগে দেওয়া হয় (চিত্র ৪১)। এর পর ভান 
হাঁত স্থির বেখে ব"1 হাত চালিয়ে তাসগুলি ভাজান হয়৷ এই ভাজাবার সময় 
ব1 হাতে সমস্ত তাঁসজোড়া ছু পাশ দিয়ে জাপটিয়ে ধরে ওপরের কিছু 
'কিছু তাস প্রতি ক্ষেপ টানে নীচের ভাগে ফেলতে হয়। ম্বাভাবিক 
ভাবে তাস ভাজাতে ডান হাত নাড়িয়ে ও ব1 হাত স্থির রেখেই কাজ 
-করা হয়। কিস্তু যাঁছুর ব্যাপারে এই উন্টো পদ্ধতিই কারধকর। বা1হাতে ভান 





চিত্র ৪১ 


হুস্তলাঘব ৪৫ 


হাতের তাসের ওপরের তান টেনে নামাবাঁর সময় সমস্ত তাগের ওপরে 


ডান হাতের তর্জনীর যে নিয়চাপের কথা 
আগেই বলা হয়েছে (চিত্র ৪২) তার 
প্রয়োজন তাপ টানতে থাকলেই বৃঝতে পারা 
যায়। যখন দেখা যায় যে বা হাতের 
টানে আর তাস নামছে না তখন ভাজানো 
বন্ধ করতে হমব। এখন দেখা যাবে যে 
দেগে রাখা তাসগুলির ওপরের তাঁসগুলি 
নীচে নেমে গেছে এবং দাগা জায়গার 
চিত্র ৪২ নীচের ভাগ গুপরে এসে পড়েছে, অর্থাৎ 
নিরাচিত তাস ওপরে এসে গেছে। আরও 
ভণজাবার ইচ্ছা বা অনুরোধ হলে আবার ডান হাতে নীচের থেকে এক 
থাক তাস টেনে নিয়ে পূর্ববং দেগুলি ওপরে রেখে ভাজিয়ে গেলেই হয়। 
এ*ভাবে ভাজালে নির্বাচিত তান মধ্যস্থল থেকে সব সময়ই শেষ পর্যস্ত ওপরে 
উঠে পড়বে। এই বিভাজনটি শুধু চমৎকার যাছুকরী উপায়ই নয়, এটি প্রয়োগ 
করার সময় হাতের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় না, কারণ দাগ! তাসে পৌঁছালেই 
আর তাস সরছে নাটের পাওয়া যায়। তখন ডান হাতে যে ভাগ তাপ তখনও 
থাকে সে ভাগটি হচ্ছে ডান হাতে তুলে নেওয়া ব1 হাতের ভাগের কিছুটা 
ওপরের অংশ যার ওপর নির্বাচিত তাসটি রাখা হয়েছিল । 





(ছ) পুরম্পশ্চ। করায়ত্ত 


এই হস্ত লাঘবটি আয়ত্ত করা যথেষ্ট অধ্যবসায় ও সময় সাপেক্ষ । তবে খুব 
দুরহ নয়। প্রথমে একখানি তাস নিয়েই অভ্যাস শুরু করতে হয়। পরে 
তাসের সংখ্যা বাড়িয়ে যেতে হয়। দশ বারটি তাস পুরম্পশ্চাৎ করায়ত্ত করাই 
চরম লক্ষ্য হওয়] যথেষ্ট। এই হস্তলাঘবটিতে পাতলা তানই বেশী উপযোগী; 
তবে তাসের স্থিতিস্থাপকত। জোরদার থাকলেই ভাল। পুরম্পশ্চাৎ করায়তের 
দ্বারাযে কোনও হাতে একথানি বা ততোধিক তাস লৃকিয়ে রেখে হাতের 
ছুপিঠই খালি দেখান সম্ভব। উভয় হাতেই এটি অভ্যাদ হলে এই হস্ত- 
লাঘবেই তালের একটি চমৎকার কৌতুহলোদ্দীপক খেলা দেখান যায়। 


₹৬ যাদু বিজ্ঞান 


বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর হাওয়ার্ড থার্সটন এই হম্তলাঘবের খেলাটির জন্যই 
বিশ্ববন্দিত হয়েছিলেন এবং এটি শিখেছিলেন প্রফেসার হফম্যানের লেখা 
মডার্ন ম্যাজিক বই থেকে । বই পড়েও যে ম্যাজিকের কলাকৌশল নিজের 
চেষ্টায় আয়ত্ত করা যায় ত৷ শুধু থার্সটনই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ 
করেন নি, ইংলগ্ডের প্রখ্যাত যাদুকর ডেভিড ডেভাণ্ট ও স্বীকার করেছেন। 
এই হস্তলাঘবে তাস আঙ্গুলের ডগায় রেখে প্রথম বার তাসটির পিছনে 
অনামিকা ও মধ্যমা রেখে কনিষ্ঠার ও অনামিকার চাপে, তাসের কোণ ধবে 
রাখা হয়। পরের ক্ষেপে এ তাসটিতে আঙ্গুলের চাঁপ সামান্য কমিয়ে ও আন্গ ল 
গুটিয়ে বুড়ে। আঙ্গ,লের কোলের দিকে টেনে, তাসটি করতলের সামনে এনে 
হাত প্রসারিত করে, পিঠটা ঘ্ৃরিয়ে দেখান হয় যে সেখানে কিছু নেই। র 
কয়েকদিনের অভ্যাসে সামনের তাঁস পিছনে পাঠাবার গতি বেশ ত্বরান্বিত 
করা যাঁয় এবং পিছনে পাঠানে৷ তাসটি সামনেও আনা দ্রুত হয়ে উঠে) 
তাসের এই এপিঠ ওপিঠ গমনাগমন তীক্ষ দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে না, তার কারণ 
হাতটি ঈষৎ ওপর নীচে নাড়ান হয়। 


পুরম্পশ্চাৎ করায়ন্ত 2 প্রথম অবস্থায় একটি 
তাস ডান হাতের অন্গ-্ট সামনে রেখে তর্জনী মধ্যমা দা 1 
ও অনামিকা পিছনে লাগিয়ে ধরতে হয় (চিত্র হু 
৪৩)। এই তাসটি করতলের সামনের দিক থেকে / 
পিছনে চালিয়ে দেওয়াই হচ্ছে পশ্চাৎ করায়ত্ব। 
যদ্দিও তাঁসের পিছনে তিনটি আঙ্গল রাখা হয়, 
কার্ধকালে তর্জনী ও কনিষ্ঠা তাঁসটির ছু পাশে ঠেকিয়ে 
দেওয়া হয় এবং মধ্যমা ও অনামিক গুটিয়ে ফেললে ূ 
তাসটি তখনও লামনের অঙ্গ-ষ্ঠ আর পিছনের আনল চিত্র ৪৩ 
দুটিতে ধরাই থাকে (চিত্র ৪৪)। এ অবস্থায় 
তাসটির দু কোণ তর্জনী ও কনিষ্ঠার প্রথম পর্বের কাছে এসে যায়। তাসটির এ 
প্রান্তভাগ আঙ্গল ছুটির পর্বে ঠেকিয়ে রাখলে, ও একটু চেপে ধরলে, তাসের 
স্থিতিস্থাপকতার গুণে ওটি ওখানে আটকে থাকে (চিত্র ৪৪)। এবার 
পিছনের মধ্যমা ও অনামিক1 গুটিয়ে ফেল] হয় যাতে তর্জনী ও কনিষ্ঠার মধ্যে 
বেশ ফাঁক হয়ে যায়। এখন তাসটি তর্জনী ও কনিষ্ঠার চাপে রেখে অন্য 
আল্,ল সরিয়ে ফেলা হয়। অবশেষে মধ্যমা ও অনামিকা তাসের তলা' 





হস্তলাঘব ৯৭ 


গলিয়ে, সামনে এনে, করতল প্রসারিত করলেই ভাসটি তর্জনশ ও কনিষ্ঠার প্রথম 
পর্বে ঠেকে থেকে কজার মত ক্রিয়ায় হাতের পিছনে দ্বরে যাবে (চিত্ত ৪৫)। 





| চিত্র ৪৪) (চিএ ৪৫) 


তাসটি হাতের পিছনে সেঁটে বসলেও সেটি তখনও সেই ছু আঙ্গুলের চাপে ধরে 
রাখ! ছয় ও মধ্যম এবং অনামিকা অন্ত ছুটি আঙ্গুলের সঙ্গে টানটান করে করতল 
প্রসারত করা হয়। এখন করতলের সামনের দিক দর্শকদের দিকে থাকার 
পিছনে লেপটানে৷ তাঁসটি আর দেখা যায় না। এই ভাবে সামনের তাস 
করতলের পিঠে মেটে ধরাকেই পশ্চাৎ করায়ন্ত বলে। 
এর পর পশ্চাৎ করায়ত্ত তাপটি অলক্ষ্যে 
করতলের সামশে আনয়ন করাকে পুরতঃ 
ব। সম্মখ করায়ত্ত বলে। করায়ত্ত হাতাঁটর 
বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অন্য চারটি আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ 
করলেই তানের তর্জনশধূত কোণটি অনুষ্ঠের 
গোড়ায় এসে যায় (চিত্র ৪৬)। এ 
অবস্থায় অনুষ্ঠ দিয়ে তাঁপটি মধ্যমা ও 
অনাযিকার ওপর চেপে ধরা হয়। কিন্ত 
তর্জনী ও কনণিষ্ঠার যে চাপ তাসের কোণে 
থাকলে সোঁটি খসে না যায় সে চাপ রেখে চিত্র ৪৬ 
দেওয়! হয়। অলুষ্টের চাঁপ তাসের মাঝখানে অব্যাহত রেখে তাদের পিছনে মধ্যমা 
ও অনামিকা প্রপারিত করলে দেখা যায় ঘে তাসটি তর্জনী ও কনণিষ্ঠার 
পর্বে ঘে'নটিয়ে করতলের সামনে চলে আসছে (চিত্র ৪৭)। সম্পুর্ণ তাসটি 
যা_৭ 





ন যাছু বিজ্ঞান 
করতলের সামনে আষতে আগে ষে কোণ ছুটিতে আটকানো ছিল তা পালটিয়ে 





(চিত্র ৪৮) 


অন্ত ছুটি কোণ এ আল্গুল ছুটিতে ধরা হয়েছে (চিত্র ৪৮)। এখনও ভাসটিকে 
তর্জনশ ও কনিষ্। দিয়ে তাদের কোণ চেপেই করতল সংলগ্র বাখা হয় (চিত্র ৪৯)। 
পশ্চাৎ করায়ন্ত তাস করতলের দানে আনতে কাজটি দৃষ্টির অগোচরে করতে এ 
হাতের কব্জি পিছন দিকে ভেঙ্গে তাসাটি সরাতে হয়, নইলে তাসের আগমন দেখা! 
যাক্স'। এ কবি ভাঙ্গা ও হাত ঘোরানো! একই সঙ্গে করতে পারলেই হল'। 
কেউ কেউ অন্ত হাতের আড়ালে এটি করে কিন্ত ক্জ পিছনের দিকে 
ভাংলে ও সঙ্গে সঙ্গে বাহ্‌ মুচাঁড়য়ে করতলের অপর পিঠটা দর্শকদের মুখেম্বথ 
এনে ফেলার লময় তাঁসটি করতলে এলে সেটি দেখা যায় না। 

একটি একটি কয়েকটি তাস পশ্চাৎ করায়ত্ত করে, হাতের দু পিঠ 
তাস অর্বশ্ত করবার সময় প্রত্যেক বার দেখানো যায়। তবে নেটি করতে 
পৃরঃ ও পশ্চাৎ করায়ত্ত ভাল ভাবে দখল করতে হয়। অভ্যাস করার গোড়ার 
দিকে নতুন বিদেশী তাস ব্যবহার ন। করে একটু পুরানো তাঁস বা পাতলা 
নমনীয় তাস হলেই ছু আঙ্গুলের চাপে তাপ ধরে রাখা সহজ লাগবে । নতুন তাল 
হলে এঁদক ওাঁদক ধেধ্য বারবার কয়েকবার দুমড়ে তাপের অনমনীয়তা 
ভেজে নিতে হুয়। প্রথম প্রথম একটি মাত্র ভাস পৃরস্পশ্চাৎ করায়স্ত 
করা লহ ঠেকলে তখন আরও এরুটি এই উপায়ে পশ্চাৎ করায়স্ত করতে 
চেষ্টা কর! যায়। "দ্বিতীয় তার্গাটি পশ্চাৎ করায্ন্ত করতে এই ভাসাঁট এক 
ছাতে নিয়ে, (যেহাত খালি রয়েছে), অন্ত ছাতে যখন ধারয়ে বেও! 


হুয্তলাখব ৯৯ 


হচ্ছে তখন সেই হাতের পশ্চাৎ করায়স্ত তাসটি মধামা থেকে কনিষ্ঠ! 
পর্ধস্ত গুটিয়ে, ( পশ্চাৎ করার়ত তান সামনে আনতে হলে যা করা হয় 
ঠিক সেই ভাবে), প্রায় সামনে 
এনে, দ্বিতীয় তাসটির সঙ্গে একত্র 
করে, বুড়ো আন্গুলের চাপে এখানে 
ধরে ফেলা হয়। দ্বিতীয় তাসের 
আড়ালে প্রথম তাসটি তার পিছনে 
এক করে রাখা খুব দুরূহ ব্যাপার 
নয়। এর পর পশ্চাৎ করায়ত্ত করার 
উপায়াট প্রয়োগ করলেই ছুটি তাস 
এক হয়ে একই ভাবে পশ্চাৎ করায়স্ত 
হয়ে যায়। পরে এই যুগল তাস 
পুবম্পশ্চাৎ করায়ত্ব রেখে করতলের 
দু পিঠই খালি দেখানো যায়। 
ক্রমে ক্রমে তাসের সংখ্যা বাঁড়য়ে দশ 
বারটি বা আরও কিছু বেশী করা সম্ভব। বেশী তাস পুরম্পশ্চাৎ করায়ত্ত 
করতে তাসের অনমনীয়ত৷ ভেঙ্গে নিতে হুয়। আর তা নইলে পাতলা নমনণয় 
'তাস বাবহার করাই হুভিযুক্ত। 

তাস বা তাসের মত আকারে প্রকারে ও আয়তনে মিল আছে এমন 
জিনিসে প্রয়োজ্য আরও বহু প্রকার হস্তলাঘব উদ্ভাবত হয়েছে এবং প্রয়োগ 
হয়ে থাকে । সবগুলি উপায় এই গ্রন্থে সংকলিত করলে দথর আয়তন 
অকারণেই যত না স্ফীত হয়ে উঠত তদপেক্গা হিমালয় স্বশ বিধি 
বিধানের উত্ত্দ শিখর আতিক্রমের পাঁরশ্রযম আন্দাজ করেই নবীন উৎসাহীর 
উদ্দীপন! হতেভ্ম হয়ে নিভে যেত। তাই যত কম হম্তলাঘবে যত বেনী 
যাদুক্রীড়। দেখ'নে! লব, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে, অন্যান্য উপায়গুলি পরবর্তী 
খণ্ডগ্ুলির তরসায় তুলে রাখা হল। যাুবস্ভার চর্চার যখন জগৎ জয়ের 
বাসনা দুর্বার হয়ে উঠবে তখন শিক্ষার্থী নিজেই যাদুকর অন্য উপায়গুলি 
আয়ন্ত করার কাতিত্বে উঠে পড়ে লাগবে। কাজেই উরুতেই গুরুতার 
বোঝা! না! চাপিয়ে যাছুবিস্তার্জনে ও যাদুক্রাড়া প্রদর্শনে যোগা করার হথগষ 
পথই বাতলে দেওয়া হল। 





চিত্র ৪৯ 


চূ্ঘ ঘধ্যায 


তাসের যাদু 


এই অধ্যায়ে কয়েকটি মনোরম তালের যাছু বক্তব্য ও কর্তব্য সমেত ব্যক্ত 
করা হয়েছে । শিক্ষার্থীর পক্ষে বুঝতে যাতে সুবিধা হয় সে জন্্ খেলাতে কি 
দেখানে! হবে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আগে দিয়ে, পরে খেলা দেখাবার সময় ষা 
বলতে হবে তা বাগ বিস্তার আখ্যায় ভূষিত করা৷ হয়েছে। এ বাগ: 
স্থানে স্থানে এক দুই ইত্যাদি ক্রমিক লংখ্যা দেওয়। হয়েছে । যেখানেই 
যাদুকর প্রক্রিয়ার প্রয়োগ আবশ্তক সেখানেই এ সংখ্যাগ্ডল প্রদত্ত হয়েছে 
উক্ত সংখ্যাবাচক করণীয় কার্যগ্রালর উল্লেখ কর্তব্য শীর্ধক অংশে াঁপিবদ্ধ করা 
হয়েছে। প্রাতটি খেল! দেখাতে কিছু বিশেষ সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। সেপ্ডাল' 
উপকরণ শশধক নিবন্ধে বিবুত হয়েছে । এই ভাবে প্রত্যেকটি খেলাকে চার ভাগে 
বর্ণনা করায় শিক্ষার্থীর পক্ষে খেলাগ্াঁলি শিখতে বিশেষ স্থাবধা হবে। তা ছাড়া 
যে কোনও খেলা দেখাতে কি কি কর! দরকার, কখন ও কেমন করে করতে 
হয় এবং কি বলে খেলাকে চটকদার করা চলে এই সব গৃঢ় তত্ব, এই বিশেষ ভাবে 
রচনায়, শিক্ষার্থীর পক্ষে পড়ে শেখা হুবোধ্য ও সুগম হবে। কৌতুহল ভরে 
পড়ে গেলে যাছুবিগ্যা আয়ত্ত করা যায় না। খেলাঁটির ফলাফলে লক্ষ্য রেখে, 
অনর্গল স্থুললিত বাক্যনত্োতে খেলার রূপটি উদঘাটন করতে করতে, আপাত 
অন্তমনন্কতার মধ্যেও আভিনিবেশ সহকারে, যথা সময়ে যাদুকর" ক্রিয়াটি অবলশলা- 
ক্রমে সম্পাদন করে, চিত্তাবনোদিনী যাদুর বিস্ময়টি নিবেদন করাই যাছুকরের 
একমাত্র আকিঞ্চন। যাঁছুক্রীড়া অনেকটা অভিনয়েরই মত । যাঁদুক্রীড়া দেখাতে 
্রদর্শককে যাদুকরের নাম ভূমিকার চাঁরজ্র ফুটিয়ে তুলতে হয়। যাছুর আসরে 
যাঁছুকর একাই নায়ক এবং দর্শকদের দিতে প্রধান আভিনেতা। ফ্রান্সের বিখ্যাত 
যাদুকর রবার্ট হুডিন এই তথ্যটি সর্বাগ্রে ঘোষণা করে গেছেন। মৌঁসিয়ে 
ছুডন [িরাচারত মখমলের টিলেঢাল! নাটকীয় রাঙ্জবেশ পরিহিত প্রাচীন 
যাছকরণী বেশবাসের পাঁরবর্তে আধুনিক আঁটসাঁট আভিজাত পোশাক বসনের 
প্রচলন করে যাঁদুকরদের গ্রাতপাত্ত ভব্যতার খাতে প্রবাহিত করে অশেষ উপকার 
করে গেছেন। যাছুকরও এখন পেশায় ও মর্যাদায় সমাজের শশর্ষ ব্যাক্তিদের 
একজন গণ্য হচ্ছে। 


তাস নিলে বলে দেওয়া 


সংঘটন £ এক জোড়া তাস ভীজাতে ভাজাতে কারও সামনে ছড়িয়ে 
ধরলে, তিনি যে তাসই নিন না, প্রদর্শক সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে কি তাঁস উঠেছে 
বলে দেয়। পর পর আরও কয়েকজনকে, এ ভাবে তাস টানিয়ে, বলে দেওয়ার 
পর, প্রদর্শক জনৈক দর্শককে পঞ্চাশের নীচে যে কোনও একটি লংখ্য1 বলতে 
বলে। সংখ্যাটি উচ্চারত হওয়া! মাত্র, প্রদর্শক উক্ত সংখ্যায় কোন্‌ তাসটি 
অবাস্থিত তা জানিয়ে দর্শককেই তাস জোড়ার ওপর থেকে, উচ্চারিত সংখ্যা এক 
দুই করে বলতে বলতে, গ্রাতটি সংখ্যার দরুণ একটি একটি তাস চিৎ করে 
টেবিলে ফেলে যেতে যেতে নির্দিষ্ট সংখ্যায় যে তাঁসটি পাওয়। যাঁয় সেটিই 
প্রদর্শক আগে বলে দিয়েছিল দেখা যায়। 

' বাগ. বিস্তার : [ তাসজোড়। ভাজাতে ভাঁজাতে (১) ] আপনারা হয়তো 
শুনে হাসবেন যে তাসেরও বাক্‌শক্ত আছে। গাছের পাতা যখন মলয় 
আন্দোলনে মর্ারত হয়ে ওঠে তখন তাদের বাণী আপনাদের বোধগম্য হয় না। 
কিন্ত কবিরাজের! তা থেকেই নিংড়ে থে রল বের করেন তা আপনাদের রোগে 
শাস্তি আর ভোগে কাব্য হয়ে যায়। পাতার গুণে কাঁবদের দীর্ঘশ্বাস বাসস্তী 
টাদের স্থধায় বুক ফাটা আর্তনাদই হোক, বৈজ্ঞানকের মন রসায়নের রস অন্বেষণে 
উন্মনা হয়ে যায়। যাদুকর হিলাবে তাসেরও নির্বাক ভাষার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেই 
এসেছি। এই তাসগুলে! এতক্ষণ ভাঁজয়োছি। সেগাঁল এখন আপনাদের 
সামনে মেলে ধরাছি ( তাস ছড়াতে ছড়াতে), এর মধ্যে যে কোনও একট।৷ তাস 
বেছে নিন। (তান নেওয়ার পর) আপানি একট! তাস নিয়েছেন, কেমন ? 
আমি তো আর দেখতে পাচ্ছি না ওটা কোন্‌ তাস, যতক্ষণ না আপানি তাসটার 
মুখ আমাকে দেখান। তাই এ অজ্ঞাতকুলশীল তাসটির পারিচয় দেওয়া আমীর 
পক্ষে অসম্ভব (২)। আমার হাতের তাসগুলোকে জিজ্ঞাসা করে দোখি তারা 
কিবলে। [ তাপজোড়াটা কানের কাছে ধরে ] এা, কি বলছ? জোরে ব্ল। 
কি? কইতনের দশ। আপনার তাসটি কইতনের দশ! তো! ? (দর্শকের নেওয়! 
তাসটি ফেরত নিয়ে সকলকে সেটি উঁচুতে তুলে দৌঁখিয়ে জোড়ার ওপরে রাখতে 
রাখতে ) ব্যাপার কি, জানেন? যান আমায় তাসটির পারচয় জানাচ্ছিলেন তিনি 
আর কেউ নন, হ্বয়ং রুইতনের বাব, অবলা জোর গলায় কথ৷ বলতে লজ্জা 
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পাঁচ্ছলেন। [ জনৈক আনির্িষ্ট দর্শককে লক্ষ্য করে * ] আজ্ঞে, ?ি বললেন? 
আপনার প্রতিবোশিনাী অবলান্বের গলা? তার! বোধহয় গল! সেধেছেন তাদের 
জাতাঁয় অপবাদ দ্র করবার বানায়। আপািও একটা তাস লিয়ে দেখতে 
পারেন। এবার বোধহয় প্রগতিপরায়না মাহলার সংস্পর্শে আসবে! যিনি 
অকৃতোভয়ে চোঁচয়ে কথা ব্লবেন। নিয়েছেন (১)? ধন্যবাদ । [ তাসজোড়া 
কানের কাছে তুলে ] কোন্‌ তাসটি জোড়ার বাইরে গেছে বলুন তো ? কি বল্লেন? 
ইন্কাবনের আট! ? চৌচয়ে বনন। আট নয়, লাত। [হতাশার ভান করে] 
না মশাই, এবার আরও জোর ঘোমটার পাল্লায় পড়োছ। বর্ণ বৈগুণ্যে বা 
আরও দ্বিগুণ মাহ, যেন বাঁণাঁর মুছনা। একটু কাঁবস্ব হয়ে পড়ল, মাফ করবেন 
তা হলে আপনার হাতের তাসটি ইস্কাবনের সাত। আপনাদের কেউ কেউ 
ভাবছেন, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের নেওয়া তাসটি কোনও ফাকে দেখে নিচ্ছি 
অথবা আপনাদের মধ্যে বসে, কেউ একজন হাতের তাসটি দেখে ইশারায় আমাকে 
জানাচ্ছেন আর আমি ফকু়ি করে বলে বেড়াচ্ছি তাসেরাই আমাকে বলসছে। 
তা নয় মশাই, তা নয়। এগুলে! আমার শেখানো তাস। শিখিয়ে পাঁড়য়ে এ 
তাসগুলোকে ঘা করে তুলেছি তাতে এগুলো যতই ছাঁড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ুক ন৷ 
কেন, চার বর্ণের চার রকম তাঁসের মধ্যে এমন একত! এমন আত্মিয়তা গড়ে : 
দিয়োছ যার তুলনা আমাদের ভারতীয় জাতীয়ত! বোধের মত একাস্তিক অর্থাৎ 
দলও আছে, দলাদলিও আছে। [তাস ভাজাতে ভাজাতে (১) ] দেখুন তাসগুলে 
কেমন চতুবর্ণে ও ত্রয়োদশ শ্রেণীতে খিচুড়ী পাকিয়ে আছে। [ তাসজোড়াটির 
সামনের দিক দর্শকদের দিকে মেলে দেখিয়ে] আসল কথা হচ্ছে তাসের 
ভাষা বোঝার একটা উপায় আছে। বোবাও না বলে বোঝায়। 
বুঝতে শ্রেখা চাই। এই লগ্তভণ্ড তাসগুলোর কে কোথায় আছে বা থাকবে 
তা আগে কোনও রকমেই আন্দাজ করা যায় না। পর পর কে কোথায়, 
মনে রাঁখাও সম্ভব নয়। আমার স্মরণ শান্তি ধারাল হলে পুরথিপত্তর কেটে- 
কুটে একটা ছোমরা চোমর! পাঁওত হতে পারতাম। নেই বলেই ঘাঁছুর তরণীতে 
জীবন সাগর পাড় দিয়ে চলেছি। এখন আপনার! একটা তাসের নাঁম করুন। 


* প্রদর্শনের সময় যেন কোনও দর্শক মন্তব্য করেছেন আর প্রদর্থক সেই 
অনুচ্চারিত ও অশ্রুত কথা শুনে ফেলেছে এ রকম ভান কার্বক্ষেত্রে প্রায়ই অভিনয় করার 
প্রয়োজন হয় কিছু সামলাবার তাগিদে অথব1 গে।পন কর্মটি হাসিল করার উদ্দেশে । 
বার বার প্রত্যেক খেলায় এই চালাকির আশ্রয় নিলে ব্যাপারট! জ।ন'জানি হবার 
সম্ভাবনা আছে। সুতরাং রয়ে সয়ে ফাক তালেই কাজে লাগ।নে। উচিত। 
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[ তাসের নাম উচ্চারত হওয়া! মাত্র তাসজোড়া কানের কাছে ধরে (৩)] 
চিড়িতনের টেক্কা? ওট| যোল খান! তাসের নীচে আছে [ ভাসজোড়ার ওপর 
থেকে গ্রাত সংখ্যার দকণণ একটি একটি তাল চিৎ কৰে চেলে যেড়শ তাসটি 
দেখালে টেকাই দেখা যাবে। টোবিলে ফেলা ভাস পনরটির ওপর টেক্কা 
রেখে এ তাসগাল জোড়ার ওপরে রেখে আবার ভাঙানো ন্ুুকক করে (১)] 
এবার একটা সংখ্যা বলুন। এক থেকে বাহান্বর মধ্যে। সাতাশ? [তাস- 
জোড় কানের কাছে তুলে] ওখানে হরতনের আট রয়েছে। [পূর্ব তাস 
চিৎ করে ফেলে গণন! করে দেখানো হয় যথার্থই এ আটাটি সেখানে আছে ] 
এর পর আর বলতে পারবেন না ষে আমি তাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে 
পারি না। 

উপকরণ £ একজোড়া খেলবার সাধারণ তাস। খেলা ব্যবহৃত বাহার 
পাতা অর্থাৎ বাহান্লটি তাসপ। বাড়াঁত তাস এ খেলায় বাদ দিতে হয়। বাড়াতি 
অর্থাৎ বিদূষক ইত্যাঁদ যে তাস খেলায় লাগে না। 

কতর্ব্য 8 এক জোড়া তাস থেকে চারটে রঙ, অর্থাৎ ইস্কাবন হরতন 
চিড়িতন ও করুহিতন, বেছে আলাদ। আলাদা! ভাগে রাঁখতে হয়। ইসক্কাবন 
রতন চিড়িতন ও কাঁহতন পর পর রাখার [বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে 
এ রঙগুলির আ্চাক্ষর পর পর লিখলে বা বললে 'ই-হ-৮-র” শব্দটি তৈরা হয়। 
ইহচর শব্দটির সাধারণতঃ কোন অর্থই নেই। কিন্তু এ চারটি বর্ণ যাছাবিষ্ঠায় 
একটা সাংকেতিক শব্ধ হুয় যেটা আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন হলেও যাদুকরদের 
বিশেষ সহায় হয়। বাঁ দিক থেকে ভান দিকে 'ইহচর” পর্যায়ে সাহেব বাব 
গোলাম দশা নহল! আটা সাতা ছন্ধা পঞ্জ। চৌকা তাঁর ছুরি ও টেক 
তাসগুলির চারটি পৃথক থাক করতে হয়। এই থাকগালকে চিৎ করে রাখতে 
হয় ও প্রত্যেক থাকের ওপনের তান সাহেব হবে এবং নীচের শেষ তাসটি 
টেক্কা! হবে। এর পর ইন্কাবনের ভাগের নীচের তাসটি অর্থাৎ টেক্কা! সাহেবের 
ওপরে তুলে দিতে হয়। হরতনের ভাগে সাহেবের ওপর ক্রমান্বয়ে টেক্ক! ছুরি 
তার ও চৌক! তুলে দিলে ওপরে চৌকাটি দেখা যাবে। এ একই বাঁতিতে 
চিড়িতনের ভাগে সাহেবের ওপর টেক্কা! থেকে সাঁতা ও কাঁহতনের ভাগে 
সাহেবের ওপর টেক্।। থেকে দশ! রাখতে হয়। এর পরবা দিক থেকেতুরু করে 
ডান দিক পর্যস্ত প্রাত ভাগের একটি কবে তাস নিয়ে একটির ওপর একটি 
রেখে একটা! থাক করতে হয়। যথা ই_-১, হ-_৪, চি_৭ ও ক--১। 
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তারপর আবার এই একই কাজ বাদিক থেকে আরম্ভ করে ভান দিকে শেষ 
করে ক্রমান্বয়ে চার ভাগের তান একটা থাকে চিৎ করে ফেলে জড় করলে 
দেখ! যাবে শেষ তাস চারটি হয়েছে ই_-২, হু--৫, চি-৮ ও ক-_গেো। 
পূর্বোক্ত ছু জায়গায় ইস্কাবন হরতন ইত্যাদির আছ্যাক্ষর ও তাসের মান অঙ্কের 
রাঁশতে লেখ৷ হয়েছে। বাহান্ন খাঁন তাস এবার উল্টে ধরলেই তাসজোড়াটি 
সঙ্জাছরস্ত অবস্থা পরিণত হয়ে পড়ে। এ ভাবে সাজানেো তাসের 
এই স্থবিধা যে যে-কোনও জায়গার তাসটি টেনে নেওয়া হোক না কেন 
তার আগের বা পরের তাসটি যা দেখা যায় ত হলেই কোন্‌ তাসটি গৃহাঁত 
হয়েছে বৃঝা! যায়। কারণ এ সঙ্জাছুরস্ত তাস পর্যায়ক্রমে ই-হ-চ-র রঙে 
বাধ্য এবং প্রাতটি তাস পূর্ববর্তী তাসের মানের তিন সংখ্যা আধক, অ 
যেখানেরই তাস দর্শক টেনে নিজের কাছে রাখুন না কেন, প্রদর্শক গৃহ 
তাদের জায়গাটি ছু ভাগে পৃথক করে, নীচের অংশটি অন্ততাগের ওপরে তুলে 
দিয়ে, তলার তাসটি দেখে নিলেই যে তাদটি দেখে সেই তাসের ঘত পরিমাণ 
তার সঙ্গে তিন যোগ করেই টের পায় দর্শকের কাছে কোন্‌ তাসটি রয়েছে । 
আর রঙের বেলায় ই-হ-চ-র সংকেতটি থেকে ধরা যায় দর্শকের নেওয়া তাঁসটির 
বুঙ। যদি প্রার্শকের হাতের সর্বনিয় তাসটি চিড়িতনের আটা হয় তা হলে, 
তাতে তিন বাড়িয়ে পাওয়। যায় এগার অর্থাৎ গোঁলাম এবং ই-হ-চ-র সংকেত 
থেকে চিড়িতনের পরেই রুহিতনের অবস্থান বুঝে দর্শকের হাতের তানটি 
রুহতনের গোলাম তৎক্ষণাৎ বলা যায়। তাসের ফোটা অন্তপাতে টেকা 
থেকে দশ! পর্বস্ত ফৌঁটাওলা তাদগাঁল এক থেকে দশ মূল্যায়ন করে গোলাম 
বাব ও সাহেবকে যথাক্রমে এগার বার ও তের ধরা যায়। এই মানের 
নিরিখে এ সঙ্জাদুবস্ত তাসে গোলাম বাব ও সাহেবের পরবর্তী তাসটি 
নির্ধারণ করতে উক্ত তানগুলির মূল্য য!, তার সঙ্গে তিন যোগ করে, তাসের 
সর্বোচ্চ হার তের বাদ দিতে হয়। যেমন, গোলামের মুল্য এগার । স্থৃতরাং 
তার পরের তাঁসটি হবে এগার যোগ তিন, সমষ্টি চোদ্দ, চোদ্দ থেকে সর্বোচ্চ মূল্য 
তের বাদ দিলে পাওয়া যায় এক অর্থাৎ টেক্কা । এই হিসাব অন্সারে বাবির 
নীচের ও সাহেবের তলার তাসগুলি ষথাক্রমে ছার ও তিনি হয়। 

(১) সজ্জাছুরস্ত এই তাসজোড়াটি ভাজাবার একটা কাদা আছে। এ 
খেলায় ভাঁজাবার নিয়ম হচ্ছে তান কেটে নাঁচের ভাগ ওপরে তুলে দিলে 
যা হয় তাই করা। অর্থাৎ বার ঝার তলার কিছু তাস ওপরে দিয়ে যাওয়া 


তাপের ঘাছু ১০৫ 


মাত্। একটু হাত চালিয়ে ভাজালে এদেশীয় সাধারণ বিভাজনের থেকে এতে 
কোনও পার্থক্ই চোখে পড়ে না। মাঝখান থেকে একগোছা তাস টেনে 
ওপরে ওঠাতে থাকলে সাজানো তাস বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। 

(২) তাসজোড়ার যেখান থেকে তান টেনে নেওয়া হয় তার পরের 
সমস্ত তাসগ্তাল একত্র ওপরে তুলে দেওয়া হয়। তারপর কানের কাছে 
তাসশুদ্ধ হাতটি ওঠাবার সময় তলার তাসটি স্বভাবতই চোখে পড়বে, কিন্ত 
না-দেখার ভান করে দেখে নিলেই, পরের যে তাসটি বার করে নেওয়া হয়েছে 
তার মান ও রঙ জানতে কি ভুল হয়? দর্শকের গৃহশত তাসটি জোড়ার 
ওপর ফেরত নিয়ে কয়েক বার আগের মত ভাঁজয়ে আবার অন্তকে তাস 
নিতে দেওয়! হয়। 

(৩) কোনও বিশেষ একটি তাস এই সজ্জাহ্রস্ত তাদজোড়ার কোথায় 
আছে বা কোন্‌ তাসটি বিশেষ অবস্থানে আছে তাঁও বল! সহজ । আগেই বলা 
হয়েছে তাসজোড়া কানের কাছে তুলে ধরবার অছিলায় তাসজোড়ার তলার 
তাসটি দর্শকদের অজ্ঞাতসারে অনায়াসেই দেখে নেওয়া যায়। এ সময় তলার 
তাস দেখা নাঁঁদেখায় বিশেষ কিছু হেরফের হয় না বলে অকৃতোভয়ে তলার 
চারখানি তাস মেলে দেখা চলে। ক্রাহতনের গোলাম নগচের তাস মনে 
করে এ রঙের অন্থান্ত তাস কোথায় আছে দেখা যাক। তাসজোড়ায় গোলামের 
ওপর দিকে প্রাতি চতুর্থ তাস হচ্ছে বাব সাহেব টেক্কা ছুরি তাঁর চৌকা 
পঞ্জা ছক সাতা আটা নহল! ও দশা । অতএব রহিতনের কোনও একটি তাস 
জোড়ার মধ্যে কোথায় আছে জানতে নির্দিষ্ট তাঁসটির আরোপিত মুল্য ও গোলামের 
মূল্যের পার্থক্য নির্ণয় করে তার চর্তু গুণ সংখ্যাটিই তাদের অবস্থান নির্দেশ করবে। 
এই শুভদ্করী স্থত্র বুঝতে গোঁলামের ওপর এ রঙেরই কোন্‌ তাস কোথায় আছে 
দেখা যাক। গোলামের ওপর দিকে প্রতি চতুর্থ অষ্টম দ্বাদশ ক্রমে বিবি সাহেব 
টেক্কা ছুরি তার চৌকা পঞ্জা ছক সাত আটা নহলার পর আটচাল্পিশতম স্থানে 
দশা থকে । তাসের এই ক্রম বিশেষ ভাবে প্রাণধানযোগ্য । ছুটি উদাহরণ 
দিয়ে নিয়মটি বৃঝিয়ে দেওয়া! হচ্ছে। ধরা যাক, কাহতনের আটা তাসজোড়ার 
কোথায় আছে কেউ জানতে চাইলে, প্রদর্শক তলার তাস রুছিতনের গোলাম 
জেনে, গোলামের পর থেকে আট পর্ধস্ত আঙ্গুলের কড়ে গণনা! করে বাব সাহেব 
টেক্কা দুর তারি চৌক। পঞ্জা ছক সাতা ও আটার জন্ত এক দুই করে দশ সংখ্যা 
পেয়ে গেল। দশের চারগুণ করলে হুয় চাল্পশ। সুতরাং নীচের দিক থেকে 


১০৬ যাদু বিজ্ঞান 


ওপরের চা্সিশটি তাসের পরেই এঁ আটা আছে জানা ঘায়। ওপর থেকে তাসের 
সমটি বাহার থেকে উক্ত সংখ্যা, এ ক্ষেত্রে চা্পশ বাদ দিলেই, ঘে সংখ্যা পাওয়া 
যায়, এক্ষেত্রে বার, অর্থাৎ দ্বাদশতম স্থানে কাছঙনের আটা অবাস্থত। এই 
স্তরের বিশেষত্ব এই যে একেবারে নশচের তাপের মূলামান থেকে নির্দিষ্ট তাসের 
মৃপ্যমান পর্যস্ত গণনা করে তার চতুগুণ করলেই অবস্থান নিরূপণ হয়। তলার 
তালটি হরতনের পঞ্জা হলে এ রঙের বাব কোথায় জানতে হলে পঞ্জা থেকে 
বাব পর্যস্ত মৃল্যমানের তফাত হচ্ছে ছয় এবং ছয়ের চতুগ্ডণ হচ্ছে চাব্বিশ। 
স্থৃতরাং তলার দিক থেকে চাঁব্বশখাঁনি তাসের ওপরের তাসটিই বিবি হবে। 
অথবা বাহাঞ্গ বিয়োগ চ[ব্বশ করে আটাশতম স্থানে বিবিটি ওপর থেকে গণন৷ 
করলেই পাওয়া যাবে। এই ছুটি উদাহরণ থেকে আরও জানা ঘাঁয় যে তলার 
তাসের রঙ অনুসারে সেই রঙের অন্যান্ত তাসের অবস্থান নির্ণয় কর] যাঁয়। 
স্থতরাং তলার চারখানি তাপ খুলে দেখে অন্ত রঙের তাসের বেলায় সেই বঙটি 
তক্লায় পড়েছে ধরে গণনা করার পর তলার তাসের দকণ এক দুই বা তিন 
যোগ ব! বিয়োগ করার প্রয়োজন হয়। স্থধী যদুকরগণ এ খেলাটি কয়েকবার 
করে দেখলেই উপায়টি কত সরল বৃঝতে পাঁরবে। দর্শক যদি একটি সংখ্যা 
বলেন তা হলেও এ শুভঙ্কর প্রয়োগ করে সেই সংখ্যায় কোন্‌ তাসাঁটি আছে 
বলা যায়। তলার তাসের ওপরের প্রতি চারখাঁন তাসের পরেই সেই রঙের 
অন্ত একটি তাস থাকে । স্থতরাং প্রদত্ত সংখ্যাটি চার দিয়ে ভাগ করে যে 
ভাগফল পাওয়া যায় তার পৰেরাটি তলার তাদেরই অন্য একটি তাস। যাঁ্দ 
অবশিষ্ট থাকে তা হলে সেই সংখ্যার দরুণ ততগুলি তাস এগয়ে গেলেই ঠিক 
তাঁসাঁট ধরা যায় । উদাহরণ দিয়ে বলতে, ধরা যাঁক তাসজোড়ার মধ্যে তলা 
থেকে দ্বাদশতম তাসটি কি জানতে হলে নীচে যখন কাহতনের গোলাম তখন 
ওপরের প্রাতটি চারথানা তাসের পরই কাঁহতনের বিবি সাহেব টেকা ছুরি 
থাকবেই । স্থুতরাং বারখানি তাসের পর এয়োদশটি কুহতনের সাহেব হয়। 
কহতনের সাহেবের আগের তাঁসাঁটি অর্থাৎ দ্বাদশতম তাসটি ই-হ-চ-র ক্রমে 
ইন্কাবনের তারি হয় । নীচের চারখানি তাপ দেখে উক্ত লিয়মে ক্ষেত্র বিশেষে 
যোগ বা বিয়োগ করে কোন্‌ তাস কত সংখ্যায় অবস্থিত বলু! যায়। এ বিষয়ে 
প্রত্যেকে কয়েকবার চেষ্টা করলেই বিষয়্ট| আয়ত্ব করতে পারবে, কারণ ভাষায় 
যেটা খটমট লাগে, কাজে সেটা সহজ হয়ে যাঁয়। ূ 

_ জর্দা সতর্ক থাকা দরকার দর্শক তাস টেনে নিলে লেটি তাসজোড়ার যেখান 


তাসের ঘাছু ১ জপ 


থেকে গৃহীত হয়েছে সেখানটণ ছু ভাগে পৃথক করে বাখা। কারণ এ খেলাটি 
দেখাতে এ ছু তাগ তালের নশচের অংশ অন্ত তাসগাঁলর ওপর উঠ্ঠিয়ে রাখতে হবে 
যাতে তলার তাসাট দেখার স্বঘোগ হয় । এ কাজটি দর্শকদের মনৌঘোগ আকর্ষণ 
না করে নিম্পন হওয়া যত প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী আবশ্তক তলার তাসটি 
সকলের অজ্ঞাতসাবে দেখা । এ তাসাটি দেখবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বা হাতে 
সমস্ত তাস ধরে সেই হাত যখন কানের কাছে ওঠানো হবে তখন এক পলক 
দৃষ্টিপাতে তলার তাসটির দর্শন লাভ । নধচের তাসটি প্রদর্শকের দেখার প্রয়োজন 
আছে এই বিষয়টি দর্শকদের কাছে গোপন রাখাটাই এ খেলা দেখাবার একমাত্র 
যাদুকর কাতত্ব। এই চাতুর্ধ ভাষায় বর্ণন! করা দুঃসাধা হলেও কাজে করা! যায়, 
সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 


রাজা রাশীর অভিসার 


সংঘটন ঃ একজোড়া তাঁপ থেকে রাজ! ও রাণীগুলো বেছে আলাদা! করে 
রাজাগুলি রাজা লেখা খামে ভরে আর রাণীগুলো রাণলেখা খামে পুরে দুদিকে 
ছুজন দর্শকের হাতে ধারয়ে উ*চু করে রাখার পর যাছুকাঠি ছুইয়ে খোলা হলে 
রাজালেখা খামে বাণীগুলো আর রাণঈলেখা খামে রাজাগুলো চলে এসেছে 
দেখানো হয়। এই দলকে দল স্থান পাঁরব্র্তন অদ্ভুত ও চমকপ্রদ । 

বাগ.বিস্তার ই রাজারাজড়ার ব্যাপার “দেবা: ন জানাস্তি কৃতো! মানবা:। 
কথাটা! আপনাদের ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছি। এই খাম দুটো ধরুন। পারফ্কার 
পাঁরচ্ছন্ন সাদ! থাম । সাদা সাধারণ ও সাঁদাঁসধে। তাঁই আপনাদের সাধছ, 
হাতে নিয়ে দেখুন, কোথাও কোন টুটো ফুটে! নেই। আপনারা হাতে নিয়ে 
দেখুন, কখনও ব্যবহার হয় নি, আনকোরা নতুন। [ছু জনকে ছুটি খাম 
গছিয়ে ] দেখে নিয়েছেন তো? ওগুলো খামই তো, কখনও ব্যবহার হয় নি, 
নিখুত নিদাগ খাম? বেশ! আপনাদের একজন এই লাল-নীল পেন্দিলটা 
দিয়ে আপনার হাতের খামের ঠিকানা লেখবার জায়গায় বড় বড় হরফে রাজা 
লিখে দিন আর তার পর আপনিও আপনার খামে রাণী লিখবেন যার যে সসটা 
পছন্দ। [ লেখা হয়ে গেলে খাম ছুটি ও পোক্দল ফিরত নিয়ে (১) ] ধন্যবাদ । 
এইবার আপনারা তাসজোড়াটি নিন। এ থেকে রাজ! চারটে আর রানশ চারটে 


১০৮ ঘাছু বিজ্ঞান 


বেছে আলাদা করুন আর আপনাদের ছু জনে মিলে ঝগড়া টি না করে একজন 
সব রাজাগুলো হাতে রাখুন আর অন্যজন রাখুন রাণীগুলো । [ তাসজোড়া 
জনৈক দর্শককে দিদ্লে] এদের বাছতে দিয়েছি যাতে এঁর! টের পান 
একজোড়া তাসে মোট চারটে রাজ! আর তাদের চার সহধমিনীই থাকেন। 
ধার। তাস থেলে থাকেন তীদের এট! জানা কথা। এক জোড়ায় চার বর্ণের 
সহাবস্থান । চার বর্ণের চারটি রাজত্ব আর প্রত্যেক রাজত্বে এ এক জোড় 
রাজদম্পত। সেই জন্যই তাঁসগুলির চারটে কোণ! অবস্ত এমন চৌকশ 
লোকও আছেন ধার৷ বলতে পারেন তাসের জগত আমাদের চতুবর্ণের যত 
ভেদাভেদ জ্ঞানসম্পন্ন না হলেও চার রাজ! শাত্ততে রাজত্ব করলে কী এমন বেশী 
প্রশংসার কাজ করছেন? সাত্যি বলতে কি, আমাদের জগতে এ রুগে রাজাদের। 
শিরে সংক্রাস্তি লেগেই আছে । শেষ পর্যস্ত মনে হয় তাপের এ চার রাজারাণীই 
পৃথিবীতে বেচে বর্তে থাকবেন। আপনারা কিন্ত রাজারাণী চার জোড়া বেছে 
পেলেও সব তাসগুলে৷ দেখুন আর কোনও রাজ! বা রাণী কিন্বা! রাজদম্পাঁত এ 
তাসগুলোর মধ্যে আছে কি না। যাঁদও আমি জানি একটা তাস জোড়ায় চার 
জোড়ার বেণী রাজারাণণ নেই, কিন্ত যাঁছুকর হওয়ার ফলে ঘরে বাইরে সবাই চাঁণক্য 
শ্লোক শুধারয়ে বলে, শাবশ্বাস নৈব কর্তব্যমৃ স্ত্রীত্ব রাজকুলেরু যাছুকরেরু চ।” 
বাছা হয়ে গেছে? আর কোনও রাজ] বা রাঁণী নেই? [ডান হাভ বাড়িয়ে] 
এ হাতে রাজ! চারটে দিন, [ অন্ত হাত বাড়িয়ে] আমার বাঁ হাতে রাণী চারটে 
দিন (২), আর তাসজোড়াটা, তাই তো আমার তে! আর হাত নেই, আপনারাই 
খাপে পুরে আপনাদের কাছে রাখুন। | মঞ্চে আসতে ছু হাত মাথার ওপর তুলে 
টেবিলের কাছে এসে, দু হাতের তাস টেবিলের দুধারে রেখে (৩), টোবিলের 
পিছনে এসে, দর্শকদের মুখোম্বথ দীড়িয়ে, একটা খাম হাতে তুলে নিয়ে ] এই রাজা 
লেখা খাম আর এই চার রাজ! (৪)। এ খামটায় রাজা! চারটে রেখে দিই । মনে 
করুন, এটাই রাজবাড়ীর প্রমোদ উদ্ভান। [খামে রাজাগুলি ঢুকাতে ঢুকাতে (6) ] 
রাজারা উদ্যানে ঢুকেই বাঘ, ভাল্ুক, গণ্ডার শিকারের কাহিনী শুরু করে 
দিয়েছেন, [ ততি খাম কানের পাশে ধরে, শোনার ভান করে, চোখে মুখে কৌতুহল 
বিকশিত করে ] রাজারা তাহলে বাঘ মারতে থাকুন। অতএব উদ্চানটা এখানেই 
খাকুক যাতে আর এদের ব্যাঘাত ন! হয় (৬) [ খামট! তাসগুঁল যেখানে ছিল 
সেখানে রাখ! হয়]। আপনার! দুটো চোখের একটা এই খাটাতে ফেলে 
রাখতে পারেন৷ এবার রাণশদের দল (৭)। আর রাণীদের মলিশ মহল এই 


তাদের যাচ্ছ ১০৯ 


খাম। [এক হাতে রাণীগুলো একত্র তুলে অন্ত হাতে রাণী লেখা খাষটা 
নিয়ে তাসগুালি ভরতে ভরতে ] রাণশরা! তাদের মহলে পৌছাতে না পৌছাতেই 
্বামী চর্চা জড়েছেন। [ কানের কাছে খাম ধরে ] হ্যা। মহারাজিরা যে মুখর 
স্বামী কণর্তন গাইছেন তা নিত্যই আপনাদের মাহছলা মহলে সদা সর্বদাই হয়ে 
থাকে । স্থতরাং রাজাদের থেকে রাণীদের দ্বরেই রাখ (৮)। ভগবান কান 
দিয়েছেন স্থবাক্য শোনার জন্ত, কেমন ঠিক তো? [টোবিলের পিছন থেকে 
সামনে চলে এসে ] এক বার আপনাদের স্মরণ কারিয়ে দিচ্ছি যে, ডান দিকের থাষে 
রাজারা আর ব1 দিকের খামে বাণীর রয়েছেন (৯) । আপনাদের মধ্যে ছু জন; 
উঠে আনুন। [ আগত্বকছ্য়কে টোবলের ছু পাশে বেশ তফাতে দীড় কারিয়ে ] 
আপানি রাজাদের মাথার ওপর তুলে ধরুন আর আপানি বাণীদের মাথার ওপৰে, 
তুলুন যাতে সকলেই খাম ছুটিতে নজর রাখতে পারেন৷ বারা লক্ষ্য রাখবেন 
তার! দৈবারিকের মত পাহারায় থাকুন যেন কেউ দু মহলের কোনটাতে কারও, 
অজান্তে না এসে ঢোকেন। [ ছু জনকে খাম মাথার উধের্ব তুলে ধরতে দিয়ে ] 
হঠাৎ কি হল জানেন ? রাণীর! পাতি পরম গুরুদের স্তাতি করতে করতে হুঠাৎ 
অন্থমান করলেন যে প্রমোদ উদ্ভানে বাজারাও নিশ্চয়ই পাত্ব মহিমার প্রচারে 
পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। কাজেই তীরা সদলবলে স্বকর্ণে রাজাদের আলোচন! 
শুনতে সবার অলক্ষ্যে বোরয়ে পড়লেন ; আত্মবঘ্‌ মন্তাতে জগ । ওাঁদকে রাজারা 
বাঁঘ ভাল্গুক সিংহ বধ না করে দিদ্ধাত্ত করলেন রাণীদের নিয়ে নৌকা বিলাসে 
আরও বেশণ রাজাঁসক আমোদ হবে। রাজাদের মাথা তো? যেই না মতলব 
অমান ছুটে গিয়ে উঠলেন রাণীদের আসরে [খাম ছুটিতে যাছুকাঠি পর পর 
ছাইয়ে ] প্রথমেই বাণীদের মহলটা দেখা যাক (১০)। আপনি বাণী লেখা 
খামট] খুলে দেখুন তো কারা ওখানে আছেন? এা, চারজন রাজা! তা 
হলে বাণীরা কোথায়? [ অন্ত খামাঁট ইশারায় খুলে দেখতে নির্দেশ করে ] 
আপনার খামে ত৷ হলে রাণীর! প্রমোদ উদ্ানে হতভম্ব হয়ে বসে আছেন দেখছি | 
আর আপনার মাহল! মঞ্জীলশে রাজাদের আকেল গুড়ম! কেমন করে আর 
কখন রাজার! আর বাঁণুরা দল বেঁধে লুকিয়ে এলেন আমি কিন্তু টের পাইনি, 
[ আগন্তক দর্শকদয়কে লক্ষ্য করে] আপনারা যদ না দেখেও দেখে থাকেন 
কাউকে কিন্ত বলবেন না, কারণ রাজারাজড়াদের ব্যাপার, ঢোল পেটালে ফ্যাসাদেই 
পড়তে হয়, গৌরব বাড়ে না । 

উপকরণ £ একজোড়া তাস, ছুটি খাঁম, একটি লাল-নীল পেন্সিল এবং 


১১ যাছ বিজন 


দথষ্টি সহায়ক * তাস যার একাটি রাজ! অন্তাটি রাণণ এবং এই তাস ছাটির পিঠে 
কাল কাপড় আঠা ফিয়ে লাগানো থাকে যাতে টেবিলেয় কাল আচ্ছাননের ওপন্ব 
উপুড় করে ফেলে রাখলে আপাত্দািতে তাসগুলি নজরে না পড়ে। টেবিলের 
পিছনে দাঁড়িয়ে সহায়ক রাজা তাঁসাটি টোবিলের ডান কোণে এবং সহায়ক রাণী 
তাসটি ধা কোণে খেলা দেখাবার আগে উপুড় করে রাখা হয়। তাসগাল 
টেবিলের যে দিকটা দর্শকদের কাছাকাছি সে দিকে রাখতে হয়। 

কর্তব্য £ (১) রাজা রাণী লেখা খাম দুটো টোবিলের মাঝখানে রেখে 
তালজোড়া নিয়ে দর্শকদের কাছে গমন। 

(২ ও ৩) ভান হাতে রাজাগুলি আর বা হাতে রাণণ নেওয়ার উদ্দেস্টী 
টেবিলে রাজার সহায়ক তাদাঁট বা দিকে রাখা আছে আর রাপীরটি ভান দিকে, 
যখন টোবিলের পিছনে দাড়ান হয়। কত্ত প্রদর্শক ঘখন হাত ছুটি মাথার 
ওপর উ"চু করে ধরে মঞ্চে প্রত্যাবর্তন করছে তখন টেবিলের ঘে দিকট। ভান 
হয়েছে ত আগে বাঁ ছিল এবং বা পিকট! ডান হয়ে পড়েছে । মাথার ওপর 
হাত উঠিয়ে আসার তাৎপর্য হচ্ছে দর্শকদের দেওয়! ছু ভাগ তাঁদ আসবার পথে 
প্রদর্শক ঘাতে না ওলট পালট করে বসে দে জন্ত হাত ছুটি উধধর্বে তুলে সকলকে 
দেখানো হয়। এ সময় প্রত্যেক হাতের তাস পাখার মত ছাড়িয়ে সামনের দিক 
'দেখানে! থাকে । এত সাবধানত৷ সত্বেও প্রদর্শক টেবিপের কাছে এসে, দর্শকদের 
'দিকে ঘ্বরে না দীড়িয়ে, ডান হাতের তাসগুলে! টেবিলের ডান দিকে আর বা 
হাতের তাসগুলে। ব! দিকের কোণ বরাবর সহায়ক তাস ছুটির ওপর রেখে দিয়ে 
টোবিলের অন্তদিকে, অর্থাৎ পিছনে গিয়ে, দর্শকছের দিকে সামনাসামান হয়ে 
হ্াড়ায়। রাজার সহায়ক তাসাঁটর ওপর বাণী চারখানি ও রাণীর সহায়ক তাসটির 
ওপর রাজা চারাঁটি রাখতে এইভাবে কাজ করার নিগৃঢ উদ্দেস্ত, হাত বদল 
না করে, প্রদর্শকের করণীয় কাজটি সহজে ও অবলালাক্রমে করে ফেলা । 

(৪) সহায়ক তাস ছুটির ওপর ছু হাতের তাঁনগুল ফেলে দেওয়! হয়। বলা 
বাহুল্য, উপুড় করা রাজার ভাগ রাণীর সহায়কের ওপর পড়েছে এবং রাণীর তাগ 
রাজার সহায়কের ওপর অবাস্থিত। 

(৫ ও ৭) রাজ! বা রানীর ভাগ তুলতে সহায়ক শুদ্ধ উঠিয়ে তাসের সামনের 
দিকটা দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে ধরলে তারা য। দেখবেন তাতেই মনে করবেন 


শা িরিটর রাজ ঢ১ ৪) হ ৪ ও ৪5 ডর আত ৪৪ ও না ডক চা তত ক রড পর ঢা ওর াবজ  চপাচাও ঢ  ও$ চখচ ক এ০ ডচ  05 ত & চে ছে টি ৪5১ জজ (ও 5৫৪৪ [রর জারজ 


* ঘাছুত্রীড়ায় নান! রকম ঘাতুকরী ঘাল্ত্রিক উপায় ব্যবন্থত হয়। কখনও এগুলি 
বে দেখেও ধর! যায় না আবার কখনও দৃষ্টির অগোচরে থকে । এই প্রকান্ন সাম্রীকে 
সহায়ক বল! হয্ম। উপযুক্ত তাস ছুটি সহথায়কের একটি দৃ্ট।্ত। 


তালের মাছ ১১১ 


'যেএ তাগের লব তাসই & রকম একই তাস অর্থাৎ সানেরটা রাজা দেখলে 
সবগ্তাঁলই রাজা ধরে নেওয়া ঘায় এবং সামনেরট! রানী দেখলে অন্তগুল বাদী 
ছাড়া আর কিই বা ছবে? 

প্রত্যেক ভাগ খামে পৃরতে খামাঁটির আড়ালে লেগুলির সামনের তাসাঁটি একটু 
ছাড়িয়ে ঢোকাতে হয় যাতে সহায়কটি খামের মধ্যে না যায় ও বাদবাকণ 
চারখানি তাস ঢুকে পড়ে। এ কাজাট অনাক্নাসেই করা যায়। টোবিলের 
পিছনে দাড়িয়ে, বা হাতের খামের ফ্ল্যাপটা তুলে দেবার পর, ভান হাতে এক 
ভাগ তাস নিয়ে খামে রাখবার সময় তাসগাঁল যেই খামের আড়ালে এসেছে 
তখন বুড়ো আহগুল ওপর দিকে ঘসলেই সামনের লহায়ক তাসটি [পিছলে ওপরে 
উঠে যাবে। এবার আর চারিটি তাস খামের মধ্যে রাখতে সহায়কটি খামের 
বাইরে গায়ের সঙ্গে সেটে ধরে ফ্ল্যাপটা সহায়কের পিছনে গুজে দেওয়! যায়। 
'এর পর টেবিলে খামটি রাখবার সময় লেখা! দিকটা দর্শকদের দিকে রাখলে, পৰে 
যখন খাম ছুটি দর্শকদের ছাতে দেওয়া ছবে তখন বিন! চেষ্টায় সহায়ক তাস 
ছুটি টেবিলের চাদরের সঙ্গে মিশে দৃষ্টির অগোচর হয়ে থাকবে। 

(৬৩ ৮) খামপ্তুল টেবিলের কিনারা ছাড়িয়ে খাঁনকট] বাড়িয়ে রাখা হয়। 
এর প্রথম উদ্দেশ খামগ্াঁল দর্শকদের দ্ব্টির অন্তরালে না রাখার কারণ টেবিলে 
রাখলে উপঝিষ্ট দর্শকরা টেবিলের ওপরে রাখা খাম দেখতে পান না। কিন্ত 
প্রধান মতলব হচ্ছে খাম থেকে সহায়ক তাপ ছুটি যথা সম্ভব বরে বাঁখ। যাতে 
কারও সন্ধানী চোখ ও ছুটির আস্তত্ব টের না পায়। 

(৯) টোবিলের সামনে এসে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে দীড়য়ে প্রদর্শক 
এখন ভান বী দেখাচ্ছে। এখনকার ডান ও বা দিক দর্শকদের ভান ও বা, 
কিন্ত প্রদর্শক যখন টোবিলের [পিছনে দাঁড়য়ে তার ভান ও বা দিক দেখাবে 
তখন দিক উল্টে যায়। এই দ্িকত্রম উৎপক্ন করাই ঘাছকরের বৈশিষ্ট্য 

(১৭ এ ১১) দর্শকরাই খামের ভিতরের তাসগাল বার করে বিস্মিত হবেন যে 
এই কিছুক্ষণ আগেই যে চাবিটি তাল এখানে ছিল তা ওখানে গেল কখন আর 
ও খামেরটাই বা! এখানে এল কি ভাবে ! 


তাজ্ছুনি 
সংঘটনন £$ এক জোড়া তাস থেকে একটি মনোনণত করিয়ে, দর্শক সেটি 


দেখে  তাসজোড়ায় ফেরত দিলে, প্রদর্শক তাসগুালি ভাজিয়ে ফেলে। তারপর 


বাগ.বিস্তার £ [ তাসজোড়া ভাজাতে ভাজাতে জনৈক দর্শকের লামনে 


মেলে ধরে ] এক খাঁনা তাস নেবেন কি? যেখান থেকে খুশী । বেশ, তাসটা 
তাল কন্সে দেখুন আন্ম মনে বাখুন। দেখা! হয়েছে? তা হলে ঝাঁকের তাস 


ঝাকে ছেড়ে দিন (১)। [ তাঁসজোড়া ভাজাতে ভাজাতে ] আপনাদের কারও 
কাছে কি সাদা এবং সিধা রুমাল আছে? যাকে বলে লাধারণ কমাল। হ্যা, 
ওটাই চলবে। [রুমাল নিয়ে] আপনি তাসজোড়! একটু ধরন তো (২)। 
বেশ চওড়া কমাল দেখছি। দোষের মধ্যে চার ধার মুড়ি ভেঙ্গে সেলাই করা 
(৩) ফলে ধারটা! ভৌতা। এটা চতুফ্ষোণ। চৌকশ লোক না হলে একক 
ব্যবহার করা মুস্কিল। তাসজোড়াট। দিন (8)। এই রইল তাস রুমালের রা 
[ রুমাল বা! হাতের চেটোয় বিছিয়ে তার মাঝখা!ন চেটোর ওপর তাসজোড়। 
রেখে ] এবার এই দিকটা মুড়ে দিই, তার পর ওদিকটা আর শেযোশোষ এমান 
করে জাড়য়ে রাখি (৪)। এতক্ষণে ঘা হল তা সহজ সরল ভাষায় বললে দীড়ায় 
রুমালের মধ্যে তাঁস রক্ষণ। আচ্ছা, আমি যাঁদ কমালটার চার কোণ ধরে 
তানগুলে! এমন করে ঝুলয়ে ধার, য| দেখতে হরিনামের মালাজপের ঝুল মনে 
হয়) ত| হলে তানগুলো| নিশ্চয়ই রুমালের ফুটে! গলে ঝরে পড়বে না । আপনারা । 
কি কেউ রুমাল না ছিড়ে একথান! তাস বের করতে পারেন? পারা যায় না। 
বেশ, তা হলে যাঁন একটি তাস বেছে নিয়োছলেন তান অনুগ্রহ করে তার 
সেই তাসটির নাম সবাইকে জানিয়ে দিন। [ এ সময় রুমাল ঝাঁকাতে ঝাকাতে ]. 
ত হলে চিড়ের গোলাম নিয়েছেন? গোলামর! সব সময়ই মোলায়েম হতে 
অত্যন্ত, গোলমাল না হলেই গলে যাঁয়। দেখুন, কমালের বুনটের ফোকর দিয়েই 
তাসট। গলে বেরুচ্ছে। গোলামীতে কেমন বিগলিত হয়ে থাকতে হয় চোখ 
পেতে দেখুন। চালুনি দেখেছেন নিশ্চয়? এটা হল তান্থনি [ তাদটি মাটিতে 
পড়লে ] ভয় নেই। আপনার রুমালে ফুটো হয়ে যায় নি। শ্তধু তাদাট 'কশ্চিং 
কান্ত। বিরহ গুরুণা? ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে কমালের ফাক পার হয়ে এসেছে 


এই যা। 
উপকরণ £ একজোড়া সাধারণ খেলার তাল ও একটি রুমাল য| দরকদের, 


কাছ থেকে সংগ্রহ করাই ভাল। 


তাসের খাছ ১১৩ 
কর্তব্য 8 (১) দ্বিতীয় বিভাজনের সহায়তায় মনোনীত তাসটি ওপরে 
আন! হয় । 

(২) তাসজোড়! দর্শকের হীতে অর্পণ করার মুহূর্তে ওপরের মনোনণত 
তানটি ভান হাতে করায়ত্ত করা হয়। কনায়ত হাতে কমালটি আগে গ্রহণ 
করে, ৰা হাতের তাসগাঁল দর্শককে দেওয়া হয়। 

(৩) ডান হাতের করায়ত্ত তাসটির ওপর কমালটি পেতে দেওয়া হয়। 
এতে করায়ত্ত তাসটিও নিনাপদ্দে থাকে এবং রুমালের আচ্ছাদনে থাকায় দেখাও 
সম্ভব নয়। 

(৪) তাসজোড়া কমালের মধ্যে জড়াতে জড়াতে (চিত্র ৫*) করায়ত্ত তাসটি 
রুমালের আবেষ্টনীতে ঢেকে ফেলা হয়। এ অবস্থায় 
রুমল হবািয়ে ফাঁরয়ে দেখানো হয়। কিস্ত চারটি 
কোণ এক করে ধরে, ওপর নীচ ঝাঝালে, জড়ানো 
রুম আলগা হয়ে যায় আর মনোনীত তাসটি 
রুমালের বাইরে রাখার দরুণ ভাজের চাপ থেকে 
একটু একটু করে তলার দিকে বাইরে আসতে 
থাকে। ক্রমাগত ঝাঁকুনির জন্ত তাসের এই অল্পে 
অল্পে বহির্গমন সাধারণ দিতে কমাল ভেদ করে 
আসছে প্রতীয়মান হয় এবং দর্শকদের চোখে ওটাই 
প্রতিপর করা এই খেলার বিশেষ তাৎ্পর্য। ছাঁবতে 
তাসটি ছু পাশের কমাল দিয়ে ঢেকে ফেলার আগের 
অবস্থা দেখানে হয়েছে যাতে মনোনণত তাস ক্রষালের 
বাইরে কেমন করে রাখা হয় বুঝতে পারা যায়। 





ডুবুরী 


সংঘটন £ একজোড়৷ তাস থেকে একটি নির্বাচিত হলে সেটি কমাল চাপ 
দিয়ে দর্শককে ধরতে দেওয়া হয়। পরে কমাল চাপা তাসটি জলে তণ্ডি মাসের 
মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। কুমাল তুলে নিলে গ্লাসটিতে আর তাস দেখা যায় না। 
অবশেষে উক্ত দর্শকের পকেট থেকে সেই নির্বাচিত তাসটি উদ্ধার করা হয়। 
বাগ.বিস্তার £ [ তাসজোড়া ভাজাতে ভাজাতে জনৈক দর্শকের সামনে 
যা-৮ 


১১৪ যাদু 1বজ্ঞান 


মেলে একটি তাস বেছে নিতে বলা! হয় ও. তাঁস নেওয়! হলে ] আপনি কোন্‌ তাস 

নিয়েছেন তা আম্মার অজানা নেই (১)। আপনার হাতে কইতনের গোৌলামটা 

রয়েছে তো? তাসটা উচু করে ধরে সবাইকে দেখান। [তাস হখন প্রদশিত 

হচ্ছে ] এ ব্যাপার মোটেই তেমন বিন্ময়কর নয়। কারণ, & গোলামাঁট এন 

পরেও ঘে সব কাণ্কারখাঁনা করবে তাতে আমিই ভড়কে আছি, আপনারা 

চমতরুতই হবেন । এ গোলামের অতখত জীবনের ঘটন! আপনাদের জান! নেই। 

ম্বখের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কেমন ভাল মান্ুষ দেখতে আর চোখের দিকে চেয়ে 

দেখুন দি ঘ্বারয়ে রয়েছে । আগে ও লঙ্কার আশেপাশে ডুব মারত। ও রামের 

শত্রুদের বংশধর, আবার রামপ্রপাদের ভক্ত । ওর জীবনের উদ্দেশ্থা, 'ডুব দরে 
মন কালী বলে, জলাঁধ রত্বাকরের অগাধ জলে । এখনও ওকে জলে ডু 
দিলে বোক। হনুমানের মত পর্বত সমেত ওষধির বদলে অগাধ জলের সমস্ত 
আখেরে আপনাদের জন্ত তুলে আনবে । বিশ্বাস হচ্ছে না? সত্যমি 
আপনাদের প্রত্যক্ষ করাচ্ছি। [জনৈক দর্শককে লক্ষ্য করে] সাগর কো 

পাব জানতে চাইছেন? ভগণরথ নাগার্ডুন আমাদের দেশেই জন্মেছে। তার 

সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদের মগজে ঠাসা । আমর! কি না পার? বিজ্ঞান 

পড়াবার সময় আচার্ধ মশাই বৃদ্ধানৃষ্ঠ দোখয়ে যাঁদ টেক্-টিউব বাতলীতে পারেন তা 

ও হলে [ জল ভতি গ্লাস তুলে দেখিয়ে ] আমার এটাই, 

বা প্রশাস্ত কেন অশাস্ত মহাসাগর হলে এমন কি 

হাস্তকর ব্যাপার হয় বলুন? ছাসছেন? আচ্ছা, 

আপনিই এগিয়ে এই মহাসাগর ধরুন তো, যাতে 

সকলের হথনজরে থাকে (২)। [দর্শকের বাঁ হাতে 

গ্রসটি ধাঁরয়ে] আপনার তাসটা এখন আমায় 

দিন। [সকলকে দেখাতে দেখাতে ] রুইতনের 

গোলামই বটে। আপনার। কেউ একটা কুমাল 

হাওলাত দেবেন? বিনা হদে অবশ্ত। [গ্রস্ত 

রুমাল ব1 হাতের চেটোতে বায়ে তার ওপর তাসটি 

চিৎ করে বেখে ] তাসটা এখানে রাখছি, কারণ 

ডূবৃর্গর একট! পোষাক চাই। আপনি [ধার বা 

চির হাতে জলের গ্লাস তাকে ] এটা ভান হাতে এমানি 

কবে চিমটি কেটে ধরন তো (চিত্র ৫১)? উঃ, অত দ্বোরে চি্নট কাটতে 


তানের হাস ১৭২ 
আছে? গোলাম হয় তো এখনই কাঁকয়ে কেঁদে উঠবে। বেশ মোলায়েছ 
করে জোরে চেপে ধরুন। এই যেমন লোকে আদর করে চড় মারে 
আর কি। এবার গ্লাসটা কমালের তলায় ধক্ুন। [কমালের ঝুলস্ত 
ংশ নাসের চার দিকে ছড়িয়ে দেওয়! হয় যাতে রুমালশুদ্ধ তাস ছেড়ে দিলে 
তাসটি মীমের মধ্যে পড়ে ঘায় কিন্ত কমাল ন! তিজে যায়) এ জন্ত গ্লাসের জল 
বেশ কিছু কম থাক! দরকার অথচ সমস্ত তাঁসষ্টি খাড়া হয়ে পড়লে ডুবে থাকে ] 
মশাই, তাসটি এখনও ধরে আছেন তো? রুইতনের গোলাম এখনও ডুবে যায় 
নি, কেমন? এবার আমি এক দুই করে তিন বলা মাত্র আপনি তাসম্তুদ্ 
কমাল ছেড়ে দেবেন আর বত্বীকরের অগাধ জল থেকে ডুবুরী আপনার জন্য 
কোন্‌ রত্ুটি তুলে আনবে তাও মনে মনে বলে দেবেন। এক:-'ছুই""'তিন। 
[যাছকাঠি হাতে নিয়ে (৪)] এবার আমার হাতে গ্লাসটা দিন। আপানি 
রুমালটা তুলে নিন। তাসটা কোথায় মশাই? [গ্লীসটি টোবিলে রেখে ] 
আপান নিশ্চয়ই মূল্যবান কোন রত্বের আকাঙ্খা করেছিলেন? আপনার এ পকেটে 
কি নড়ছে মশাই? [ (৫) পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তৎক্ষণাৎ হাতের খানিকটা! 
বার করে ] শ্রশাই, ধূন্ধর আপনার পকেটে মূল্যবান রত্বের মুল্যটা মিলবে কি না 
খুঁজে দেখতে ঢুকোছল, দেখছেন [পকেট থেকে গোলাম বার করে দর্শকদের 
প্রদর্শন ]? 

উপকরণ £ একজোড়! তাস, একটি বড় কাচের অর্ধেকের বেশী জলে 
পূর্ণ লাল যাঁর মধ্যে একটি তাস সম্পূর্ণ ভূবে থাকতে পারে ও সেলুলয়েডের পাতের 
তাসের মত পুরু, তাসের আকারের, স্বচ্ছ সহায়ক । 

কতরব্য £ (১) তাঁসটি নিয়ান্ত্ত তাই প্রদর্শকের পক্ষে পেটি জানা ও 
বলা সহজ । 

(২ ও ৩) দর্শকের বা! হাতে আগে জলের গ্রাসটি ও পরে ভান হাতে 
রুমাল ঢাঁক! তাস ধাঁরয়ে দেওয়! হয় যাতে দর্শকের পক্ষে আর কমাল উ্টে তার 
তলায় কি আছে দেখবার উপায় না থাকে । এর কারণ এই যে, প্রকূত পক্ষে 
দর্শকের ডান হাঁতেম্ব রুমালের মধ্যে স্বচ্ছ সহায়কটি ধাঁরয়ে দেওয়া হয়েছে 
যার ওপর দিকের আকার কুমালের বাইরেও ফুটে থাকে এবং আপাত দৃষ্টিতে 
তাস বলেই মনে হয়। সহায়কটি খেল! দেখাবার প্রাক্কালে তাসজোড়ার নীচে 
বাথা হয় আর কাঁহতনের গোলামটি ওপরে থাকে যাতে & তাঁসটি নিয় 
করতে এক ভাগ তাস জোড়ার মাঝখান থেকে টেনে ওপরে রাখলে নির্দি্ 


১১৬ ঘাছ বিজান 
তাসটি শ্বচ্্গে নিয়স্রণ করা ঘায়। যে তাসটি লিয়ন করতে হবে সেটি 
জোড়া থেকে দর্শকদের সামনে খুঁজে উপযুক্ত স্থানে রাখলে, দর্শকদের মনে 
সন্দেহের কারণ জাগতে পারে বলেই, আগেই ঘথাকর্তব্য সম্পন্ন কৰে রাখা 
বুক্তিযক্ত । নির্বাচিত কাঁছিতনের গোলামটি ফেরত নিয়ে তাসজোড়ার নীচে 
রাখ! হয় ও এ অবস্থাতেই সকলকে একবার দেখানো .হয়। তাঁরপর &ঁ তাসটি 
জোড়! থেকে তুলে নেবার সময় সহায়কটি গোলামের পিঠে মিলিয়ে মিশিয়ে এক 
করে ধর! হয়। সহায়ক ও তাস এক সঙ্গে মিলিয়ে ডান হাতের আঙুলে তলার 
দিক ধরে, ওপর দিকটা উ'চুতে তুলে, কমাল চাপা দেওয়া হয় ও একবার 
অন্তত তাসের সামনের কমাল উঠিয়ে দেখানো! হয় যে, তাসটি তখনও সেখানে 
রয়েছে। এর পর দর্শককে যখন তাসের ওপর দিক রুমালশ্ুদ্ধ চিমটি দিয়ে ধরতে 
বল! হয় ও কাজেকর্ষে দেখিয়ে দেওয়! হয় তখন গোলামটি বুড়ো আন্গুলের 
অস্তমূরণীথ টানে করায়ত্ত কর। হয় ও সহায়কাট দর্শককে ধারিয়ে দেওয়া হয়। 

(8) যাছুকাঠি হাতে নেওয়া এ সময় আনবার্ধ প্রয়োজন, কারণ করায়ত্ত 
তাসটি মনের মত গোঁপন রাখতে এ ছাতের মুঠোক় যাছুকাঠি রাখাই সর্বাবস্- 
বিনাঁশন উপায়। 

(৫) যাছুকাঠি অন্ত হাতে নিয়ে, অথবা বা বগলে রেখে, অনামিকা মুড়ে 
তর্জনী দিয়ে পকেট দেখাবার পর-মুহ্র্তেই, করায়স্ত তাস সমেত ছাভট পকেটে 
চুকিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে তাসটি ধরে, ধীরে ধীরে তাসাট দর্শকের গ! 
ঘেসে বার করতে হয় যাতে করায়স্ত করার দ্বরুন তাসে যে বত্রত৷ আসা শ্বাভাঁবক 
তার চিহ্ুমাত্ও না পরে' থেকে যায় যখন তালার সবখানি বাইরে এনে 
দেখানো হতে থাকে। 


দৃষ্টিকোণ 


সংঘটন $ একজোড়া তাপ থেকে দর্শক একটি তাস মনোনীত করার পর 
দেখে তাসজোড়ায় সেটি প্রত্যর্পণ করেন। তাসগুালি তখন বেশ করে ভাাজিয়ে 
দেওয়া হয়। এর পর প্রদর্শক তিনবার তাঁসজোড়ার বিভিন্ন-স্থান থেকে তিনটি 
তাস দর্শককে দেখায় যেগুলি দর্শক তীর নির্বাচিত তাস নয় জানান । এ তিনাট 
তাস প্রত্যেক ক্ষেপে দেখাবার পর টেবিলে উপুড় করে রাখা হয়। এখন এই 


৬৮৬-। "খঞ্ 


তিনাটি তাসের যেটিই দর্শক নির্দেশে করবেন সেইটিই তার মনোনশত তাস 
হয়ে পড়বে । 

বাগ.বিস্তীর £ শোন! যায় তাসের যাছুতে এ যুগের রসিকদের খুলী কর! 
দু্কর। আমি যখন তাস ভাজাতে ভাজাতে আপনাদের এ খবরটি দিচ্ছি তখন 
আপনার! মনে মনে বলছেন যে বৃগের মনন্তত্ব জেনেও তান নিয়েই কেন এগুচ্ছি। 
আমার আভপ্রায় হচ্ছে একট! বৈজ্ঞানক সিদ্ধান্ত আপনাদের উদাহরণ দিয়ে 
বৃঝিয়ে দিই। তথ্যটা এই,_আমরা সরল দৃষ্টিতে যে বস্ত অবলোকন কার সেটাই 
তির্ধক দৃষ্টিতে দেখলে অবস্থান পরিবর্তনের মাহাজ্যে চেহারাও পাঁণ্টিয়ে যায় (১)। 
এটিই হচ্ছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ বৈজ্ঞানিক তত্ব । এই একজোড়া তাস 
আপনাদের সামনে ছড়িয়ে ধরছি। যেখান থেকে ইচ্ছা একটা তাস টেনে নিন। 
নিয়েছেন? এবার আপনার তানটি সবাইকে দৌঁথিয়ে রাখুন (২), নিজে দেখুন 
ও মনে রাখুন । আমি যাঁতে তাঁসটি না দেখে ফেলি সে বিষয়ে সাবধান থাকলেই 
ভাল। অবশ্য আম দেখে ফেললে মহাভারত অস্তত্ধ হয়ে যাবে না, কারণ 
আমার ঢৃষ্টিকোণ থেকে দেখা আর আপনাদের দ্ৃষ্টিপথে অবস্থিত তাস এক হবার 
সম্ভাবনা নেই যাঁদ আইনস্টাইনের কথায় আপনাদের আস্থা থাকে । এবার 
তাঁসঞ্জোড়াটি নিন ও এর মধ্যে তাসটি রেখে সমস্ত তাস ভাঁজে ওলটপালট 
করে ফেলুন যাতে আমি আপনি বা আর কেউ ন| টের পাই কোথায় আপনার 
তাসটি রয়েছে । [ তাসজোড়া ফেরত নিয়ে ] আপানি বেশ ভাল করে ভাঁজয়েছেন 
তো? আপনার নেওয়া তাসটি এর মধ্যে 
কোথায় আছে আপাঁনও বলতে পারবেন 
না, আমি তো নই (৩)। সাত্য বলতে কি, 
তাসটা কি, আর কোথায় আছে, আম জানি 
না। [ওপরের তাসটি তুলে নিয়ে (চিত 
৫২) ] ওপর্রে তাসাটই নিলাম (৪)। এ 
তাসাট কি আপনার? নয়, বেশ! [ তাসটি 
জোড়ায় রেখে ] "তা হলে নির্ধাৎ নীচের গিটিরাত, 
আসটি আপনার ন হয়েই যায় না। [তলার 
তাসটি ভান হাতের আঙ্গুল দিয়ে টেনে বার করে প্রদর্শন] এা, এটাও নয়! 
এটাঁও বাদ দিচ্ছি। জোড়ার ওপরের ও তলার তাস নিয়েছিলাম আপনাদের 
তাস মনে করে। হল না, তাই সে ছুটে বাদ দিচ্ছি (৫) পুর্বে রাখ! তাসের 





১১৮ যাছ বিজান 


বা দিকে রেখে, তাসজোড়ার মাঝ থেকে আর একটি তাস বার করে 
দেখিয়ে] আপনার তাঁস নিশ্চয়ই মাঝে রয়েছে। এটাই আপনার তাস। 
এটাও আপনার নয়? স্ৃতরাং বাদ দিচ্ছি (৬)। [এ তাসটি আগের 
বানের টোঁবলে বাঁথা তাসের ভান দিকে রেখে তাস তিনটি পাশাপাশি 
রেখে] আপনি নিশ্চয়ই কি তাস নিয়েছিলেন ভুলে গেছেন তাই এত 
গোলমাল হচ্ছে । মনে যাঁদ থাকে সবাইকে শুনিয়ে নামটা বলুন, ধারা তাসটি 
দেখেছিলেন তারাও শুধরে দিতে পারবেন। [দশক ঘোষণ। করলে ] তা হলে 
তো ঠিকই এ তাদটি আশাঁন বেছে নিয়োছলেন। তাঁসজোড়া আম মেলে 
দেখাচ্ছি, দেখুন, আপনার তাস দেখতে পেলেই থামতে বলবেন। [তাস খুলে 
দেখানো শেষ করে] তা হলে আপাঁন এখান থেকেই যে তাপাট নিয়ে ফেরত 
দিয়েছিলেন সোঁট এগুলোর মধ্যে নেই আর ও তিনটেও নয়। তা হলে তাসটা 
কোথায় পাওয়া যাবে বলুন ? আপানি দেখেছেন, ওরাও দেখেছেন, এতেই ছিল, 
এতেই রাখা হয়েছে । গেল কোথায় ? আপনার পকেটে নিশ্চয় যায় নি, আমার 
পকেটেও থাকতে পারে না, কারণ কিন থাকলে [গান অনেক আগেই ফাঁক করে 
সরে পড়েছেন। তা হলে ব্যাপারটা গুরুতরই হল। একটা তাস বেমালুম 
উড়ে গেল, কেউ দেখতে পেল না। এতেও যাঁদ বাকা বর্ষণ করেন অবাক 
করে দেব বলছি। হ্যা, গোড়াতেই বলেছিলাম, দৃষ্টিকোণ বদলাতে পারলে 
চেহারাও বদলায় । আচ্ছা, এবার আপনি এই তিনটে তাসের একটা চেপে 
ধকন তে! (৭)? [স্পৃ্ট তাসটি বাদে অন্ত ছুটি তাস দেখিয়ে জোড়ায় তৃলে 
রেখে ] আপাঁন এঁ তাসাঁট তুলে সবাইকে একবার আগে দেখান তার পর 
নিজে দেখুন। ওটা আপনার তাস হয়ে গেছে? আসল কথ! আমার হাতে 
আপনার তাস দেখায় আর নিজেদের হাতে এ একই তাপটি দেখতে কত তফাত 
হয়েছে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন। বজ্ঞানীদের তত্ব ঘাছুকরদের দৃষ্টান্তে কত 
সহজে বৃঝ] যায়, দেখলেন তো? 

উপকরণ £ সাধারণ একজোড়া খেলার তাস। 

কর্তব্য ঃ (১) কথা বলার সময় ও তাস ভাজাবার' ফাঁকে ফাকে তাল- 
জোড়ার ছুই প্রস্থে ডান হাতের আঙ্গুল দিক্ে ধরে, উপরমথাখি টান দিয়ে কয়েকবার 
ছেড়ে দিলে, তালজোড়া ধন্গকের মত বেকে ঘায় ও উপ্টো দিকে যোচড় না দিলে 
এ বাক! অবস্থ। বহাল থাকে । বার ছ তিন একই দিকে বাকালে বক্রুতা স্থায়ী 
হয় ও নতুন তালজোড়াতেই এই ক্রিদাটি প্রযোজ্য । 


তাসের ঘাছু ১১৪ 


(২) প্রদর্শকের নির্দেশ অহসারে দর্শক যখন তাস উচু করে দেখাচ্ছেন তখন 
তাসজোড়! নিয়ে প্রদর্শক হাতের চাপে বপরশত দিকে বক্রতা তৈরণ করে ফেলে। 
পরে এই তাসজোড়া বিছিয়ে দিয়ে বা ছড়িয়ে ধরে দর্শককে মনোনীত তাসটি 
ঘেখানে ইচ্ছা! রেখে সমস্ত তাস ভাজাতে বলা হয়। 

(৩) কথা বলার ফাকে তাসজোড়াটির প্রস্থের দিকটা সমাস্তরাল না রেখে, 
একটু ওপর দিকে তুলে ধরলেই দেখা! যাবে যে, তাগজোড়ার একটা জায়গা! বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়েছে। গৃহীত তাসের বক্রতা ও তাঁসজোড়ার বাকী তাসের বক্রতা 
বিপরাতমখি হওয়াতে এ তাসগুলির মধ্যে মনোনীত তাসটি এ তেদ রেখা স্থ্টি 
করে থাকে। এঁ ভেদ রেখার তলার অংশ কেটে ওপরে রাখলেই দর্শকের 
নির্বাচিত তাপটি জোড়ার ওপর চলে আসে। এ ভাবেই তাসাঁট তাসজোড়ার 
ওপরে আনা হয়। 

(৪) দশকদের এ সময় যে তালটি দেখানে। হয় সেটি প্রকৃতপক্ষে লামনের 
তাদের পিছনে, মনোন+ত তাসটিকে ঢেকে, এক করে দেখানো হয় বলেই মনে হয় 
একটি মাআ তাস প্রদর্শক তুলেছে । ওপরের ছবিতে (চিত্র ৫২) ছুটি তাস একন্ 
ধরার কায়দা দেখানো হয়েছে। ছুটি তাপ একত্র তুলে নেবার অনেক রকম ব্যবস্থা 
করা যায়। ওপরের তাসটি ওঠাবার আগে তার তল্লার তাসটি প্রদর্শক নিজের 
কোলের দিকে ব! হাতের অনুষ্ঠের টানে একটু ঝাড়য়ে রাখে । এর পর ডান হাতে 
তাপ তুলতে, বাড়ানো তাসের ওপরের তাসটিও তলার বাড়ানো অংশের সঙ্গে মালিককে 
তুলে ও চিত্রবং তাস ছুটির তলার দিকে বাকিয়ে ধরা হয়। এ ভাবে আন্গুলের 
চাপে ভাপ ছুটি বাঁকিয়ে না ধরলে তাস ছুটি অতকিতে ছাঁড়য়ে পড়ার সম্ভাবনা 
থাকে। অগত্যা এই আঁভাঁরক্ত সাবধান্তা। পরে এ তাল জোড়ার ওপর 
রেখে ঘখন ওপরের একটি তাঁল তুলে টোবলে উপুড় করে রাখা হয় তখন মনোনীত 
তাসটিই সেখানে পড়ে। কিন্ত দর্শকদের বিচারে অন্ত একটি তাসই বাখা হয়েছে 
যনে হয়। পরের ছু বারের ছুটি তাসও টোবিলে রাখতে প্রথমে একটি তাস দেখাতে 
হয়, তার পর সেটি জোড়ার ওপর রেখে অবশেষে টেবিলে রাখতে হয়। বাতি 
বজার না রাখলে অযথা সন্দেহের উদ্রেক হওয়া বাঁচতর নয়। এই ছোট খাট 
ক্রাটগাঁলই মারাত্মক গলদরূপে যাছুব বিলন্ময় প্রশমিত করে দেয়। 

(৫) এই মন্তব্য করার স্থঘোগে, মুহূর্তের জন্ত তাসটি জোড়ার ওপরে রেখেই 
ওপরের তাসটি তুলে নেওয়া হন্ন। কিন্তু তানের সামনেটা ঘাতে কারও নজরে না 
পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হুয়। পরে যেখানে রাখার রাখতে হয় । 


১২০ যাছু বিজ্ঞান 


(৬) তাসাঁট টেবিলে রাখার সময় তালজোড়ায় আবর্তন প্রয়োগ কবে ওপবেব 
তাসটি অপসারিত করা প্রয়োজন । বিশেষতঃ পর পর ওপরের তাসাটিই যাঁদ 
তিন বার দেখাবার দরকার হক্ম তখন এক ছাঁতে সম্পাদিত আবর্তন ছাড়া গাত 
থাকে না। তবে এ খেলাঁটির বেলায় জোড়ার ভিন্ন তিনটি স্থানের তাঁস দেখানো 
হয় বলে আবর্তন প্রয়োগ না করলেও চলে । 

(৭) যাঁদও দর্শককে তিনটি তাসের যে কোনও একটি চেপে ধরতে বলা 
হয়, কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে একটা যাতুকর ব্যবস্থার শরণ নিতে হয়। প্রকৃতির 
বশে মাঙ্গষ সর্বদাই পাশাপাশি অবস্থিত তিনটি দেখা বা অদেখা সামগ্রপর মধ্যে 
মাঝেরটিই মনোনয়ন করে। মাহ্ষের মনের এই রীতিটার স্থযোগ নিতে 
প্রথম প্রদশিত তাসটির দু পাশে পরের দু'টি তাস রাখা হয়। এ ছুটি রাখতে 
ছেলাফেল! করে রাঁখতে হয়, নইলে অত সাজিয়ে গুছিয়ে মাঝের তাসটি রাখলে 
বিশ্লেষণশ মানব মন সতর্ক হয়ে ওঠে। এত সাবধানতা সত্বেও যাঁদ দর্শক 
পাশের কোনও একটি তাস চেপে ধবেন তখন কি উপায়? উপায় একটা আছে। 
প্রথমবার যাঁদ ডান ধারের তাসে দর্শকের হাত পড়ে তা হলে মহাসপ্রাতিভক্ে 
প্রদর্শক বলে, “ওট1 বাতিল হল; বাঁকী দুটোর একটা ধরুন।* যাঁদ মাঝেবটা 
ধরেন তা হলে তো হয়েই গেল। মাঝেরট] এড়িয়ে অন্যটা ধরলে প্রদর্শক 
পূর্ববৎ সেটিকেও বাতিল করে ত|সজোড়ায় উঠিয়ে রাখে । সুতরাং অবশিষ্ট 
তাসাঁটকেই উল্টে দেখতে বললে উদ্গেশ্ত সিদ্ধ হয়ে যায়। তিনটি জিনসের 
মধ্যে একটি পছন্দ করার স্বচ্ছন্দ প্রশ্রয় দিয়েও প্রদর্শকের ঈপ্দিত জানিসটিকে 
নির্বাচন করার এই যাছুকরীী বিধান তর্কশান্ত্র সম্মত ব্যবস্থা । রক্ষণ বর্জনের 
এই যাদুকর নীতির আরও পরিচয় পরে পাওয়া যাবে। 


অনির্বচনীয় 


সংঘটন £ দশকের হাতে তাসজোড়াঁট দিয়ে বল! হয় তাপগুাঁল মনের 
সাধ মিটিয়ে ভাজাবার পর তান যেন পাঁচ থেকে পাঁচশের মধ্যে যে কোনও 
একটি সংখ্যা মনে করে তাসজোড়ার ওপর থেকে ততগাঁল তাস একটি একটি 
করে ফেলে বা পর পর গণনা করে নির্ধারিত সংখ্যায় যে তাসাটি অবান্থিত সেই 
তাসটি দেখে তাদজোড়া প্রদর্শককে ফেরত দেন। প্রদর্শক তাসগ্জাল পেয়ে, 


তাসের যাছু ৃ ১২১ 


একবার মাত্র কান! টেনে আওয়াজ করে, উক্ত তাপাট অবশ্য করে দেঁয়। 
অবশেষে সেই তাসটি প্রদর্শক পকেট থেকে বার করে। 

বাগ.বিস্তার £ একজোড়! তাস থেকে আপনাদের একটা তাস তুলে 
নিতে বললে, আপনার! মনে করেন, আমাদের আঙ্গুলগুলোর সঙ্গে তাসগুলোর 
একটা গোপন সম্পর্ক থাক! সম্ভব যাতে আমর! দৈবজ্ঞের চেয়ে সজ্ঞ হয়ে পাড় । 
তাই যাতে খু'তথু'তে লোকেও কোন খু'ত না ধরতে পারে সে জন্য তাসজোড়া 
আপনাদেরই এক জনের হাতে ছেড়ে দিতে চাই। আপান নিন। তাসগুলো 
ভাজাতে ভাজাতে পাঁচ থেকে পাঁচশের মধ্যে একটা সংখ্যা ভেবে ফেলুন। 
সংখ্যা স্থির করে, তাসজোড়ার ওপর থেকে, একাঁটি একটি তাস গণনা করে, 
আপনার নিদিষ্ট সংখ্যায় কোন, তাঁসটি পড়েছে দেখে নেবেন। সংখ্যা ও তাসটি 
অবশ্যই মনে রাখবেন । নির্দিষ্ট সংখ্যায় তাসটি যেন পরেও থাকে এটা খেয়াল 
রাখবেন । আমি ঘরে দাড়াচ্ছি যাতে আপনার গণনার সময় ও তাস দেখার 
সময় কিছু না দেখে ফেলি । তাস দেখা হয়ে গেলে, বলবেন । [ তাস মনোনীত 
হওয়ার সংবাদ পেয়ে, সামনের দিকে ফিরে, তাঁসজোড়াঁটি নিয়ে ] যে সংখ্যাটি 
মনে মনে স্থির করেছেন তা আপনার মনে আছে (১)? সেই সংখ্যায় যে তাসটি 
ছিল, সেটা দেখেছেন ? এখনও মনে আছে? ও তাসটি এখনও এ সংখ্যাতেই 
অবাস্থিত? পরে তাসগাঁল ভাজান নি তো? তা হলে আপনার নির্দিষ্ট সংখ্যায় 
অবস্থিত তাসটি সেখানেই পাওয়৷ যাবে, কেমন? সেখানেই আছে, বলছেন? 
আমি তাসাঁটি সেখান থেকে অন্য জায়গায় আপনাদের অজান্তে পাঠাচ্ছি। 
স্তরাং আপনার দেখা তাসটি আর সেখানে পাওয়! যাবে না (২)। এখন 
যদ আপনাদের একটি একটি তাস ফেলে নির্দিষ্ট সংখ্যায় যে তাসটি পাওয়া 
যাবে নেটি আপনার একটু আগে দেখা তাস না হয় তা হলে স্বীকার না 
করে পারবেন না যে, কি তাস আর কোথায় ছিল না জেনেও, সেই [বিশেষ 
তাসাঁট স্থান ত্যাগ করেছে? এবার শুধু আপনার মনে মনে ঠিক করা 
সংখ্যাটি জানান। তাসের নাম এখন বলার দরকার নেই। আপনার 
সংখ্যা..বাইশ। [*ক্রাম্নক সংখ্যাগুল পর পর মুখে বলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 
ওপর থেকে একটি একটি তাস ফেলে একুশ সংখ্যা পর্যন্ত দেখানো হতে থাকে 
অর্থাৎ ঘোঁষত সংখ্যার একটি কম, কারণ বাইশতম তাসটি, জোড়ার ওপরে 
থাকার কথা। জোড়ার ওপবের তাসটি ফেল! তাসগুলির ওপরে না বেখে 
আলাদা! উপুড় করে রাখতে রাখতে ] আব এই তাসটি বাইশ। এ তাসটা 


১২২ ১ যা বিজ্ঞান 


আলাদাই থাক কারণ ওটি দেখবার আগে (৩) আপনাদের দেখা দরকার, জোড়ার 
অন্য কোথাও আপনার তাসটি আছে কি না। [হাতের বাক তাসগুলো! 
পাখার মত মেলতে মেলতে ] আগের সমস্ত তাসই দেখেছেন, কেবল এ বাইশ 
সংখ্যক ভাটি দেখেন নি, এবার হাতেরগুলোও দেখে রাখুন যাঁতে বুঝতে 
পারেন সব তাসই দেখা হয়েছে, তার মধ্যে আঁগে দেখা তাসটি নেই। &ঁ একটি 
ছাড়া! আর সব তাস তা হলে দেখ! হয়ে যাবে। [ তাপ দেখানো শেষ করে, 
ছড়ানো তাল জড় করতে করতে ] তর্ক শাস্ত্রের স্তরে ন্ুসারে এ না৷ দেখ! তাসটিই 
আপনার সেই নির্দি্ই তাস হতে বাধ্য । আপান খুব সম্ভব হরতনের গোলামটা 
দেখোঁছলেন ? আমার ঘোষণা ঠিক । তবু আমি বলছি &ঁ না দেখানো, আলাদা 
করে রাখা, তালটি কখনও হরতনের গোলাম নয়, হতে পারে না । তাসাঁট এবার 
উদ্টে নিজে ধেখুন, সবাইকে দেখান। তা হলে তাসটা গেল কোথায়? ভুলে 
নিজের পকেটে রাখেন নি তো? খুঁজে দেখুন একবার (৪)। [ অহ্থসন্ধান- 
রত দর্শকের গ্রাত সকলের লক্ষ্য হ্বারয়ে দিয়ে প্রদর্শক তার ভান হাত্ট ডান 
পকেটে পুরে একটি তাল যখন নির্গত করছেন তখন ডান দিকটা দশ কদের 
দিকে রেখে ] হরতনের গোলাম আঁম খেলা দেখাবার আগেই পকেটে 
রেখেছিলাম । এই দেথুন সেই তাসটা। কি আশ্চর্য কাণ্ড বলুন তো? ডান 
সেই তাপটাই এ তাসের মধ্যে দেখলেন । এখনও বলছেন, দেখেছেন। নাঃ, 
স্বচক্ষে দেখেও কি যে দোখ আর কি যে ধারণা কার বোঝাই যায় না। স্বপ্নও 
আমরা চোখে দোখ। যাছুও চোখে দৌখ, চোখের দেখায় চিনতে পাঁর কৈ? 
উপকরণ £ সাধারণ একজোড়া! খেলর তাস মাত্র । 

কর্তব্য £ (১) তানজোড়াটি হাতে পাওয়। মাত্র প্রথম আবর্তনে তলার 
তাপটি ওপরে উঠিয়ে দেওয়া! হয়। ফলে নির্বাচিত তাসটি ধার্য সংখ্যার 
পরবর্তী অবস্থানে চলে যায়। 

(২) তাল গণনার সময় যাতে কোনও ভুল ভ্রাস্ত না হয় সে বিষয়ে 
দর্শককে বিশেষ ভাবে অবহিত করানো আবশ্তক | তা! ছাড়া,__স্থির করা সংখ্যার 
তাসাঁট দেখার পর তাপটি যাতে &ঁ স্থানেই থাকে সে ক্থাও বুঝিয়ে বলতে 
গোড়াতেই ছাতে কলমে কি করতে হুবে তা দেখিয়ে দেওয়া ভাল এবং 
পরে তাসগাঁগ যেন আর ভাজানো না হয় জানিয়ে রাখতে হয় । 

(৩) ষনোনত ভাগটির জায়গায় যে তালটি পাওয়া ঘায় সেটি তৎক্ষণাৎ 
না দেখতে দেওয়ার যুক্তি হচ্ছে সকলেরই মনে হবে ওটিই দর্শকের দেখা 


তালের ঘাছু ১২৩ 


- তাপ। প্রদর্শক & তালটি পরে কিছু একটা করবে সুতরাং €টাতেই মনো- 
ঘোগ রাখতে হবে, ফলে প্রদর্শক পরে যা করতে থাকে তাতে তত নজরও 
দেয় না মনোযোগের অভাবে। যাছুকরণ চাতুর্বের এটি আরও একটি বিশেষ 
নিদর্শন এই যে, এমন অবস্থা হৃট্টি কর| যাতে দর্শকদের চিন্তা ও মন বিষয়াস্তরে 
ব্যাপৃত থাকে । 

(৪) দর্শক নিজের পকেট খৃ'জতে থাকায় সকলের ছুটি সেখানেই চলে 
যায়। প্রদর্শক এই স্থযোগটুকুর স্যবহার করতে ওপরের তাঁসটি করায়ত্ত 
করে নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তাসটিকে নিজের গায়ে চেপে ধরে, বক্রতা 
দুর করার পর তাসটিকে ছু আঙ্গুলে ধরে ধীরে ধরে নির্গত করে ম্বেখায়। 
এবারও যাদুকর চাতুর্ধে জনগণের মন ও লক্ষ্য ভিন দিকে পাঁরিচালন! কৰে 
নিজের করনীয় কর্মাট অনায়াসে সম্পন্ন করা বিশেষ প্রাণধান যোগ্য । 


জন্ম4স্তর 


_ সংঘটন £ দর্শকের নির্বাচিত তাসটি দস্তখত দারা চিহ্নিত করে 
তালটি জলঘ্ত দীপাঁশখায় ভঙ্মসাৎ করা হয়। অব্যবাছত পর মুহূর্তেই 
তালটিকে আঁবরুত অবস্থায় প্রদর্শন করার বিস্ময়কর ঘটনাই এ খেলার 
বিশেষত্ব । 

বাগবিভ্তার £ [দর্শক ছড়ানো তাসের একটি নেওয়ার পর] এতগুলো 
তাসের মধ্যে কোন্টা যে আপনি না জেনে টেনেছেন তা না দেখা পর্যন্ত 
বলতেও পারবেন না, আমি দ্বেখবও না, জানবও না। তবে এ বারের মত আমরা 
ছু জনে সন্তাব করে নিতে পারি তো? স্ুম্বৎ হতে হলে দুজনেরই মনের 
মধ্যে কোন কথ! লুকিয়ে রাখা চলে না! আপনার তাসটি সবাইকে দেখান, 
আমাকেও দেখিয়ে দিন। তাহলে আপাঁন ইস্কাবনের ছয় নিয়েছেন। তাসাঁটি 
পরে চিনতে কোনশু রকম ভুল না হয় সে জন্ত আপাঁন তাসের বুকে এই 
পোক্সল দিয়ে আপনার নামটা ভিখে রাধুন (২)। এ তাসটা চিনতে আৰ 
কোনও কষ্ট হবে না। ঠিক যেন দ্বাগী চোর। এবার তাসটি আমাকে দিন 
[ভান হাতের তাসটি বা ছাতে নিয়ে মাথার ওপর তুলে ধরে] এবার 
আমি শ্বস্থানে প্রস্থান করছি। দয়া কবে তাসটি ও ভাতে যে চিহ্ন দেওয়। 


১২৪ যাছ বিজান 


হয়েছে তা দেখতে থাকুন। আপনারা চক্ষুক্মান থাকলে এ তাস আর চিহ্ের 
একটুও রদবদল হওয়া সম্ভব নয় (৩)। সইটার দিকে নজর রাখবেন কারণ 
ওটাই আসল আর সবই ভুয়া। অনার এই যাছুর আসরে সবই মায়া। তবু 
সই, কত সই! সইয়ের গুণেই অনবস্ত্রের অর্থ খুঁজে পাই। সইটার প্র 
লক্ষ্য বাখুন। ওটাই দর্শনীয়, যেটার আছে সেটা ম্পর্শনীয়। একটু পরেই 
য়তে। দেখবেন এটাই ব্যাঙ্কের চেক, নয় দর্শন হা হয়ে পড়েছে, অথবা 
হ্াগুনোট । তারপর টাকার অঙ্কটা! ন1, না, সব কথা বল] ভাল নয়,_ 
মনসা চিস্তয়েৎ প্রাজ্ঞ, খাঁটি সংস্কৃত সতর্কতা । [টোবিলের কাছে এসে দর্শক- 
দের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিহ্ৃত তাসটি ডান হাতে নিয়ে (৪) ] ভয় নেই। 
চেক বা হু তৈরশ করলেও ভালঙ্গাবার আগে টাকা দেওয়া বারণ করার 
যথেষ্ট সময় হাতে আছে। তার চেয়েও কনুলিয়ত বা আরও আগুনে কাণ- 
কারখানা করলে কেমন হয়? জানেন তো সাচ্চা জিনিস পোড়ালেই আচ্ছ! । 
তাসাঁটকে পোড়ালেই যা মনে মনে আকাথ্খা করবে৷ তাই হয়ে পড়বে । এভে 
একটা মুসল আছে। আমি যা ভাববো ত| হবার নয়। িনি স্বাক্ষর করেছেন 
তার মনোবাঞ্চ।ই পূর্ণ হবে। আচ্ছা মশাই, [ স্বাক্ষরকারীকে সম্বোধন করে ] 
'আপাঁনই মনে মনে কামনা করন। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার মনস্কামনা 
সার্থক হবে। ব্যাঙ্ক-নোট দলিল করুলিয়ত নোটিশ ওয়ারেন্ট ছাই পাশ য! 
'ভাববেন তাই পাবেন। আমি এটা আগুনে ধরে রাখছি। আপনি মনোমত 
বস্ত চাইতে থাকুন তাসটার দিকে চেয়ে। [তাঁসটি জলত্ভত মোমের শিখায় 
উপ্টেপান্টে পোড়াতে পোড়াতে ] কি সর্বনাশ! তাসটা যে পুড়ে ছাই হয়ে 
যাচ্ছে? আপান দেখাঁছ দলিল হাগুনোটের কথায় ঘাবড়ে গেছেন, নইলে 
ছাই হবার কথা ভাববেন কেন? ভেবেছিলাম আপনাদের অবাক করে দেব। 
কিন্ত হল এই, ঘে আমার তাসজোড়া খোঁড়। হয়ে গেল। [বাঁ হাতে পোড়। 
তাপটি রেখে ভঙ্গুর অঙ্গার চূর্ণ করতে করতে ] আমি যাদুকর। দৌঁখি, অগ্নি 
পরাক্ষাতেও উদ্ধার পাই কিনা। [দুহাত একঝ্স কচলাতে কচলাতে ] লোকে 
দ্বেখে আমরা হাত রগড়াতে থাক, রগড় বাড়াবার উদ্দেস্তে। জানেন তো, 
মিথ্যার চেয়েও সত্য অনেক বেশ কঠিন। এই দ্বেখুন না। ছাই, যার কিছুই 
নাই, তা থেকেই তালটি আবার পাই, মায় সই সমেত [সই করা তাসটি 
বর্শকদের হাতে লমর্পন ]। 

উপকরণ একজোড়। তান, একটি সহায়ক তাপ ও গ্রজলিত মোমবাতি । 


তানের যাছ নি 


কর্তব্য 8 (১) তাসটি নিয়ান্ত্ত করা হয়। 

(২) তাসের সামনের দিক অর্থাৎ যে দিকে ছাব বা ফট! 
থাকে সেই দিকেই সই করানো! হয় কারণ নক্সা করা পিঠে সই থাকলে দুর 
থেকে দেখা যায় না। 

(৩) কথা কইতে কইতে মঞ্চের দিকে যাবার সমস্ন মুক্ত ডান হাতে কোটের 
তলায় গৌঁজা সহায়ক তাসটি পুরষ্পশ্চাৎ রীতিতে করতলের পিছনে করায়ত 
করে ফেল! হয়। এখানে যে সহায়ক তাসের কথা বল! হয়েছে সেটি আর 
কিছুই নয়, নিয়ান্ত্রত /তাসের ভৃাড়ি অর্থাৎ অন্থবূপ আর একটি .তাস; এ ক্ষেত্রে 
হরতনের পঞ্তী। তাসটি পশ্চাৎ করায়ত্ত করতে লক্ষ্য রাখ! হয় যাতে এ তাসটি 
যখন ঘুরিয়ে ধরা হবে তখন যেন তাসের পিঠটা দর্শকদের দিকে পড়ে । কারণ 
টেবিলের ভান দিকে দাঁড়িয়ে শরীর মোচড় দিয়ে বাঁদকে ফিরে ডান হাত যখন 
তাসটিকে জলস্ত শিখার দিকে নিয়ে যাবে তখন সহায়কটি আঙ্গুলের ডগায় তুলে 
নিলেই সই-করা৷ তাঁসটি করতলে এপে স্থান নেবে। এ অবস্থায় সহায়কের 
িঠটাই দর্শক আগের তাপটি ধরে নেবে। বলা বাহুল্য, মধ্চে আসার সময় 
তাসটি বা হাতে মাথার ওপর তুলে টোবল পর্বস্ত এসে ঘুরে দাড়াবার আগেই 
শরীরের আড়ালে সহায়কটি ডান হাতে পশ্চাৎ করায়ত্ত করে ফেলতে হয়। তাসের 
সইয়ের প্রাত দর্শকের লক্ষ্য থাকায় ডান হাতের কাজ অনায়াসেই নিঙ্পক্ন হয়ে যায়। 

(৪) যথাস্থানে পৌছে দর্শকগণের মুখোমুখি হয়ে দাড়াবার সময় ডান দিকে 
ঘুরে দীড়াতে হয় টোবিলের ভান পাশে দাড়িয়ে একটা পাক দিয়ে যাতে ভান 
হাতের পিছনে করায়ত্ত তাসটি দর্শকদের নজরে না 
পড়ে । এবার ব! হাতের তাসটি প্রসারিত ডান হাতের 
আঙ্গুলে ধারিয়ে দেওয়। হয় সামনের দিকটা দর্শকদের 
দৃষ্টিগোচর করে যাতে দইটা দেখ! যায়। 

(৫) কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তদোপহৃক্ত কাজ 
করতে তাসম্তুদ্ব ডান হাঁত সামনের দিয়ে হ্বৃরিয়ে আনতে 
পিছনের তাস আঙ্গুল গুটিয়ে ওপরে আনলেই আগের 
তাসাঁটি করতলের আড়ালে আশ্রয় নেয় (চিত্র ৫৩)। টির 
এই পরিবর্তন আত সতর্ক ও সজাগ দুট্টিরও অগোচর থাকে। দরপণের 
সামনে করে দেখলেই আর কোনও সন্দেহ থাকবে না। এখন বাকী রইল 
সহায়ক তাসটি. শিখায় পুড়িয়ে ছাই করা। তাস তাল করে পুড়িয়ে ফেলতে 
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সময় নেয়। এ সময়টা সরস কথাবার্তায় ভারয়ে না বাঁখলে প্রমোদের আবহাওয়ায় 
ঘে বিরতি ঘটে তাতে যাছুর মাহাত্ম্য ক্কু্ হয়ে পড়ে । 


অবাক কাণ্ড 


সংঘটন ঃ ব1 হাতে তাসজোড়াঁট ধরে ডান হাত খাল দেখিয়ে দেহের 
নানা স্থান থেকে গোছা! গোছা! তাস বার করে অবাক করার এটি একটি বিশ্য়নজনক 
যাছুক্রীড়া। 

বাগবিস্তার £ [অবস্থা ও অবস্থানের প্রাতি লক্ষ্য রেখে সময়োচিত 
কধোপকথনই এই ক্রীড়ার বক্তব্য হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং বিশেষ রসালাপ 
এ ক্রুশড়ায় দেওয়া হল না। তবে শ্তরু করতে বা হাতের তাসজোড়ার তলার 
তাসটি দেখিয়ে বল! যেতে পারে] বা হাতের তাসগুলে লক্ষ্য করন। 
সমস্ত তাপই বা হাতে আছে। ভান হাত শুন্ত, একেবারে খালি। [বাঁহাত 
তুলে] আমার বগল দেখুন। কাধ দেধুন। কোথাও কিছু নেই। এসব 
জায়গ। দেখাবার একমাত্র উদ্দেশ্তী এই যে তাসেবা কেমন পিপড়ের মত দল 
বেধে বেড়ায় দেখাতে চাই। বিশ্বাস করা শক্ত । দেখলে আর সন্দেহ থাকবে 
না। এই যেমন,_ব| হাতে তাস ছিল, কিন্তু ডান হাতে নিলে ব! হাত 
একেবারে খালি হয়ে যায়। আবার ব। হাতে তাপগুলে। দিলে ভান 
হাতে আঙ্গুল গুলোই অবাঁশষ্ট থাকে । এটাকে ফাকি দেওয়া বল! যায় না, 
যেহেতু আপনারা কার্য ও কারণ সঙ্গে সঙ্গেই বৃঝতে পারছেন। কিন্ত 
বগলের মধ্যে ডান হাত গাঁলিয়ে [তথাকরণ] যদ্দ এক গোছা তাস হাতে 
ধর! যায় [ডান হাতে কতকগুলি তাস পাখার মত ছাড়িয়ে (১)] তা হলে 
আশ্চর্য হতেই হবে। [ তাসগুলি বা! হাতের তাসে রেখে] আবার আমি 
ডান হাত উপ্টেপাণ্টে দেখাচ্ছি । [বা হাতের তাপ ডান হাতে নিয়ে 
(২) ] তারপর ব!| হাতও ঘৃরিয়ে দেখাচ্ছি, যাতে বিশ্বাস-হয় ছু হাতই খালি। 
এবার তাসগুলে। বা! হাতে রাখলাম আর এই গলার কাছ থেকে এক ঝাঁক 
[তথাকরণ] তাস বোঁরয়ে পড়ল। সত্যই কি তাজ্জব ব্যাপার! ভান হাতের 
তাস আবার জোড়ান্স ফাঁরয়ে ছিলাম। ডান হাতে এখন কিছু নেই, বা 
হাতেই লব তাস। তাহলে এই ভান হাটু থেকে এতগুলো তাস পেলাম কি 
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করে (৩) ? অবাক কাণ্ড! আধাঢ়ে গল্প শুনে থাকবেন, কিন্ত তাসের এই 
কানামাছি খেল।, (৪) অপূর্ব দর্শনীয় বস্ত (৫)। 

উপকরণ £ একজোড়া সাধারণ খেলার তাস। 

কভতর্ব্যঃ (১) বাঁহাতে তাসজোড়! লম্বরেখার সমাস্তরাল করে ধরায় 
ঘর্শক তাপের সামনেটা দেখে দেটা কি তাপ দেখে নেন। এবার ভান হাঁত 





(চিত্র ৫৪) ( চিত্র ৫৫) 


উাণ্টয়ে পাণ্টিয়ে খালি দেখানো হলে তান জোড়া ডান হাতের চেটোয় রেখে 
অন্ুষ্ঠের চাপে ধরে রাঁখা হয় (চিত্র ৫৪)। বাঁ হাতে তাসজোড়া থাকার 
সময়ই তর্জনীর তাড়নায় পশ্চাতের গোটা দশ পনর তাস আলাদা করে রাখ! 
হয় (চিত্র ৫৫) ও ডান হাতে তাস রাখার সময় পশ্চাতের বিভক্ত গুচ্ছচি 
প্রদর্শকের কোলের দিকে ঠেলা হয় এবং ডান হাতে সমস্ত তাস রাখার সময় ডান 
হাতের অনৃষ্ঠ সেগুলি চেপে ধরে নেয়। বা হাত খাল দৌখয়ে তাসগ্াল 
এ হাতে তুলতে ডান করতলের তাসগুলির সামনের দিকের বাড়ানো অংশের 
ছু পাশ বা হাত দিয়ে টেনে বার করলেই ডান অনুষ্ঠের, চাপে আটকানো! 
তাসগাল করতলে করায়ত্ত করার অবস্থায় উপনীত হুয়। তখন ডান হাতে এ 
ভাসগুলি করায়ত্ত করে রাখ! হয় কনিষ্ঠা থেকে মধ্যম! পর্যস্ত গুটিয়ে আর তর্জন" 
দিয়ে বাঁ হাতের তাসগুলি নির্দেশ করা হয়! এরপর দশকদের চিত্তা করার 
অবসর ন| দিয়েই ডান হাতটি বা বগলের মধ্যে ঢুকিয়ে অর্ধেক তাস বগলের 
চাপে রেখে বাদ বাকী তান বগল আঁতক্বাত্ত ডান হাতে ছাড়িয়ে দেখানো হয়। 
এখানে একটা ব্যাপার মনে কারিয়ে রাখা ভাল যে, যে-অর্ধেক তাস বগল চেপে 
রাখা হুল সেটি [কিছুক্ষণ পরে ওন্তাদের মার শেষ বার কাজে লাগানো হয়। ভান 


ইনি যাছ বিজ্ঞান 


হাতে তাস দেখাবার লঙ্গে সঙ্গে বা হাতের অন্ুষ্ঠ তাসগুলোর ওপরে ভ্রুত 
ঘসে টেনে গেলে তাসগাঁল একের পর অন্তটি পড়ে পড়ে এক রকম যর্মর শর্ব 
করে। সেই ধ্বান এ সময় করতে হয়। এ শব্টাঁও যাছুর মহিমা বর্ধনের 
সহায় হয়। 

(২) দ্বিতীয় বার ডান ছাতে কিছু তাস করায়ত্ত করতে প্রথম বার যা 
করা হয়েছে তা আবার কর! যাছ্াবগ্ঞার বিধি বিগহিত কাজ। যাছুক্রড়ায় 
একই ক্ষেত্রে পৃনঃ প্রদশশন অনিবার্ধ হলে ভিন্ন উপায়ের শরণ না| নেওয়া ছাড় 
গত্যস্তর নেই। তাই এবার তাদজোড়া ঝ৷ 
হাতে থাকতে থাকতে অন্ুষ্ঠ দিয়ে ওপরের 
তানগুলি ছুটি ভাগে ভাগ করে ফেল! হয়-_ 
যার পিছনের 'ভাগে অনধিক পনর খানি তাস 
পড়ে। এই তাসগাল ডান হাতে রাখবার 
সময় বাঁ হাতের তর্জনী পিছনের তাপগুলি 
অনুষ্ঠের সাহায্যে তুলে ধঝে যাতে ডান 
হাতের অুষ্ঠের গোড়ায় তর্জনী প্রথম পর্বে এ 

(চিত্র ৫৬) তাঁসগুঁলি ধরে রাখ! যায় (চিত্র ৫৬)। ভান 

হাতে তাস ধারিয়েই বাঁ হাত সরিয়ে ফেলা হয় ও 

ছু পিঠ দেখানো হতে থাকে । হাত খালি দোখিয়ে বা হাতে আবার তাসগাল 

নেবার সময় ভান হাতের নশচে ব1 হাত এনে, কনিষ্টা থেকে মধ্যম! পর্যস্ত 

তিনটি আন্গুল তাসের নীচে ঢুকিয়ে ধরে লামনের অংশের তাসগালি নাঁচের 

দিকে নাঁষয়ে হাতে আনা হয়। এ সময় "ডান 'হাত পিছনের তাসগুলি 

করায়ত্ত করে তর্জনণ দিয়ে ব1 হাতের সামনের তাসটি বারেক দোখিয়ে কণ্ঠের 
কাছে গিয়ে তাসগুলি পাখার মত ছড়িয়ে দেয়। 

(৩) ভান হাতের তাসগুলি বাঁ হাতের তাসের সঙ্জে রেখে ভান হাতটার 
করতল ক্ষণেক দেখিয়ে, ডান হাতে বা হাত থেকে তাসগুলি নেবার সময়, খাড়া 
ভাবে ধরা তাঁসগ্তাীলর নশচের ছু কোণ ভান হাতের তর্জনণ ও অনুষ্ঠ দিয়ে ধরা 
হলেই বা হাতের অদুষ্ঠ তাঁসের ওপরে আঁবচলিত রেখে, পিছনের এক গোছা! 
তাসের সামনে অনামিকা ও মধ্যমা ও পিঠে কনিষ্ঠা ও তর্জনী দিয়ে ধরে, এ 
তাসগুালর বিমুক্ত কোঁণ দুটি ডান হাতের মধ্যমার ছিতীয় পর্বে ও অনুষ্টের 
প্রকোষ্ঠে & হাতে ধরা অন্ত ভাগ তাসগাঁলর নীচে পৌছে দিলে ডান হাতেই 





তাসের যাছ ১২৯ 


ছু ভাগ তাস ধরা পড়ে (চিত্র ৫৭)। তবে নীচের ভাগের ওপর অন্ত ভাগটি লক্ব 
রেখায় অবস্থিত হয়। এখন বাঁ হাতে ডান হাতের উচু করে ধরা তাসটি সারিস্ে 
যখন নেয় তখন ভান হাত সমান্তরাল করে রাখা তাসের 
ভাগ অঙ্গুষ্ঠের প্রকোষ্ঠ ও মধ্যমার ছিতীয় পর্বে 
তাসগুলি সমান্তরাল করে ধরে রাখলে দর্শকদের দিকে 
করপৃষ্ঠের আড়াল পড়ায় তাসগাঁল চোখে পড়ে না ও 
তর্জনী নির্দেশে বা হাতের তাসগুলি দেখাতে থাকলে 
আরও ভাল হয়। এটি একটি [বিশেষ করামন্ত যাকে 
সমান্তরাল করায়ত্ত বলা যায়। ভান হাঁত অবশ্য সম্পুর্ণ 
সমান্তরাল রাখা হয় না। দর্শকের অবস্থান বুঝে হাতা ৃ 
কিছুটা কাত করে ধরা হয়। এই তাসগুালিই ( চিত্র ৫৭ ) 
অবশেষে ব! হাটু থেকে ছাঁড়য়ে দেখানো! হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের তালে ফুরুৎ, 
শবাট ধ্বানত করা আবশ্যক । 

(৪) আগের বারের তাসগাঁলি তাসজোড়ার সামনে রেখে ভান হাত সরিয়ে 
গুরোভাগের তাসটিকে দোঁথিয়ে ডান হাত আবার যখন তাপের ওপর রাখ! হস্স 
তখন ছ্িতীয় আব্তনে সামনের তাদটি সরিয়ে ফেলা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে বা হাতের 
অঙ্গুষ্টে তাসের কিনারায় টান দিয়ে শব করে ডান হাত দুরে সবিয়ে ফেলা হয়। 
কিস্ত করতল যাতে দর্শকগণ না দেখতে পান দে ভাবে রাখা হয় । ভান হাতের 
আঙ্গুল কিছুট। গুটিয়ে বাখা হয় ও তর্জনী দিয়ে বা হাত দেখানো হয় । যাদুর 
সাধারণ নিয়মে যে হাত সঞ্চালিত হয় সেই হাতেই দর্শকের দৃত্রি থাকে। এখন 
ভান হাতে কোনও তাসই নেওয়া হয়ান। বাঁ হাতের সামনের তাস বদল 
হওয়ায় ও ভান হাত অপসারণ করায় এবং করতলের কুব্রতা৷ দর্শকের মনে ধারণা 
করাবে & ডান হাতেই কিছু তাপ অবশ্থই অবস্থিত। যদি কেউ মুখে এই কথ৷ 
জানায় ভালই, নচেৎ বা! বগলের দিকে ডান হাত নিয়ে যেতে ঘেতে ডান করতলট 
খাল দেখিয়ে দেওয়া! হয়। অবশেষে ভান হাতে, এ খেলার প্রারস্তে যে তাসগুলি 
বগলে চেপে রাখা হয়েশ্ছিল, সেগাঁল নিয়ে ছড়াতে ছড়াতে বা! হাতের তাসের 
পার্শদেশ ঘর্ষণ করে শব্দটি করা হয়। পরে ভান হাত সামনে এনে তাসগ্ুলি 
গঁটয়ে একত্র না করে ছড়িয়েই. দেখানো হয়। 

€৫) শুন্য হাতে বারংবার বনু অজ্ঞাত স্থান থেকে গোছা গোছা তাস, 
আবির্ভাব করার চম্কগ্লর শেষ অংকে যাছুকরী আতিশয্যে চরম নাটকণনধ 

যাঁ_৯ 
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লমা্ত ঘটান! ছয় । আগের বারের তাল ভান হাতে পাখায় মত ছাড়িয়ে 
দেখাবার পর ভান হাতের তাসগাল দ্বিয়ে বা ছাতের তালগুলিকে এ তাসের 
পাখা দিয়ে বাতাস করা হতে থাকে৷ 
তাসের পাখা বা! হাতের তাসেঘ্ 
লামনে নাড়তে থাকলে তাসগুলি 
কখনও দেখা যায়, কখনও ঢাকা 
পড়ে। যখন ভাসগুলি ঢাক! পড়ে 
তথন প্রদর্শক ব1 হাঁতের তাসগা'ল 
পাখার পিছনে ফেলে দেয় (চিন্তে 
৫৮) ও ভান হাতে সেগুলি ধরে 
ফেলে । শুনতে সহজ হলেও, বৃঝতে 
একটু শক্ত হওয়া! সম্ভব। ন্ৃতরাং 
আরও একটু বাড়িয়ে বলা দরকার। 
ভান ছাতে তাসের পাখা বাতাস 
করার উদ্দেশ্যে ধরা হয় তালগুলির সামনে অন্গুষ্ঠ রেখে আর পিছনে তর্জনশ 
ও মধ্যমার চাপে । এ অবস্থায় কনিষ্ঠা ও অনামিকা মৃক্ত থাকে । ব৷ হাতের 
তাসগাল এই অনাঁমকা ও কনিষ্ঠা দিয়ে ধরা হয়। তাসগুলে! পাখার পিছনে 
ফেলেই ব1 হাতের করতল আধাআধি মুঠো করে করপৃষ্ঠ দশশকদের গৌচবে 
আন! হম যাতে হাতের এ স্যাজ অবস্থা দেখে মনে হন যে তাসগাঁল এখনও 
ৰা ছাতেই ধর! বয়েছে। ডান হাতের পাখার সঞ্চালন অব্যাহত থাকাক 
দর্শকদের এই বিভ্রষ কিছু অহেতুক নয়। অভঃপর যখন বা ছাত একবার 
স্থঠো করে কচলাতে কচলাতে করতল দর্শকদের দিকে ঘিয়ে ধরা হয় 
বিস্ব্ন তখন চরম অবস্থায় পৌঁছে যায়। ভান হাতের তাস এখন আরও ছড়াতে 
পারলে একট! নাটকাক় পারিসমা ঘটানো!'লস্তব। 





(চিত্র ৫৮) 


গোলামের গোজমাঙ্গ _ 


সংঘটন $ তাসজোড়া থেকে গোলাম চারটি দর্শকদের দিয়ে বায়ে 
প্রর্শক একটি দাড়ে আলাদা আলাম! করে স্বাখে। পরে তাসজোড়া থেকে 
প্রতিটি গোলাদের' ভাগে জারও তিমি তান যোগ বকছে: গ্েয্স। ফলে প্রত্েকটি- 


ভাগের বান ১৩% 


€গালাম চারখানি তাসেন্ব একটি থাকে পাঁরপত হয়। এখন দর্শকদের একজনকে 
প্রন্নশক এক থাক তান পকেটে রাখতে বলে। অন্ত তিন থাক তাস একত 
করে প্রদর্শক যখন ভাজাবার পর একটি একটি করে দেখায় ও টোবলে ফেলে 
ঘেতে থাকে তখন দেখা যায় যে & তিন থাকের গোলাম [তিনটি সেখানে 
অন্থপস্থিত। দর্শকের পকেটের তাসগুলি বার করলে সেখানেই গোলাম চারটি 
পাওয়া যায়। 

বাগ.বিস্তার £ কাগজ পড়ে আপনারা অবাক হয়ে যান যখন বড়বাড়ণর 
খুঁটিনাটি হাঁড়ির খবর দৈনিকের স্তভে সালঙ্কারে বণিত হতে দেখেন। কি 
ভাবে হার স্বরক্ষিত অনূর্যম্পশ্য প্রাসাদের অন্দরের নিতৃত হাড় হাটের 
হুটটগোলে দোর তোলে সেটাই আপনাদের এবার প্রত্যক্ষ কাবার ব্যবস্থা 
করেছি। আপনাদের মধ্যে একজন আমাকে একটু সাহায্য করলে ভাল 
হয়। আপাঁনই আহ্থন না । এই তানজোড়াঁটি নিন (১)। এর ভেতর থেকে 
গোলাম চারটে বেছে বার করুন। সব তাসগুলোতে একবার চোখ বৃলিক্ে 
নেবেন আরও গোলাম পাওয়া যায় কি না। তা বলে আহলাদী বিদৃষক 
ভালাঁটকে গোলাম ঠাওরাবেন না যেন। ওদের মনে ভীষণ আঁতজাত্য। 
ওরা মনে করে ওরা! রাজার পার্বচর, পাঁরষদের বাড়া। [আগন্তক ভাপ বাছতে 
থাকলে] হেসেলের অন্নমধূর খবর হাঁটের মধ্যে ঢোল পেটাতে গোলামদের 
গোলগাল মুখখান! কেমন মুখর হয়ে ওঠে তা! আপনারা এখনও আন্দাজ করতে 
পারেন নি। আজকে এই কাগুকারখানা দেখে আপনাদের ঘটনা ও রটনার 
লাক্ষাৎ ও চাক্ষ্ষ পাঁরচয় ঘটবে। আপনাদের বুঝবার ও বোবাবার তরসাতেই 
আমি ব্যাপারটা যে ভাবে ঘটে ও যে ভাবে রটে তাই দোঁখয়ে যাব। সব দেখে 
গুনে অ্গ্রহ করে আমায় বলবেন কেমন করে এটা হল্ন। [ইতিমধ্যে চারথানি 
গোলাম বাছা হয়ে গেলে ও জোড়ার অন্ত তানগুলি দেখার পর প্রদর্শক 
.গোলামগ্ল নিয়ে] গোলাম চারটে বেছে ফেলেছেন দেখাঁছ [নিজে দেখে সকলকে 
দেখাতে দেখাতে] । ও তাসগুলোয় আর কোঁনও গোলাষ নেই তো? নেই, আশ্বস্ত 
হুলাম। আপনি তাসগুলো গুছিয়ে ব1 হাতের চেটোতে রাখুন । এই এষন 
ভাবে রাখবেন [প্রদর্শক গোলামগ্ডাল নিজের বা! হাতের চেটোর উপৃচ্ক করে 
রেখে ভানঞ্জাল গুছিয়ে ছিমছাম করে দেখিয়ে দেওয়ার পন (২)]' আপনার 
হাতের তাসগুলির ওপর গোলামগ্তলে৷ ধাক। ওপবে রইল, দন্বকাৰ ছলেই 
ভক্ছানি পাওয়া! যাবে, জার লব ভাস হাতড়ে বেড়াতে হবে না, এবার আপনারা 


২৩২ যা বিজ্ঞান 
এই দীড়টির দিকে স্বা্টপাত করুন। সমগ্র দর্শকবৃন্দের নজর এই দীড়টাতে 
দান করুন, আমার লনিরধদ্ধ অনুরোধ । এটা পাখি বলাবার ঠাড় নয়। এট! 
তাস দাড় করাবার দাড় । এতে তা দ্াঁড়য়ে থাকে বলেই এটা দীড়। 
দাড়ান, এক্ষুনি দেখতে পাবেন ঘা বলছি তাই সাঁত্য কি না। [দর্শকের হাত 
থেকে গোলামগ্ডলি ম্বহস্তে গ্রহণ করে ব1 হাতের চেটোয় ফেলে ] এই একটা 
তাস দীড়ে দাড়ালো, এই ছুই, এবার তিন, অতঃপর চার। আর তার পর স্থান নেই, 
স্থান নেই ছোট এই দাড়। এবার দীড়টা ঘুরিয়ে দেখাই । আগেও লক্ষ্য 
করেছেন যে দীড়টায় চারটে জানাল! ছিল। এখন দেখুন, এ জানালা দিয়ে 
গোলামগ্ডুলো আপনাদের দেখছে। এবার তাসজোড়া একবার ভাজিয়ে নেওয়। 
হোক (৪)। এবার এক একট! গোলামের ওপর তিনথাঁন করে তাস দিচ্ছি। 
বড় বাড়ার পাঁচক মহারাজ, মশলা-পেযাই আর ভাগার যোগ করার উদ্দেপ্টে 
[ তাসজোড়ার ওপর থেকে একটি একটি করে প্রত্যেক গোলামের ওপর তিন 

খানি তাস চাপাবার আগে দীড়টি ঘ্বারয়ে গোলামগুলির পিঠের দিকটা দর্শকদের 
দিকে রেখে অন্ত তাদগুাল তার ওপর বাঁখা হয় ]। প্রথম গোলামের ওপর 
তিনখানি তাস দিয়েছি। তার পরেরটাতেও তিনটে তাস দিচ্ছি। আৰ তৃতীয় 
গোলামেও তিনটে তাস দিয়ে এ খানেও চারটে তাস হয়ে গেল। এবার চতুর্থ 
গোলামেও তিনটে তাস দেওয়াতে এ ভাগেও তাপের মোট সংখ্যা হল চার। 
এখন আপনাদের এক জন এক থেকে চারের মধ্যে একটি সংখ্যা বলুন 
তো? ছুই। তাহলে এই গোলামের ভাগটা হল এক, আর তার পরেরটা 
হুল ছুই (৫)। এই ভাগের তাসগুলি আপাঁন পকেটে বাখুন। [ অতঃপর 
দাড়ের অপর তিনটি ভাগ একত্র করে প্রদর্শক ম্বহস্তে রেখে, তাপগাঁল 
ডাঁজাতে ভাজাতে ] আমার হাতে এখন বারটি তাস। তার মধ্যে তিনটি 
গোলাম । আপনাদের এখনই বেখাচ্ছি .গৃহিনীদের মাহলা মজলিশ সরগরম 
হতে না ছতে গোলাম বেচারিরা কেমন তাদের আড্ডায় সটকে পড়ে। 
এবার আমি একটি একটি করে আমার হাতেয় সমস্ত তাস দেখাচ্ছি। দেখুন, 
গোলামগুলোর দেখা পান কিনা। এই এক, ছুই, -তিন'''*"' এগার, বার 
[ একটি একটি করে বার খানি তাস দৌঁখিয়ে ] আমার হাতে আগেও 
বারটি তাস ছিল, 'ফেলেছিও বারটি তাস। আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না 
গোলামের জায়গায় তিনটে তাল ভটেছে। প্রথ্থ হল' জুটল কোথ। থেকে । 
ভুটেছে এ আপনার পকেটে. বাখা গোলামের সঙ্গের তিনখানি তাঁস। এবার 


তাসের যাছু ১৩৩ 


আপনার পকেটের তাস বার করে সকলের সন্দেহ ভগ্ন করুন। [দশক 
তার পকেটের তাস বার করলে দেখা গেল সেখানেও চার খানি তাস এবং 
লবগু'লই গোলাম ] তা হলেই বুঝন, গোলামদের [ক বৃদ্ধ। আমাদের 
সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কেমন নিজেদের আড্ডান্স ভভুটেছে। কালকের কাগজটা! 
একটু খুঁটিয়ে দেখলেই আমাদের কারুর ন! কারুর কেচ্ছ। নিশ্চয়ই দেখতে 
পাবেন। আমারট। হলে পড়বেন না দোহাই। 

উপকরণ £ একজোড়া খেলবার তাস ও তাস রাখার বিশেষ একটি দীড়। 

কতরব্য ই (১) তাসজোড়! দর্শককে দেবার আগে ওপরের তিনটি তাস 
করায়ত করে, সেই হাতে যাদু কাঠি ধরে, তাসগুাঁলর আস্তত্ব গোপন রাখা 
হয় ও অন্ত হাতে তাসজোড়। দর্শককে হস্তাস্তরত করা হয়। করায়ত্ত 
তাসের মধ্যে গোলাম যাতে না যায় তার জন্য সতর্ক হতে হয়। স্থতরাং 
ওপরের তানগুলি দেখে নেওয়া দরকার । এ কাজটা তাসগুলে! চিৎ কৰে 
টেবিলে ফেলে তুলবার সময় তলার তাদ্গুল ছড়িয়ে দিলেই নশচের তাস 
কয়েকটা দেখে ফেলা যায়। তাস ছড়ানো ও দেখা! নেহাৎ একটা আকম্মিক 
ঘটনা ও অন্যমনস্ক ভাবে করলেই ফাঁড়া কেটে যায়। যাদের পক্ষে সতর্ক 
অসাবাধনত৷ হেলাফেলায় করা সম্ভব নয় তারা আগেই গোলামগ্ডাঁল বেছে নীচের 
দিকে স্থানে স্থানে গুজে রাখলেই মৃ্কিল আসান করতে পারবে । 

(২) কথা বলতে বলতে করায়ন্ত তাস তিনটি তাসজোড়ার ওপর রাখা 
হয়; ফলে এই অতিরিক্ত তিনটি তাপের নীচে গোলাম চাবটি অবাস্থত হয়ে পড়ে । 

(৩) দ্রাড়ে ভাস রাখবার সময় তাঁসজোড়ার ওপরের চারটি তাস এক সঙ্গে 
তুলে নেওয়া হয় ও অসাবধান ভাবে তলার তাসটি মৃহর্তের জন্ত দর্শকদের 
দিকে তুলে ধরে তাসগাল ভাঁজয়ে দাড়ে পাশাপাশি দাড় করে রাখা হয়, 
পিঠের দিকটা দর্শকদের মুখোম্বখি রেখে । তাসগ্াল ভাজাবারও উদ্দেহ 
আছে। উদ্দেশ্ঠ হচ্ছে এ একক গোলামটিকে ছ্িতীয় স্থানে অবাস্থিত করা । 
এর কারণ দাড়ের চিত্রে ও বর্ণনায় ব্যক্ত করা হয়েছে। 

(৪) বলা বাহুল্য, বিভাজনের সাহায্যে উপরস্থ গোলাম তিনটি তাসজোড়ার 
ওপরেই রাখা হয়। কিন্তু দর্শ কগণের বিচারে সব তাস ওলটপালট হয়ে গেছে। 
গোলাম তিনটি জোড়ার ওপরে আনার পরেও কথ বলতে বলতে তলার তিনটি 
তাঁস প্রথম আবর্তনের সাহাযো একটি একটি করে ওপরে উঠিয়ে দেওয়া হয়। 
ফলে, গোলামগুলি ওপরের তিন খানি তাসের তলায় অবাস্থিত হয়ে যায়। 


৩৯৪ খাছ বাদ 


গাড়ে রাখা প্রথম ভান দিকের তাঁসটির গুপর যে তিনটি ভাস রাখা হবে 
তা এ ওপরের তাঁস তিনটি । তার পর দ্বিতীয়টিতে যে তিনটি তাস রাখা 
হবে লোটর লবগুলিই গোলাম। অতঃপর অন্ত ছুটি তাসের গ্রত্যেকটিতে ভান 
জোড়ার ওপর থেকে নেওয়া তিনাঁট করে তান দিতে হবে । . 

(৫) দর্শকের পকেটে তালগাল রাখতে দিতে তলার তাস গৌলামটিকে 
আবার সব তাস একত্র করে দোঁখিয়ে দেওয়া হয় ) কিন্তু অন্ত ভাসগুাল দেখানো 
হয় না, প্রয়োজন হয় না বলে। তাসগুলি দর্শক যাতে হাতে পাওয়। মাহ 
পকেটে বাখেন সোঁদকে লক্ষ রাখ! চাই । 


রাখার দাড়টি চিন্জবৎ লামগ্রী (চিত্র ৫৯)। 
চারখানি তাস পাশাপাশি দাড় করিয়ে 
রাখবার মত (জানিস । একটা লক নলের 
খামের ওপর হেলান দেবার ও নণচে ঠেকে 
থাকার "ব্যবস্থা এতে থাকে৷ থামটির 
তলায় গোলাকার বা চতুক্বোণ স্তত্ত- 
ধারক যেন ওজনে একটু ভারণ করে করা 
হয়। অন্যথা এ দাড় সোজা দাঁড়য়ে 
টির ৫৯ না থেকে, একটু নাড়লে পড়ে যেতেও 


ঈ্রাড়টির বর্ণনাঃ এই রা 





পারে। এটি টিনের হলেও চলে। 

উন্নয়ন £ পর্বোজ দাড়ের মধ্যে সামন্ত একটু যাঁস্িক ব্যবস্থা করতে পারলে 
খেলাটির প্রদর্শন আরও চিত্তাকর্ষক করা যায়।' এই ব্যবস্থা সম্থালত দাড়ের 
একটা সুবিধা এই যে তাসগাঁল ওতে রাখার পর ীড়ট! ঘুরিয়ে দশকদেনর 
দ্বেখাতে পার! যায় যে লামনের ঠেসান দিয়ে রাখা তাসগুলির হেলানে! পাতটির 
ফোকর চারটির মধ্যে গোলামগুলির নীচের অংশ-বিশেষ দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া 
যে তাসগুলি দশ কের পকেটে রাখার উদ্দেপ্তে তুলে নেওয়! হয়েছে সে জার়গাটার 
ফোকন দেখে ও পরে দাড় ঘৃরিয়ে অন্ত ফোকরগুিতে গোলাম তখনও রয়েছে 
দেখালে গ্রদর্শকের ছাতের তাস চার খানির একটি গোলাম ও বাদ বাকণ- 
গুল অন্ত তাস এই প্রত্যয় সহজেই উৎপন্ন করা! যায়। এই (াড়ের স্- 
ধারক ও ত্তন্ত আগের মতই করা যার়। যা কিছু কাঁরগার এ হেলান 


তালের সা চ 


দেবার অংশের তলার পাতে কর! হয়, হার ওপর তাসগুলি দীড়ায়। তলার 'সংশটি 
প্রান একই মাপের ছুটি পাতের তৈরী এবং নাচের পাটি কজ! লংহ্ক্ত 
হওয়াতে তলা থেকে হ্বৃরিয়ে খাড়া লামনের পাতের সঙ্গে এক করলে ফোকত- 
গুলি চাক! পড়ে। ফোকরগুলির যে অংশ ঢাকা পড়ে সেই অংশে গোলাষের 





( চিত্র ৬১) 


ছাব থাকায় মনে হন়্ দাড়ে রাখা তাপটিই ফোকরের তিতর দেখা যাচ্ছে 
(চিত্র ৬* ও ৬১)। চিত্রের সাহায্যে দীড়টির বর্ণনা সহজে উপলা হবে। 
দাড়ের ছুপাশে ময়ুয়ের মত অলঙ্করণ দেখানো! হয়েছে যেটা! দিয়ে এ ফোকর ঢাকা! 
পাতটির চলাচল লোক-চস্ষ্র দির আড়ালে রাখার উদ্দেশ্্ে দেওয়া হয়েছে। 
এ চলভ্ত পাতের চলার পথ পাঁরস্কার রেখে নীচের অংশও পাথর মাপে 
চাক ভাল। 


বেতারে জিনিসও যাস্ 


সংঘটন £ দর্শকগণ ভ্রিশটি তাস গুনে নিয়ে" সেই তানগুাল ছু ভাগ করে 
ছু জনে এক একটি ভাগ স্বম্ব হাতে রেখে দেন। এই ভাগগুলি প্রদর্শক 
গণনা করে দোঁখয়ে দেয় কার ভাগে কতগ্তাল তাস পড়েছে। পরে 
প্রদ্রশশক এক জনের হাত থেকে অন্ত জনের হাতে কয়েকটি তাস, কাউকে 
না ছুয়ে বা তাসগাঁল স্পর্শ না করেও, সকলের অজ্ঞাতসারে পাণিয়ে দেয়। 
ফলে একজনের হাতের তাসের সংখ্যা কমে ঘা ও তানুপাতে অন্তের হাতের 
তান বেশণী হয়ে পড়ে, অথচ মোট তাসের সংখ্যা ভ্রিশই থেকে ঘাছ। 


১৬ যাদু. বিজনি 
 বাগবিস্তার 8 ভারে, অর্থাৎ টেলিগ্রাম করে, জিনিসপত্র পাঠাবার 
হাস্যকর ও করুণ সমাপ্তি সরল চাষীর দৈয়ের হাঁড়ির সঙ্গে পুলিশ সাহেবের 
পাঠানো বেলের মাঝপথে ঠোঁকাঠীক লাগার কাহছিনশ আপনারা সকলেই জানেন 
তাই আর সেটির [বস্তুত বর্ণনা! করতে চাই না। তবে এই ক্রমোন্গতিশশল 
হবগে বেতারের হ্রুত পারিণাম কোথায় গিয়ে দীড়াবে তারই একটু আভা 
দ্বতে চেষ্টা কোরব। এই যে তাঁসের জোড়াঁট দেখছেন, তা থেকে কেউ কি 
আমায় ত্রিশখাঁন তাস গুনে দেবেন? আপনিই দিন না। [দর্শক যখন 
তাস গণন! করতে ব্যাপৃত ] আপনাদের মধ্যে আরও এক জন যদি এই ভদ্র- 
লোককে সাহাষ্য করেন তবে ব্ড়ই হখের বিষয় হয়। বিশেষে এবং 
কিছুই করতে হবে না, এক জন অন্য জনের কাজ ঠিক হয়েছে কিনা পরাক্ষা 
করবেন। পরাক্ষকের কাজাট বড় মধ্র। তা হচ্ছে পরের খুঁত ধরা। 
আপাঁন পারবেন, আনুন । [দ্বিতীয় দর্শককে প্রথম জনের বিপরীত দিকে 
টেবিলের সামনে দীড় কারিয়ে প্রথম দর্শককে লক্ষ্য করে ] আপাঁন ত্রিশটি 
তাস গণনা! করে আলাদা করেছেন তো? এ থাকটাতেই তা হলে ত্রিশটা 
তাস আছে? [ত্রিশ তাসের থাক দ্বিতীয় দর্শকের হাতে দিয়ে] দেখুন 
দ্বোখি, এতে 'ত্রিশটা তাস আছে কিনা? একটি একটি তাস টোবিলে ফেলে 
চোঁচয়ে গুনে যান যাতে সবাই আবার আপনার গণনার ওপর চোখ 
রাখেন ও বোঝেন যে ওতে ত্রিশটি তাপই আছে। [দ্বিতীয় দর্শক 
গণনায় উদ্ধত হলে প্রদর্শক প্রথম দর্শককে উদ্দেশ্য করে] তাস 
জোড়া টেবিলের এক পাঁশে রেখে দিন। আস্ন আমরাও গুনে যাই। 
[তাস উচ্চৈংম্বরে গণনা করে ত্রিশ বল! হলে প্রদর্শক তাসগুলি একত্র 
করে (১) একটি থাক করে ফেলে] আপনারা আমার দু পাঁশে দীাড়ান। 
তার আগে এক জন এই তাসের থাকটা! কেটে ছু ভাগ করন। [(ঘাঁন তাস 
কাটলেন তাকে ] আচ্ছা এর কোন্‌ ভাগে কতগুলি তাপ আছে বলতে পারেন ? 
বেশ, এ ভাগটা আপনি গুনে দেধুন। [বা দিকের প্রথম দর্শককে লক্ষ্য 
করে প্রদর্শক বা হাত প্রসারত করে তাসগুল করতলে একটি একাঁট 
করে গণনা করাধার উদ্দেশে] জোরে জোরে গুহ্ছন, সবাই যাতে শুনতে পায়। 
[তাস গণনা হয়ে গেলে প্রদর্শক বা হাতের তাসগুাঁল ডান হাতে উঠিয়ে 
(২) ডান পাশের দ্বিতীয় দর্শককে সেগুলি দিতে দিতে] আপনি এ 
তাসগুঁল এক হাতে নিন আর অন্ত হাত দিয়ে ঢেকে রাখুন। 


ভানৈর যাচ্ছ ১৩৭৯ 


1 বা পাশের প্রথম দর্শকের হাতে অন্ত ভাগটি দিয়ে তাকে ছু করতলের 
মধ্যে সেগুলি রাখার উপদেশ দিয়ে] তা হলে এগার খানি তাদ 
গুর কাছে বইল। ব্রিশ থেকে এগার গেলে বাকী উানশ; এই নিন 
আপনার উনিশটি তাস। আপানও এ ভদ্রলোকের মত তাঁসপ্াল ছ 
হাতের মধ্যে চেপে ধরুন। [ দর্শকমগ্ডুলশর দিকে তাকিয়ে] আমার ডান 
দিকের ভদ্রলোকের হাতে ভ্রিশটা ভাস আছে। তার হাত থেকে বেশ কিছু 
তাম আমি আমার বা দিকে দড়ানো ভদ্রলোকের হাতের মধ্যে পাঠাৰ 
এমন ভাবে যে আপনার তাসের যাওয়াটা চোখে কিছুতেই দেখতে পাবেন না। 
[ ছ পাশের দর্শকছুয়কে সম্বোধন করে] আপনারা প্রস্তুত? এবার আম তাস 
বেতারে পাঠাচ্ছি। [এ কথায় ডান দিকের ভদ্রলোক জানাতে বাধ্য হবেন যে 
তার হাতে উনিশ খাঁন তাস দেওয়। হয়েছে । [ প্রদর্শকের এই ভূল বলাও 
ঘাঁছুকরা চাতুর্বের আর একটি উদাহরণ । ভুল সংখ্যা বলার কারণ হচ্ছে এই, 
যে, তাতে ছু পাশে দড়ানো দর্শকদ্য় তো! বটে, সমবেত দর্শকমগ্ডলী ভুল সংশোধনে 
উৎসাহণ হয়ে উঠতে বাধ্য। ফলে বা দিকের দর্শকের হাতে * না গুনেই 
তাস দেওয়া হয়েছে তা আর কারও মনে থাকবে না]। ওহ্যা। সত্যি ওর 
হাতে এগারটি তাসই দিয়োছ। এগারটি তাদই আছে। আর আমার বা 
দিকের ভদ্রলোকের হাতে উনিশটি তাস রয়েছে । [ ঝা! দিকের দর্শককে সক্বোধন 
করে ] আচ্ছা, আপনি যে ভাবে তাস ধরে আছেন তাতে আপনার অজ্ঞাতসারে 
ওখান থেকে কেউ কি একখাঁনও তাপ নিয়ে নিতে পারে (ক)? [অতঃপর 
ভান দিকের ভদ্রলোককেও একই প্রশ্ন করা হয়] আপনার হাতের তাসের মধ্ো 
কেউ কি একটা তাসও গুজে দিতে পারে অথচ আপনি টের পাবেন না? 
আমি স্বীকার করছি গটকাটা পকেটমারের পক্ষেও তা কর! সম্ভব নয়। আর 
ঘাদুগ্ভাতেও এটা করার কোনও উপায় নেই। তবে এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগাতর 
গে এমন একটা আবিষ্কার হয়েছে যাতে এটাও সম্ভব হয় তবে সেটি এখনও 
গোপন রাখা হয়েছে দেশের স্বার্থে। এ আবিষ্কারের খবরে শক্রুপক্ষ এখন 
বেছ'শ হয়ে পড়েছে লহজ, কথায় বলা যায় সেটি বেতারের ব্যাপার । এত দিন 
আপনারা বেতারে গান বাজনা বক্তৃতা স্তনেছেন, খেলাধুলা নাটক দেখেছেন, 


« দ্বিতীয় দর্শককে যে ত।সগুল দেওয়! হবে সেগুলি প্রথম দর্শককে দিয়ে প্রথম 
বরেই গণন। করিয়ে টেবিজের একপাশে রেখে তাকেই দ্বিতীয় ভাগ তাস প্রদর্শকের 
হাতে একটি একটি করে উচ্চৈঃস্বরে গণনা করতে বল। হঁয়। এই শেষবারের তাসগুপি 
প্রথম দর্শকের হাতে দিয়ে প্রথমবারের গোনা তাসগুলি দ্বিতীয় দর্শককেও দেওয়া ঘায়। 








১৩৮ হা বজান 


তার পরের ধাপে দেখবেন এতেই মালপত্র চলাচলের ব্যবস্থা হচ্ছে। মেটা পথে 
দ্বেখবেন, সেটা আমি আজ এখানে দ্েখাঁচ্ছি,_কাউকে বলবেন না, বিশেষতঃ 
সরকারণ প্রাতরক্ষা দগ্তরের কানে তুলবেন না। [ভান হাতে যাছুকাঠি নিয়ে 
ভান দিকের দর্শকের হাতে ছুইয়ে বা দিকের ভত্রলোকের হাত স্পর্শ করতে 
উদ্ঘত হয়ে ] দেখুন যাদুকাঠির সাহায্যে কত সহজে আঁম একখান তাস নিয়ে 
এলাম আর উনিশখানা তাসের মধ্যে রেখে দিচ্ছি। [বা দিকের দর্শকের হাতে 
যাছুকাঠি ঠোঁকয়ে ] [কি মশাই, কিছু টের পেলেন, হাতে কিছু ভারী মনে হচ্ছে? 
না। তা হলে ভাল করে নজর দিন। আবার তাস নিচ্ছি ও দিচ্ছি। 
অনথবাক্ষণ দৃষ্টি থাকলে ঘাছুকাঠিতে তাস দেখতে পাবেন। দেখুন, যাছুকাঠির 
ডগ! কেমন তাসের তারে হুয়ে পড়েছে। লাঁত্য, তাস ডগায় ঝুলছে। নইলে 
হেলে পড়বে কেন? [এই তাবে তিন বার গর হাতে যাছুকাঠি ছইয়ে এর 
হাতে ঠোঁকয়ে ] গুর হাতের এগার খানা তাস তিনবার নিয়ে [বা দিকের 
দর্শককে দেখিয়ে] এব হাতের উানশ খানা তাসের মধ্যে এনেছি। অতএব 
গুর হাতে এখন তাস থাকবে আট খানা আর এর ছাতে তিন খান! বেড়ে 
হয়েছে বাইশ খানা। অভূতপূর্ব ব্যাপার! এট! বিজ্ঞানের কাণ্ড। বিশ্বাস 
না করে পারবেন না। আবিশ্বীসের প্রশ্নই ওঠে না । তাহলে প্রমাণ হয়ে 
গেল ঘে বেতারেও অর্থ/ৎ কোনও সংযোগ ছাড়াই জিনিসপত্র স্থানাস্তর কর! 
যায়। এবার ভোষ্ষ ভোজবাজণী দেখাব। যে তাসগুলো পরমাণু অবস্থায় এক 
জনের হাত থেকে অপর আর এক জনের হাতে চালিয়োছিলাম, সেগুলো আবার 
্বস্থানে ফেরত পাঠাচ্ছি। [ প্রদর্শকের এই প্রস্তাবে কেউ কেউ মুখ ফুটে বলতে 
বাধ্য হবেন যে ছু জনের হাতের তাসগাঁল গুনে দেখা দরকার। যাঁদ কেউ 
এ রকম প্রস্তাব নাও করেন তা হলে প্রদর্শক নিজেই বলতে পাবে, “আগে 
এসেছে কিন! দেখ! যাক? ] ও, আপনান দেখতে চান তাস গেছে কিনা? 
[ডান দিকের ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে ] আপনার হাতের তাসগুলো৷ একট! 
একটা করে এই টোবলে সবাইকে শুনিয়ে গুনে দেখান দেখি। [গণনা 
হলে দেখা যায় সেখানে মাত্র আট খানি তাদ। পরে বা দিকের দর্শকের 
হাতের তানগালও গণনা করালে লেখানে পাওয়৷ যায় বাইশ খাঁন তাস। 
প্রদর্শক ঘটনার পাঁরণাঁততে মন্তব্য করে, ] তা! হলেই বুঝুন বিনা তারেও 
মাল পাঠানো যায় এবং ভাঁবন্ততে এ ব্যবস্থা আজকের রেডিওর মত সাদা ও 
ও সাধারণ ঘটনাই মনে হবে। 


ভাজার যাছ ১৪৯ 


কত*ব্য 8 (১) কথা বলতে বলতে ছড়ানো তাসগ্াল একজ কার 

হযোগে ওপর থেকে তিনখাঁন তান করায়ত্ত করে ফেলা হয়। 
(২) করায়ত্ত তাসগাঁল বা হাতের ভামের ওপরে রেখে দর্শকের 

ছাতে তুলে দেওয়া হয়। 

বিভ্রম £ (ক) উক্ত দর্শকের হাতের তাস কমিয়ে দেবার প্রস্তাব করায় 
তার ধারণা বদ্ধমূল হবে যে তার ছাতে উনিশ খাঁন তাসই আছে। লেখান 
থেকে তাস যাতে কমে না যায় দে বিষয়ে তিনি খুবই সতর্ক হবেন। 
বিষয়াস্তরে মনঃ সংযোগ করাই যাছাবিস্ভার ভ্রাম্তি উৎপাঁদক উপায়। বচন- 
বাগীশ না হলে যনোহরণ ছুঃসাধ্য। মুখের কথায় নিজের মনোভাব ঘেষন 
গোপন করা যায়, অন্কের মনোভাব তেমনই বিপর্যস্ত করা চলে। এই ঘটনাই 
ভার একটি প্রকষ্ট উদাহরণ । 

বিকল্প ব্যবস্থা £ ছুটি বিশেষ ধরনের সহায়ক তাস বাবহারে এই 
খেলাটি আরও সহজে দেখানো ঘায়। কিন্ত ছুটি উপায়ই জেনে 
শিখে রাখা ভাল। একই থেল! একই দর্শকদের ছু বার দেখাতে ভিন্ন 
উপায় প্রয়োগ করলে দর্শকদের পক্ষে প্রদশিত যাছুক্রড়ার রহস্ত ভেদ ছুরহ 
হয়ে গঠে। দৃর্বোক্ত বাঁতিতে খেল! দেখাতে দর্শকদের হাতে তাস দিয়ে 
তাসগ্ালি গণনা করালো হয়, [িস্ত সহাক্নক তাঁস ব্যবহারের বেলায় দর্শকের 
হাতে তাসগুালি গণনার সময় দেওয়া যায় না। 

এই উপায়ে ষে সহায়কটির ব্যবহার হয় তাকে লেফাফা-তাস বলা যায়। 
কারণ লহায়কটি দেড়খানা তাপ দিয়ে তৈরী । একটা আন্ত তাসের পিঠে 
কোনাকুনি কাটা অন্ত আর একট! তানের আধ ভাগ 
আস্ত তাসটিতে দৈর্ঘে ও প্রস্থের দুটি প্রান্তে সেলোটেপ 
বা কাপড় লাঁগনসে আঠার সাহাষ্যে এমন ভাবে 
স্ড়ে ফেল! হয় যাতে এ আধখানা তাসের নাচে 
এবং পূর্ণ তাঁসটির পিঠে তিনখানি তাস গু'জে আস্ত 
তাসের পিছনে গোঁপন রাখা যায় (চিত্র ৬২)। 
আন্ত তালের পিঠের আধখান! তালের পিঠে এমন 
ভাবে লংলয় করতে হয় যাতে পিঠ দেখে ছুটি তাস 
আছে টের না পাওয়া যায় এবং এ ছুই তাষের অন্তববর্তা জাগায় আরও 
তিনটি তাস ঢুকিয়ে রাখলে সে তাসম্তুলি খসে না পড়ে যায়। এই লেফায়া 





১৪৬ যা বিজ্ঞান 
'তাসটি এমন ভাবে তৈরী হয় যাতে ভান দিক থেকে তাস সহায়কটির খোপে 
ভরতে পারা যায়। 

এ বুকম ছুটি সহায়ক তাস ও সাধারণ আঠাশখানি তাস নিয়ে পূর্বোক্ত 
খেলাটি বক্তব্যের প্রয়োজনশয় রদবদল করে দেখানো যায় । এই সহায়ক ছুটির 
একটিতে আগেভাগেই তিনটি তাস গোঁজা থাকে ও অন্তটি খালি রাখা হয়। 
প্রথম বার যখন ত্রিশখানি তাস তাসজোড়! থেকে গণনা করে টেবিলে ফেলা 
'হয় তখন সর্ব প্রথম তাসটি হচ্ছে তাস ভতি সহায়ক ও ত্রিংশৎ তাসটি শুন্যগর্ড 
লহায়ক। তাস একটি একটি করে গণনার ফলে ভ্রিংশৎ তাসাটি অর্থাৎ শুন্যগর্ড 
সহায়কটি ওপরে আসে, কারণ এটিই সব শেষে ফেলা হয়। এই একই কারণে | 
প্রথম বার ফেলা সহায়কটি ত্রিশখানি তাসের নীচে গিয়ে পড়ে। এই অবস্থায় 
এ ত্রশটি তাস কোনও দর্শককে দিয়ে কাটিয়ে ছুভাগ করা হয়। ভাগছুটি 
"অসমান করাই বাঞ্ছনীয় । 

কাট! দু থাক তাঁস আবার আলাদা! আলাদা গণনা করা হয়। এই বারের 
গণনার সময় যে ভাগে শুন্যগর্ত সহাঁয়কটি পড়েছে, অর্থাৎ তলার ভাগাট, 
প্রথম গণন! কর! হয়। গণনার শেষে তাঁসগুলি পাখার মত ছড়ানো অবস্থায় বা 
হাতে ধরে ভান ছাতেন্ন তর্জনী দিয়ে তাসগুলিতে কতগুলি তাস আছে বলতে 
বলতে সহায়ক তাসঁটি বাদ দিয়ে তার পরের তিনাঁট তাস ডান হাতে নিয়ে 
ছুহাতফাক করে রাখা হয়। পরে যখন ছু হাতের দুভাগ একজ্ধ করা হয় 
তখন ব! হাতের তাসগুলি সমাস্তরাল ভাবে করতলে রাখার পর ভান হাতের 
সতাসগাঁল ওপরের সহায়ক তাসের কোপে গুজে দেওয়া হয়, কোনও কিছু 
গোপন ন! করে এবং প্রকাশ্ত ভাবে রেখে । যাছুবি্যায় কর্ম গোপনের উপায়ই 
হচ্ছে কাজটি এমন সাদাসিধা ভাবে করতে হয় যাতে লুকোছাপির বিন্দু- 
বিসর্গও যেন কারও মনে না উকি মারে। তিনাঁট তাঁপ এক সঙ্গে সহায়কের 
খোপে না ঢুকিয়ে প্রথম বার গণনা হলে আবার আর একবার গণন! করে 
দেখাবার সময় প্রথম সহায়ক তাসটি এক বলে বা হাতে রেখে দ্বিতীয় তৃতীয় ও 
চতুর্থ তাসগুলি এক এক করে গোনবার ও রাখবার সময় প্রত্যেকটি তাস 
অকেশে ও নিথিধায় খোঁপে পুরে দেওয়া যায়। শেষে বা হাতের তাঁসগুলি 
একত্র করার সময় ডান ও বা হাতের আঙ্গুলের চাপে সহায়কে ঢুকানে! 
স্তাসগুলি খোপের মধ্যে সম্পুর্ণ প্রবেশ কারয়ে সহায়কের সঙ্গে মাশয়ে মায়ে 
এক করে ফেলা হুয় যাতে বাইরে থেকে, বিশেষতঃ সামনের দিক দেখে, বৃঝ! না 


তানের যাছু ১৪১ 


য়ায় থে এ তাসটির সঙ্গে আরও তাস আছে । এর ফলে, এই ভাগ তাসে পৰে 
তিনটি তাস কম হয়ে পড়ে। | 

অন্য ভাগ তাস প্রথমবার একটি একটি ফেলে গণনা করা হয়। এই গণনার 
লময় সহায়কের পৃষ্টলগ্ন তাস তিনটি একটি সংখ্যায় গণনা করা হয়। এই গণনার 
ফলে সর্ব শেষ তাস প্রথমে তলায় থাকায় ওপরের তাস হুয়ে পড়ে। পরের বার 
এই তাসগুলি আবার গণনার সময় প্রথম তিনটি তাস সহায়কের খোপ থেকে 
বার করে নেওয়া হয়। তারপর সহায়কটি চতুর্থ করে বাদ বাক তাস গণনা 
করলে এ ভাগে তিনটি তাস বেশী হয়ে পড়ে। 

এই উপায়ের আর একটা স্থাবধা এই যে একবার খেল! দেখানো শেষ হওয়া 
মাত্র আবার দেখানে৷ যায় । কারণ সহায়ক দুটি বর্তমান এবং তার মধ্যে একটি 
সহার়কে তিন খানি তাস যথাযথ ভতিও হয়ে গেছে। যাছুবিদ্যায় একই খেলার 
পুনঃ প্রদর্শন নশতিবিরুদ্ধ কাজ। বিশেষতঃ একই উপায়ে একই খেল! একই 
আপরে ছু বার দেখানো ভাল নয়। সে ক্ষেত্রে পুনঃ প্রদর্শনের পীঁড়াপীড় সাবিনয়ে 
এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। 


অশেষ 


সংঘটন ৫ পৃথক ভাবে ছ খানি তাস হাতে নিয়ে তা থেকে তিনখানি 
তাস ফেলে আবার গণনা করলে দেখা যায় তখনও ছ খানি তাসই হাতে রয়েছে। 
এই ছ খানি তাস থেকে পুনর্বার তিনটি তাস বাদ দেওয়ার পরেও একটি একটি 
করে গণনা করলে আবার সেই ছ খানি তাসই রয়েছে দেখা যায়। আরও একবার 
তিনাঁট তাস একটি একটি করে ফেলে দিয়ে হাতের তাস আলাদা আলাদা গুনে 
দেখলে তখনও হাতে ছখানি তাসই থেকে যায়। দেখতে দেখতে মনে হয় 
তাসের সংখ্যা ঘেন কিছুতেই কমানো যায় না। এ খেলাটি ইংলগ্ডের মিঃ টম 
ট্যাকারের ব্বকপোলকল্পিত যাছু। 

বাশংবিস্তার 8 সব িনিসেরই শেষ আছে, নেই শুধু আশার। সেই 
আশার কৃহকে ভুলে মহারাজার রাজ্যে যে ঢ'যাড়া পড়েছিল তার আহ্বানে সভাস্থন্দর 
দরবারের দ্বারে এসে দীড়াল। ব্যাপার কি? না, গল্পবাঁতিক ঝাজাকে গল্প 


রং যাছ বিজান 


ভাঁনয়ে এমন পাঁরভোব করতে হবে যাতে মহারাজ আনব জশবনে কখনও গল্প 
উনতে চাইবেন না। যে এট! পারবে তাকে রাজকোবের অর্ধেক অর্থ পুরস্কার 
দেওয়া হবে। কিন্ধ না পারলে......, না থাক সেকথা । স্ত্রী বললেন, উজির 
বললেন, নাজির কোটাল সবাই বললেন, 'নাপত ভায়া ফিরে যাও। গল্প শেষ 
হলেই মাথাট। রাজাকে উপহার দিয়ে তোমার [কি লাভ? এ মতলব ছাড়।” 
পন্নামানিক কারও কথা শুনল না। মহারাজকে গল্প শোনাতে বসল, _গণৎকানর 
গণনা করে বলেছে আসছে বছর রাজ্যে ভীষণ দুতিক্ষ দেখ! দেবে। শুনে বাজ! 
হুকুম দিলেন বৃহৎ খাস্ভভাগ্ডার বানাও । তৈরী হুল রাজ্যের অর্ধেক স্থান জুড়ে 
বিরাট গুদাম । . সেটা ভরে উঠল থাস্ত শশ্তে। গেঁফে চাড়া দিয়ে রাজ! বললেন, 
আমার রাজ্যে কেউ আর অনাহারে মরবে না। কিন্ত, গুদামের ছাদের কাছ 
বরাবর একট! ফুটে! বন্ধ করা হয় নি। ম্বাহষের চোখে এ গর্ভ ধরা না 
পড়লেও এক জোড়! চড়ুই পাখী সেটা দেখে ফেলোছল। আর যায় কোথা ? 
তাদের এক জনের পর অন্ত জন ঢুকছে এঁ ফুটোয়, একটা ধান তুলছে মৃখে 
আর বোরয়ে এসে ফুড্ুং করে উচু গাছের মগডালে উড়ে বসে ধানটি 
উদ্ররন্থ করছে। মহারাজ! শুধালেন, তার পর। তারপর? তারপর অন্যটা 
ঢুকল, ধান নিল, ফুড করে গাছের মগডালে বসল, ধান খুঁটে খেল। 
তারপর? তারপর আগেরটার পালা । সেট! গর্তে ঢুকল, ধান. নিল, গাছে 
উড়ে গিয়ে ধান খেলে! । তার পর? তার পর পরেরটা ঢুকল, একটা ধান নিজকে 
ৰাইরে এল, ফুডুৎ করে গাছের ভালে বসল-.....৷ মহারাজ বাধ! দিয়ে বললেন 
সারাদিন খেয়ে পেট ভতি করার পর কি হুল? আবার ঢুকল বেকুল ফুডুৎ। 
তারপর, তার পরের পর, এবং তভোধিক পরেও লেই ঢুকল বেরুল ফুড়ুৎ। 
এই ঢুকল-বেরুল-ফুডুৎ চলল দিন সপ্তাহ মাস, এমন কি বছর ঘ্বুরতে চলল । 
মহারাজ বললেন, আর এ গল্প শুনতে চাই না ঢের হয়েছে। সভাহুন্দনথ 
রাজকোষে গিক্সে ঢ্যাচরা! করা! পুরস্কার দাবী করে বসল । এটা! একট! কাহিনী, 
'কস্ত এ অঘটনও ঘটে। [বিশেষ করে যাঁছুকরে্ জাঁবনে। অবস্থা প্রায় 
একই রকম। . শাহানশ! বাদশার দরবারে যাছ দেখাতে গিয়ে বিপদ হল। 
আরও দেখাও যতক্ষণ ন! থামতে বাল, থাষালেই পর্ান যাবে। খোধ 
বাদশার' খুশ ফরবাশ। কথায় বলে রাজারাজড়াদের অক্ুযোধ হচ্ছে পরো- 
স্বানাম্ব বাড়া । কাছেই ঝুলি উজাড় কন্বে খেলা দেখালাম়। পুঁজি শেহ। 
বাদশা! থামতে বলছেন না। নাঁতিশ্বাদ উঠতে শুক হয়েছে। কাজেই তাস 


তাদের যাছু ১৪৩ 


€াড়াটি নিয়ে আবার স্তর করতে হল (১) যাকে বলে ণফন পহলেলে'। 
তাসজোড়! থেকে এমানি করে এক ছুই তিন চার পাঁচ ছয় গুনে ছ খানা 
তাস বেছে শিলাম (২)। এ ছখাঁন তাল হাতে নিয়ে আবার গণনা 
করলাম এক ছুই তিন চার পাচ ছয়। ঠ্্যা, ঠিক ছ খাঁন ভালই নিয়োছ 
[কথ। বলার সঙ্গে কাজে করে দেখানে! হতে থাকে]। তার পর ছ খানা তাস 
হাতে লিয়ে মেলে দেখালাম মাত্র ছটি তানই হাতে তুলোছ,_যেমন আপনারা 
এখন দেখছেন। তার পর ছ খানা তাল গুটিয়ে এক করলাম ও একটি একটি 
করে গুনে তিনাট তাস ফেলে দিলাম (৩)। এবার একটি একটি করে 
তাস গুনলাম। হাতে এখনও ছখানি তাস (৪)। তাজ্জব ব্যাপার | অঙ্বশান্্ 
অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাণ্ডায় করতে লাগল। ্বসক্ষে প্রত্যক্ষ না করলে 
কেউই এ ঘটনা বিশ্বাস করবেন না, জানি। আচ্ছা, আবার দেখ! যাক। 
[ফেল! তাসগাঁল গুছিয়ে হাতে তুলে] বাদশাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হাতে 
ক খানি তাস আছে (২); বললেন, ছ খানা। আমি এক ছুই তিন চাত পীচ 
ছয় বলে গণনা করে দেখলাম ঠিক ছয়টি তাসই বটে। তাসগুলো মেলে 
দেখালাম ছ খাঁন তাস। গুটিয়ে এক করে এক ছুই তিন গুনে ভিনখানা 
তাস বাদ দিলাম (৩), জিজ্ঞাল! করলাম, তা হলে হাতে কটা তাস রৈল? 
বাদশা বললেন, তিন খানা । আমি প্রত্যেকটা তান আলাদ! ফেলতে ফেলডে 
বলে যেতে লাগলাম এক ছুই তিন চার পীচ ছয় (৪)। শাহানশা বাদশা 
'অবাক বিস্ময়ে বললেন, এ হতেই পারে না; ছ খানা তাসের তিনখান! 
ছেড়ে দিলে তিনখান৷ হবে; ছখানা হতে পারে না, কাঁভ নোহছ। আম 
বুঝালাম, তিন ছিগুণে ছয় ? দুবার তিন গুনাঁছ তাই ছয় হচ্ছে। বাদশ! বললেন, 
ক্তি নোহছ। আবার দেখাও। আবার ফেলা তান ছটি একটি একটি গুনে হাতে 
তুললাম (২)। আবার একটি করে এ হাতের তাস ও হাতে ফেলে গুনলাম। 
তার পর সব তাস একত্র করে একটি একটি করে তিনখানি তাস ফেলে 
দিলাম (৩)। বাকা তাসগুলি এবার এক হাত থেকে অন্ত হাতে গুণতে লাগলাম, 
_ এক ছুই তিন চার লীচ ছয়। এবারও হাতে ছ খানি তাস। সাঁবনয়ে [নিবেন 
করলাম, _ছুবার গণনা করার দরুণ তিন ছিপ্তপে ছয় হয় এটা গণিতের নিভূল 
শিদ্ধান্ত। হাতের তাস গুটিয়ে আবার একটি ভাল ফোঁল আর বাঁল এক, তার 
পরেরটা ফেলি আর বলি ছুই, তারপর ফেলে বাল [তন, তারপর চার, তারপর 
পাঁচ আর শেবেরটা ছয় (8)। বাদশ! চৌঁচয়ে হুকুম করলেন, খাম। হাফ ছেড়ে 


১৪৪ যা বিজঞাব 


বীচলাম। তাল্পতল্পা গুটালাম। মোটা বকাঁশশ টাকে তিন পাকে এটে 
ঘবরমুখে। পা বাড়াবার আগে শুনতে পেলাম দরবারে বাদশ! বসেছেন উজির নাজির 
আর রাজ্যের তাব পাঁগওতদের নিয়ে তিন ছ্বিগুণে ছয়ের সমস্যা সমাধান করতে । 
চোখে দেখ! অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সত্য তো ভো'ন্ক বলে উড়িয়ে দেওয়] যায় না? আমি 
ততক্ষণে পগার পার । আপনারা এ সমস্যার সমাধান করতে পারলে বাদশার 
দ্বারে যেতে পারেন। সেখানে এখনও অনেক নম্ত উড়ছে, অনেকে মাথা 
নাড়ছে কিন্ত ছয়ের থেকে তিন গেলেও তিন ছিগুণে ছয়ের সমস্য আজও, 
চলছে 


উপকরণ £ একজোড়া সাধারণ তাস ও তার মধ্যে চারখানি লেফাফা 
হায়কের প্রত্যেকটিতে তিনখানি করে তাস ঠাপা । সহায়ক লেফাফা তান, 
আগের খেলায় উল্লেখ কর! হয়েছে বলে এখানে আবার লেখা হল না । 


কর্তব্য £ (১) তাপজোড়ার ওপরেই সহায়কগুল থাকে। বিভাজনের 
সাহায্যে এ চারটি সহায়ক শেষ পর্যন্ত ওপরেই উপস্থিত থাকে। 

(২) তাসজোড়ার ওপর থেকে একটি একটি করে গণনা করে টেবিলে ছয় 
খাঁন তাসের একটি থাক করা হয়। তাসজোড়াটি অতঃপর সারিয়ে রাখা হয়। 

(৩) ছু বার গণনা করায় সহাঁয়কগ্ুলি অন্য তাপের ওপরেই এসে যায়। 
গ্রথম বার প্রথম সহীয়কের উদরস্থ তিনটি তাস গোটানো তাসগাঁল থেকে খুলে 
এনে একটি একাঁট করে তিনটি তাস বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্টে ফেলে দেওয়! হয়। 
পরের বার একই কাজ করতে শুন্যগর্ভ সহায়কটি থাকের তলায় সাঁরয়ে দ্বিতীয় 
ৰা তৃতায় অথবা চতুর্থ সহায়কের উদরস্থ তাসগুলি খাঁসিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। 

(৪) যে হেতু সহায়কের উদরস্থ তাসগুলি বাতিল করা হয়েছে সে হেতু 
হাতের তাসগুলর সংখ্যা বরাবরই ছয় থেকে যায়, তা পাখার মত ছাড়িসে 
ধরাই হোক আর পৃথক করে গণনা করাই হোক। 


৬ সহায়ক তাস তৈরী করতে একটি তান আস্ত থাকবে আর অন্ত একটি, 
তীসের কোনাকুনি কাটা অর্ধাংশ থাকবে। অর্ধাংশ তাসটি পুর্ণাঙ্গ তাসাটক 
[পিঠে যেখানটা কাট! হয়েছে সেট! ছেড়ে অন্ত দুটি পাশের সন্ধে তলার তাসটি 
কাপড়ের কজ। করে জুড়ে ফেল্লেই লেফাফা সহায়ক ভান হয়ে পড়ে। .. . 


তাপের বানু ১৪ 
আণবিক পরিবহন 


অংঘটন £ পনরখাঁন লাল ফৌঁটাওল। তাস আর পনরথানি কাল 
ফৌঁটাওলা তাস ছ ভাগে পৃথক রাখার পর জনৈক ঘর্শককে তীর পছন্দ 
ভাগটি গ্রহণ করতে দেওয়া হয়। অপর ভাগটি প্রদর্শক নিতে বাধ্য । ছু জনেই 
নিজের নিজের ভাগ একবার কেটে ছু ভাগ একত্র করলে দর্শক ছুই করডলে 
তার ভাগাঁট চেপে ধরেন । প্রদর্শক তার ভাগাটি তর্জনশর চাপে রেখে অন্ত হাতে 
যাদ্বকাঠি তুলে দর্শকের হাতের তাস থেকে তার ভাগে তিনখানি ভাস চজে 
আমবার ইন্দিত করে । এর পর ছু জনে ছু ভাগ একাচি একটি করে গণনা করলে 
দেখা যায় দর্শকের ভাগে তিনখানি তাল কমে গেছে আর প্রদর্শকের ভাগে ঠিক 
ততখানি তাস শুধুই যে বেড়েছে তা নয় যে তিনখানি তাস বেড়েছে সেগুলর রং 
অন্ত পনরাট থেকে পৃথক। এ খেলাটি €বতাবে জানিসও যায় থেলাটির মত 
হলেও চমৎকারিত্বে বেশী বত্রান্তিকর। 

বাশ.বিস্তার £ দিনে দিনে কি সাংঘাতিক ব্যাপারই না ঘটছে। মান্ 
চার পাঁচ পুরুষ আগেও যান বলতে লোকের ছিল নিজের প্দযুগল আর বাহন 
বলতে ছিল গরু ঘোড়া, নয় ছু পেয়ে জীব। আর এ বুগে যান বাছন সমন্তই 
নিজাব। পায়ে হেঁটে রাস্তায় বোরিয়েছেন কি জান নিয়ে টানাটানি। এতেও 
স্বাস্ত নেই। দেশে দেশে তাই রেশারেশি লেগেছে আরও কত রকমে কত 
তাড়াতাড়ি দ্রকে কার নিকট আর প্রাণকে করি সঙ্কটজনক ৷ এই দেখুন না, 
এ হৃগে রিকা! ট্যাক্স ট্রাম মোটর রেল টিমার বিমান ছেড়ে মান্য হাউই চড়ে চাদে 
স্ুক্রে বা মলে পাড়ি জমাবার তোড়জোতে কী ভীষণ ব্যস্ত। কিছুদিন আগে 
ই'ছুর বাদর কুকুর ঘৃরে আসার পর মানব মানবও াদে ঘরে এসেছেন। পরে 
দেখা যাবে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় রসদ আসবে চাদ বুধ মঙ্গল থেকে আৰ 
অনাবশ্ঠক বাড়তি মাহ্থয বগ্যানি হবে গ্রহাস্তরে । অবশেষে গ্রহে গ্রহে নির্ঘাত বিগ্রহ 
বেধে যাবে। বিজ্ঞানীর গাগারণঘের গ্রহে গ্রছে বোঁড়য়ে এনে আপনাকে আমাকে 
বিদায় যাত্রায় উৎসাঁহত করছেন। আমরা, যাছুকররা, অনেক আগেই এই যাওয়া 
আসার অনেক সহজ ব্যবস্থা উন্তাবন করেছি । লেটাই আজকে আপনাদের দেখিয়ে 
রাখাছি যাতে গ্রহে উপগ্রছে হ্বচ্ছন্দে গ্নাগমনের প্রথম কীতিটা যাছকরদেখ 
নামেই পৃথিবীর ইতিহালে প্র্যাটিনামের অক্ষরে লাপবদ্ধ হয়ে থাকে । আপনাদের 
মধো যদ একজনও চাষে যাওয়া ইচ্ছা খাকে ভা ছলে জামার কাছে চলে 

যাঁ-১০ 
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আহ্গন। [জনৈক আগমনেচ্ছু দর্শককে লক্ষা করে ] অকুতোতয়ে এগিয়ে আনুন । 
ঘাদাবস্ঞা আনন! দানের জন্ত ভুরি হয়েছে। নিরানন্দ হবেন না আহন্বন। 
পাথবীর স্যরি আজ পৃথিবী থেকে টান্দে যাবে এ আনন্দ নন্দনেও পাওয়া ভার । আর 
নন্দনদের ছেড়ে যাওয়ার হুখটাই বেশী লোভনীয়, আকর্ষণীয় ও উৎসাহস্তোতক | 
[ আগন্তক কাছে এলে ] আপনার পংসাহসে আমি মৃদ্ধ। আমি নিজে কখনও এ 
প্রলোভনে বিচলিত হতাম না। সে ঘাই হোক, আপাঁন এক বার স্থউচ্চ কণ্ঠে 
বাইকে জানিয়ে দিন ঘে আপাঁনি বিনা প্ররোচনায়, কারও প্রলোভনের বশবর্ত 
না হয়ে চন্দ্রলোকে গমনের জন্য ত্বতংপ্রবৃত্ত হয়ে আমার সাহায্য প্রার্থনা করছেন। 
বুঝতেই তো! পারছেন এই অজানা পথে যেতে অচেনা আপদ ঘটতে কত ক্ষণ। 
কেউ যাতে আপনার ন্বেচ্ছাকৃত পৃথিবী ত্যাগের দরুণ আমাকে দায়ী না করেন 
সেই জন্যই আপনার ত্বীকারোঁক দরকার। এতে ভয়ের কিছু নেই। তরসার 
মধ্যে আম ও এরা! সবাই নিশ্চিন্ত হতে পারব যাতে টাদের দেশের চাদ মুখ দেখে 
ঘাঁদ ফিরেও না আসেন আমাদের আর থান! পলিশ আইন আদালতের ফেৰে 
ভুগতে হবে না। [ আগন্তক এই কথ! বলুন আর নাই বলুন প্রদর্শক দর্শকের সঙ্গে 
চাপা গলায় কথা বলার পর সবাইকে শুনিয়ে বলে ] তা হলে মানুষ নিয়ে এই 
পরণক্ষা! এখনই না করে জানিস দিয়ে প্রথম বারের কাজটা করে দেখা যাক। 
বিশ্বাস হলে তখন আপাঁন কেন সবাইকেই চন্রলোকের পথে রওয়ানা! করে দেওয়া 
ঘাবে। [ একজোড়া তাঁপ নিয়ে ] তা হলে একজোড়া তাস দিকেই দেখানো! যাক 
এই যাছুকরশী আপাবিক ব্যবস্থায় শিাটে এবং নিরাপদে কেমন করে বস্ত বিশেষ 
এক জায়গা থেকে অন্তত্র পাঠানো! যায় । এটা! স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর আপনাদের 
কারও আর চন্জলোকে মান্য পাঠাতে ওজর আপত্তি থাকবে না, থাকতে পাৰে 
না। তখন আপনার ছুঃসাহণ যাত্রায় কোনও বাধা নিষেধ করবার লোক খুজে 
পাবেন না । [ এত ক্ষণ তাসজোড়। থেকে তাস বেছে ওপরের দিকে রাখা হচ্ছে 
দেখাতে দেখাতে (১) ] এবার আম কয়েকটা তাস গুনে নিচ্ছি, [ এক ছুই তিন 
করে পনর খান তাপ গণনা করে ] এই রইল পনরাঁট লাল রঙের তাস। আর এই 
[ গুর্ববৎ পনরখান তাঁপ গণনা করে ] পনরটি কাল রঙের তান । তা হলে ছু ভাগ 
এক হলে (ভ্রিশটা তাস হুবে। লাল তাস মানে [ তালগাঁলর সামনের দিকটা 
ঘর্শকদের দ্বিকে দোথিয়ে ] তাসের ফৌটা ও ছাঁবর রং লাল, [ তাসগাঁল টেবিলে 
চিত কবে রেখে অন্ত ভাগ খুলে ঘশ'কঘের তাসগুলির সম্থখ দেখাতে দেখাতে ] 
সবার এই হল কাল ফোটার তাসপ্তাল, [ এক ছুই করে গণনা কনে ] সংখা! হচ্ছে 
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পনর। [ তাসগ্াল নাময়ে লাল তাসগালর ওপর রেখে (২) ] পনরাটি লাল 
তাস আর পনরটি কাল তান আলাদা করার এক মার কারণ হচ্ছে ছুটি ভাগের 
তাপ যে বর্ণে সম্পুর্ণ পৃথক তা সহজেই বুঝা যায়। লাল রঙকে আমরা চাছর 
দেশ বলে ধরে নিতে পারি কারণ চাদ বর্ণে উজ্জ্বল। ওকে আমাদের ধূপর 
ধরণীকে কাল রঙের মনে করতে কারও যুক্তিতে আটকাবে না, কেমন? 
[ আগস্তককে উদ্দেশ্য করে] আপানি কোন্‌ ভাগ তাঁস নেবেন, লাল না! কালে! ? 
[ উপস্থিত ক্ষেত্রে ধরা হোক দর্শক লাল তাসগুলি চাইলেন ] আপনি লাল তাস 
অর্থাৎ চাদের দেশটাই নিতে চান? [ছু ভাগ তাস একজ্র নিয়ে টোবল্রে ওপর 
পাশাপাশি নীচের ভাগ ছড়িয়ে যখন কাল তাসের ভাগ দেখা দেবে তৎক্ষণাৎ 
থেমে (৩) ] এ সবই লাল তাস। এগুলে! আপনি জড় করে, এক বার কেটে, 
পব তাস একত্র করে ছু হাতে চেপে রাখুন। [আগন্তক ছাতে তাস চেপে 
ধরলে ] আমার ভাগে কাল তাস রইল । আমিও এ ভাগাঁট একবার কেটে 
নিই (৪)। আমার ভাগ এই খানে রাখছি [ ওল্টানো একটি গ্লাসের ওপর 
তাসগুলি রেখে আর একটি শ্ীস সোজাস্থজ তার ওপর বাঁপিয়ে, আগ্তকের দিকে 
তর্জনী নির্দেশ কৰে ] আপনারা একট! চোখ রাধুন এ ভদ্রলোকের হাতে আর অন্য 
চোখটা! দিন এই গ্লাসের তাঁসগাঁলতে। ভাগ্যে, ভগবান মান্ষকে ছুটো 
চোখ দিয়েছিলেন, নইলে যাছুকরের তোক্িতে ভড়কাত কে? দেখুন, দেখুন, 
এঁ ভদ্রলোকের তাস থেকে হুরতনের গোলামটা আমার কাল তাসের ভাগে 
এসে ঢুকছে; [এ কথা বলবার সময় যাছুকাঠি নেড়ে তাসটির কল্পিত গস্তব্য 
পথ দেখিয়ে] আর এই রুইতনের তিন, সঞ্ে সে উড়ে এসে জুড়ে বসল 
রুইতনের সাত, না না কইতনের নয়। আপনারা কেউ কেউ লাল তাঁসগুলোর 
ওখান থেকে এখানে আস! লক্ষ্য করতেও পারেন, নাও পারেন। তবে এটা 
ঠিক, গোটা কয়েক লাল তান কাল তাসের ঝাঁকে এসে গেছে। না দেখতে 
পাওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আইনষ্টাইন বাতলে দিয়ে বলেছেন যে গাঁতর বেগ 
যত ক্রুত হতে থাকে বস্তর আয়তন তত ক্ষুদ্র হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পার 
ঘে ধাছুকর হয়ে যতই রোজগার কার না কেন গৃহণীর দশ হাতের হস্তক্ষেপে 
পকেট সতত গড়ের মাঠ হয়ে থাঁকে। হ্যা, আমার ভাগে [ আঙ্গুল দিয়ে 
গ্লাসের তাসগ্াঁল দৌথয়ে ] পনরটি কাল তাল ছিল আর গর হাতে পনরটি লাল 
তান ছিল। আগে লাল তাসগুলে! একটা একটা করে গণনা করে দেখা যাক 
কট! লাল তাস ওখানে আছে। [দর্শক তাঁসগুাঁল গণন| করতে প্রত্যেকটি 
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তাল দেখিয়ে যান ও ক্রমিক সংখ্যা উচ্চারণ করতে থাকেন এবং প্রদর্শক 
সখ্যাগুল সেই সন্ধে উচ্চ কণ্ঠে সকলকে শুনাতে থাকে ও গণন! শেষ হলে ] 

ছলে দেখা যাচ্ছে লাল তাসগুি এখন মোট বারটিতে দাঁড়য়েছে। আগে 
ছিল পনর। অর্থাৎ সকলের চোখের ওপর দিয়েই তিনখাঁনি লাল তাঁস উড়ে 
এসে স্কুড়ে বসেছে ওখানে [ আন্গুল দিয়ে গ্লাসের দিক দেখিয়ে]। এবার 
কাল ভাগের তাস আমি একটি একটি করে ফেলে দেখাতে দেখতে গণনা 
করব। দেখুন এই পনরটি কাল তাসের সঙ্গে হুরতনের গোলাম রুইতনের 
তিন আর নহল! চোখে পড়ে কিন [এ কথা বলতে বলতে গ্লাসের ওপর 
রাখা তাসগুলি হাতে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দেখান! হয় ]। দেখুন, 
কাল তাসগুলির মধ্যে তিনখানি লাল তাপ প্রকৃত পক্ষে এসে গেছে। এবার 
তাসগ্ঁল গুনে দেখা যাক [তথাকরণ] | তা হলে পনরখানি তাসের 
জায়গায় আঠারটি তাপ পাওয়! গেল। তা হলেই বুঝুন, টাদ থেকে ফেরার ঘটনা 
যখন প্রত্যক্ষ করলেন, যাবার ব্যবস্থা মানুষ দিয়েই করা উীচত। ফিরতে 
পারলে, যাবার জন্য ভাবনা কেন? ধারা চাদে যেতে প্রস্তুত আত্মণয় স্বজন 


বন্ধু বান্ষৰ আর পাওনাদারদের লাখত অনুমাত নিয়ে আমার কাছে এলেই 
সরাপরি চাদে ঠেলে তুলবই। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। 


উপকরণ £ একজোড়া তাস আর ছখাঁন সহায়ক তাস। এই সহায়ক 
তাসগুালি আসলে ছু স্বৃথ তাস। অর্থাৎ ঘে দিকেই ওণ্টানো হোঁক না কেন 
সে দিকেই তাসের মুখ দেখা যায়। এই সহায়কগলির এক পিঠে লাল 
তাসের ফোঁটা বা ছাব আর অন্ত পিঠে কাল তাসের ফেৌঁটা বা ছা থাকে৷ 
তাসজোড়ায় এই সহায়ক তাসগাঁল রাখতে তল! থেকে ক্রমাগত ওপরের 
দিকে বারখানি লাল তাস রেখে তার ওপর তিনটি সহাঁয়কের লাল দিকটা 
নীচের তাসের মুখের দিক করে মিলিয়ে রেখে তারপর ক্রমান্বয়ে বারখানি 
কাল তাল একই দিকে মুখ করে রাখতে হয়। তাসজোড়ার তলায় তাসগুলি 
সাঁজয়ে রাখার উদ্গেশ্টা এই যে লাল কাল তাঁদ বাছবার সময় সমস্ত তাল 
এমন ভাবে চিত করে ধরতে হয় যাঁতে দর্শকরাও তাসঞ্জালর সামনের দিকটা 


দেখে বুঝতে পারেন যে লাল ও কাল তানগুলি শুধু দু ভাগে নেওয়া হচ্ছে। 
এই তাসগ্তাল হাতে নেওয়ার পর একটি একটি করে মুখ দেখিয়ে পনরটি 
লাল তাস দেখানো! হয়। এ লাল তাস দেখানো হলে কাল তাসগাঁল উপচে 
লাল তাসগুাঁলর লক্ষে রেখে সমস্ত কাল তাসগুলি দর্শকদের দিকে স্বৃরিয়ে 
ধন্পে গণনা করে পনরটি কাল তাস দেখানো হয়। | 


তাসের যাছু ১৪৪ 


এই সহায়ক তাস তৈরী করতে হলে লাল তানের পিঠে কাল তাসের 
পিঠ আঠা! দিয়ে এটে নিলেই হয়। ইংলগ্ের বা আমোন্রকার তাসের বেলায় 
তাসপগ্তাল এক রাত জলে ভিজিয়ে রাখলে প্রত্যেকটি তাল ছু পাটে আলাদা 
হয়ে যায়। তখন লাল তাসের পিছনে কাল তাদের পিছন দিকট! হানা 
গঁদের আঠায় এক করে ছুট্টি কাচের মধ্যে চেপে রাখলেই শাঁকয়ে এক হে 
পড়ে ও শুকাবার দরুন কুঁকড়ে যায় না। 

কর্তব্য £ (১) যাদও এ খেলা দেখাবার জন্য তাসজোড়ার পিঠের দিক 
গপর দিকে ধরে তলার একটাল্পশতম থেকে বাহাবতম তাসটি লাল রাখা হয় 
এবং আটান্রিশ উনচল্লিশ ও চাল্পশতম তাস তিনটি সহায়ক হলেও লালের 
দিকটা তলার দিকে রেখে তার ওপর বারখাণি কাল তাল সাজিয়ে রাখা 
থাকলেও তাপ বাছার প্রয়োজন আছে দেখালে দর্শকদের মনে কখনও একথা 
উদয় হবে না ঘে&ঁ তাসের মধ্যে কোনও কারসাঁজ আছে । 

'(২) লাল ভাগের তাস চিত করে রাখার সময় খেয়াল রাখা দরকার যে 
এ অবস্থায় ওপরের তাস তিনটিই যেন সহায়ক তাস হয়। ছু বার ফেলে গণনা 
করলেই নগচের ভাগ ওপরে উঠে পড়ে । এর পর কাল তাদের ভাগটি চিত করে 
লাল তাসগুলির ওপর উপুড় করে রেখে সমস্ত তাস হাতে তুলে নিয়ে সেগ্ডালি 
ওণ্টালেই কাল তাসের সামনেটা! ওপরে এসে যাঁয়। এ অবস্থায় একটি একটি 
করে গণনা করে পনরটি কাল তাস দেখানো হয়। 


(৩) এ সাতাশখানি তাস একত্রে নিয়ে টেবিলে বা হাতে পাখার মত 
ছড়াতে ছড়াতে যেই না কাল তালের থাক শেষ হয় অমান ছড়ানো বন্ধ করে 
দিতে হয়, কারণ লালগুলি মাত্র দর্শকের হাতে দিতে হবে। লাল তাসগ্তলি 
গণনা না| করেই দর্শকের হাতে দেওয়ার আগে বারেক পাখার মত ছাড়িয়ে 
দেখানে হয় যে সব তাসই লাল রঙের। এবার যখন তাস ছড়ানো হচ্ছিল 
কার ভাগের ভাঁসগুাঁল পৃথক করতে তখন শেষ যে তিনটি কাল তাস দেখা 
যায় সেগুলি সহায়ক তালের কাল দিকট৷ মনে বাঁখা দরকার । এ তাসগুপি 
চিত করে ছড়ালে পনবটি কাল তাসই দেখা যায়। এ তাস উল্টে ধরলে 
প্রথম বারথানি তাস লাল হবে আর বাকণ তিনটিও লাল হবে, যেহেতু 
লাল তাসগুলি উন্টে পিঠের দিকটা দর্শকদের দেখিয়ে ছড়াবার প্রয়োজন হয় না 
সেহেতু & সহায়ক তাস তিনটির লাল দিকটাও দর্শকদেছ গোচরে আপে ন!। 


3১৫৩ ঘাছু বিজ্ঞান 


(৪) প্রদর্শক কাল তাসের ভাগটি শ্বহন্তে কাটবার সময্ন তাসপগ্তাল টোবিলে 
রেখে দর্শকের মত কেটে, কাটা ভাগের নীচের অংশ ওপরে তুলে দেয় না। 
সে বা হাতে তাসগুালি রেখে ভান হাত দিয়ে ওপরের কিছু তাস তুলে নিয়ে তলায় 
রেখে দেয় এবং এই কাজের আড়ালে তলার তিনটি তাস তলাতেই উষ্টিয়ে 
সহায়কের কাল দিকট! ঘ্বারয়ে লাল দিকটা এনে দেয় । সহজে এ কর্মাট করতে 
হলে তৃত?য় আবর্তনের খানিকটা করা দরকার এবং বা হাতে সোঁট করা! চাই। 
নীচের সহায়ক তাঁস তিনটি ইংরাজি ভ? অক্ষরের মত করতে হয়, যখন ডান 
হাতে ওপর থেকে কিছুটা তাস উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এ তিনটি তাস তলাতেই 
&ঁ অবস্থায় অন্য তাঁসগুালির সঙ্গে রাখলে সহায়কগুলির অন্য পিঠটা! উপরমৃখি হয়ে 
পড়ে, অর্থাৎ কাল দিকটা বাঁ হাতের অন্য তাসগুলির পিঠের দিকে এসে পড়ে। 
এখন বাকা থাকে শুধু ডান হাতের তাসগুগল তলায় রেখে দেওয়া। এখানে 
তাস উপ্টে ফেলার যে যাছকরশ ফন্দি দেওয়া হয়েছে ভাবস্তাতে এটারই আরও 
অনেক অপূর্ব ব্যবহারের স্থযোগ আসবে। কাজেকাজেই এই হস্তলাঘবটি 
আয়ত্ত করলে লাভ বৈ লোকসান হবে না। 


বিকল্প বিধান ? (৪) একখানি সহায়ক লেফাফা-তাঁস ব্যবহার করেও এ 
খেলাটি দেখানো যায়। এই উপায়ে কাল ও লাল তাসগাঁলি একই দিকে ম্বখ রেখে 
ছড়িয্ে এবং একটি একটি করে ফেলে প্রত্যেক রঙের পনরথাশ্নি তাস দেখানো! 
যায় এবং সহায়ক না উদ্টিয়েই লাল ভাগ থেকে তিনটি তাস কাল ভাগে আনা 
যায়। তবে কাল ভাগ থেকে তিনখানি তাস লাল ভাগে নেওয়৷ যায় না। 
কোন্‌ ভাগ থেকে কোন্‌ ভাগে তাস যাবে সেটি যাছুকর চাতুর্ে নিত করা 
যখন যায় তখন এ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা চলে। সহায়ক লেফাফা-তাপাঁটর সামনের 
দিকটা] দেখতে একট] কাল রঙের তাস করে চৌদ্দখাঁনি কাল তাসের পরে রাখা 
হয়। তার পর পনরখানি লাল রঙের তাস রাখ! হয়। তাসজোড়ায় এই তাসগুাঁল 
রাখতে লাল তানের ওপর কাল তাসগুলি রাখা হয়। জৌড়া থেকে একাটি একটি 

করে সমস্ত তাঁস চিত করে মুখ দেখিয়ে টেবিলে ফেলে দেখানে হয়। এর পর 
কাল তাসগুল এ ভাবে দেখানো হয়। ছু ভাগ আলাদ! করে ফেললেও হাতে 
ওঠাঁবার সময় কাল তাগ লাল ভাগের ওপর রেখে এক হাত থেকে অন্ত হাতে 
একটি একটি করে মোট ব্রিশটি তাস গণনা করে দেখানো হয়। এই গণনার ফলে 
কাল তাসগাঁল তলায্প চলে ঘায়। এবার তাসগুলি পাখার মত ছাঁড়য়ে তাসগুল 


তাসের যাছু ১৫১ 


যখন দর্শকদের দেখানো হয় তখন প্রদর্শক লাল রঙের সারের শেষ তিনটি 
তাস. পরবর্তী সহায়ক তাসের খোপের মধ্যে যাতে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে 
সেজন্ত এ তাসগুলিকে সহায়কের কোনাকুনি কাটা পর্দার মধ্যে নশচের কিছুটা 
অংশ ঢুকিয়ে দেয়। এর পর হাতের তাস গুটিয়ে এক করলেই সহায়কের মধ্যে 
তিনটি লাল তাস ঢুকে যায়। এখন বাকী থাকে বা হাতে সমস্ত তাঁস রেখে 
ওপর থেকে একটি একটি তাস গণনা করে পনরটি তান টেবিলে ফেলে বাদ বাকণ 
তাস যে লাল রঙের তা দশককে দোখয়ে তীর হাতে রাখতে দেওয়া হয়। আৰ 
যে পনরখানি তাস ফেলা হয়েছে সেগুলি নিজের হাঁতে উঠিয়ে সামনের দিক 
দর্শকদের দিকে ছড়িয়ে ও গণনা করে দেখাবার পর গুটিয়ে একত্র করা হয়। 
পরে যখন প্রয়োজন, সহায়কের মধ্যে অবস্থিত তিনখানি লাল তাঁস নির্গত করতে 
তাসগুলি যখন পিছন দিক দেখিয়ে গুনতে হয় তখন বার করে নেওয়া হয়। 


গম ঘধ্যায় 
ম্বত্রা প্রসঙ্গ 


টাক! পয়সা দিয়ে যাছু দেখাতে সামান্য কয়েকটি ছস্তলাঘব আয়ত করলেই 
হয়ে যায়। এই সব হস্তলাঘব শিখতে খুব বেশী সময় লাগার কথা নয়। শেখার 
আগ্রহটাই শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে। আগ্রহ ও উৎসাহ থাকলে সময়ে অসময়ে 
ফুরসৎ পেলেই অভ্যাস করার ইচ্ছা জাগে । যে কোনও বিষয়ে পারদর্শা হতে 
হলে মনের আবেগ কর্মে প্রেরণা জোগায়। এ প্রেরণাই মাহ্ষের শিক্ষণীয় 
বিষয়ে চরম উৎকর্ষে 'পৌছাবার অধ্যবসায় বজায় বাখে। অল্পে তুষ্ট হওয়া শিকল্পণর 
পক্ষে কিছুই নয়। চাকাশল্লে চরমতম পারশ্রমের অবসানে লাফল্যের জয়ধ্বনি 
উঠতে থাকে । অনাধারণ বিশেষত্ব বাতিরেকে শিল্পীর কচৎ সমাদর লাভ হয়) 
ক্থতরাং অভ্যাস, আরও অত্যান এবং আঁধকতর অত্যাস জ'বনের মুল মন কৰে 
যাছাবষ্যার চর্চায় লাগতে হয় । 


মুদ্রার হস্তঙ্গাঘব 


প্রথম করাত $ টাক! আত্ৃলি পন্নসা করায়ত্ত কর! মোটেই শক্ত লয়। 
পাধারণ ভাবে হাতে ঘে ভাবে মুদ্রা তুলে লোককে দেখানে! হয় সেই তাবে অনুষ্ঠাটি *. 
মক্কার এক [পিঠে বেখে এ হাতেরই বাকী 
চারটি আন্ুল অন্য পিঠে লাগয়ে ধরতে হয়। 
বন্ততঃ ,মৃদ্াটি তর্জনী ও কনিষ্ঠার পার্থচাপে রেখে 
মধামা ও অনাঁমকার ওপর বৃদ্ধানুষ্ঠের ছারা ধর 
হয় (চিত্র ৬৩)। এভাবে মৃত্তরা ধরলে অন্গুষ্ঠের 
চাঁপ মৃত্রা্ম দিতে হয় না। কিন্তু হাত উঠিয়ে 
দর্শকদের দেখাবার সময় ওটি কেবল মাত্র ঠেকে 
রাখা হচ্ছ যাতে অন্থুষ্ঠের দ্বকে হেলে না পড়ে। 
এ অবস্থার দেখানো মুদ্রা সাধারণ ভাবে ধরা 
মুদ্রার মধ্যে কোনও ব্যাতিক্রম দৃিগোচর হয় না। 
মুত্বাটি করতলে ফেলতে অন্ধুঠ লারয়ে অন্য চারাঁট আঙ্গুল করতলের দিকে 
মুড়লেই মুদ্রা করতলের মাঝখানে এসে পড়ে। এখন অন্নষ্ঠযূলের মাংসল 
পেশী ও কনিষ্ঠামূলের মাংসল পেশী লঙ্কুচিত করে মুদ্রাটি আটকে রাখা যায় 
(চিত্র ৬৪)। এটা হচ্ছে মুদ্রা করায় 
করার সনাতন উপায়। মুদ্রা রুরায়ত 
হলে এ হাতাট স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে 
হলে শরীরের পাশেই ঝুলিঘ্ে রাখতে 
হয় এবং তখন সতর্ক থাকতে হয় যাতে 
করতল কখনও দর্শকদের দ্বিকে না ঘুৰে 
যাক্স। পাশে গ্রলাদত রাখ! ছাড়াও 
এ ছাত কখন কখন উত্তোলিত রাখার 
বয়কার হয়। তখন কোটের বুকের 
কাটা অংশ অনুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে ধরে ৯ 
রাখলেই ভাল বেখায়। একটি মুর্জ টি 
কৰাম্বত্ত রাখা ঘখন সহজ ও লাবলাল হচ্ছে 
মান তখন একটি একটি করে বাড়িয়ে চার পাঁচাট পর্যন্ত অভ্যাস করে দক্ষ হওয়া 
গর । মুক্তা করায়ন্ত কৰা হাতের করপৃষ্ঠ ঈষৎ কুজভাব ধারণ করবেই। 
অত্যাসে আন্গুল গুটানো ক্রমেই কমে ঘায় ও করপৃষ্ের কুক্জতা লহজে চোখে ঠেকে 





চিন্র ৬৩ 





জার হন্তলাঘব ১৫৯ 


না। কিন্তু তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকার করপৃষ্টস্থ লংযোগ আস্থগুল করায়ত্ত 
অবস্থায় ফুটে উঠবেই এবং অনুষ্ঠ করতলের দিকে নত হয়ে খাকবে। অনুষ্ঠ খাড়া 
রাখা অভ্যাসে দুর কর! গেলেও সংযোগাস্থির উচু হয়ে ওঠা বদ করা ছুঃসাধ্য। 
তা সত্বেও ম্ত্রার এই করায়ত্তাটি আজ পর্যস্তও যাঁদুকরদ্বের একটি অমোঘ উপায়। 
এক হাত থেকে অনা হাতে মুন্দা রাখা হচ্ছে দেখাবার আঁছলায় মুদ্রার করায়তত 
বিশেষ ভাবে কাজে লাগানে! হয়। আর শুন্য হাতে মুদ্রার আবির্ভাবের জন্যও 
এটি অপরিহার্য । 
ছিতীয় করায্পত্ত £ পূর্ববৎ মুক্রাটি ভান হাতে ধরে বাঁ হাতে রাখবার 
লময় যেই না ডান হাত বা দিকে 
দ্বরছে তার অব্যবহিত পূর্বে ভান হাতের 
অন্ুষ্ঠের চাপ ছেড়ে দিলেই মুদ্রা 
মধ্যম ও অনামিক! ঘেসে নীচের দিকে 
গাঁড়রে অন্গুলিমূলে এসে পড়বে (চিন্র 
৬৫)। এ অবস্থায় আনুল গুটিয়ে 
আধা-আধি মুঠো করলেই মৃত্রাটি 
ওখানেই আটকে থাকতে পারে। এই 
করায়ত্ত প্রয়োগের লময় মুদ্রাটি মধ্যম! ও 
অন্ুষ্টের চাপে ধরে আর সব আ্গুলগুাঁল ( চিত্র ৬৫) 
পাশাপাশি ঘন সান্নাব্ট রেখে আনুুলের ভগ! উচু দিকে তুলে মুদ্রাটি দেখানো 
হয়। আন্ল আকাশের দিকে তুলে 
ধরলে নিজের ভারে মুদ্রা গাড়য়ে 
অন্ুলিমূলে নেমে পড়ে । এ ওঠানো 
হাত কাত করে অপর হাতে মৃত রাখার 
ভান যখন করার প্রয়োজন তখন অন্ধুষ্ 
একটু বহি্্খি এগয়ে সেই বাড়ান 
' আগুল দিয়ে মুক্রাটি অঙ্গালমুলেও টেনে 
নাষানো যায় (চিত্র ৬৬) । এই ছু ভাবেই 
মুত্র অঙ্গীলমূলে আনবার উপায় অত্যাস 
করতে হয়। এই উপায়ের সব চে্কে 
বড় হুবিধা এই যে মুত্রাটি আধ মুঠো আন্গুলের আড়ালে পড়ার করতলের 





( চিত্র ৬৬) 


১৫৪ যাছু বিজান 


অনেক অংশ দর্শকদের গোচবে নেওয়া ঘায়। আব অস্থবিধার মধ্যে করায়স্ত 
হাত (দিয়ে বই গ্লাপ ইত্যাদি ধরতে কিছুটা বাঁধা দেখা দেয়, মধ্যমা ও অনামিকা 
সচ্ছন্দে নাডাচাড়া করতে না পারার অস্তরায় ছয় বলে। প্রকৃত পক্ষে এটিকে 
আনুল বন্দী পর্যায়েই ফেল! উচিত। 

ভৃতীয্ন করায্সন্ত£ অনুষ্ঠহলে মৃন্ত্রা চেপে ধরেও করায়ত্ত কর! যায় 
(চিত্র ৬৭)। এই করায়ত্ত করার জন্ত মৃদ্রাটির ছু পাশে অনামিকা ও তর্জনী 
বেখে মধ্যমা ও অন্ষ্ঠ দিয়ে ধরে দেখানো 
হয়। ভান হাতে নেওয়া এই মৃদ্রাটি 
বা হাতে ফেলবার প্রাককালে অনামিকা 
মধ্যমা ও তর্জনশ গুটিয়ে অনুষ্ঠের গা 
ঘেসে মুদ্রাটি পুর্বে প্রদশিত [চরের 
মত অনুষ্ঠের প্রথম ও দ্বিত"য় পর্বের 
ক্রোড়ে নামিয়ে অনুষ্ঠ বাঁকয়ে . ধরে 
রাখা হুয়। অন্ত হাতে রাখার অছিলায় 
ডান হাতের কনিষ্টা থেকে তর্জনী 
পর্যস্ত চারটি আনুল ম্বভাবতই মুড়ে ফেলা 
হয়, কিন্তু বা! হাতে টাকাটি যেন রাখা হয়েছে সেটি বুঝাতে & আঙ্গুলপ্াল 
বা হাতেই প্রসারিত করে দেওয়া হয়। এই করায়ত্তে দু একটির বেশী মুদ্রা 
করায়ত্ত করা যায় না। তবে এটার প্রকাণ্ড স্থবিধা হচ্ছে করতল বেশ 
ছাড়িয়ে আঙ্গুলগুাঁল ফাঁক করে রাখা যায়। অঙ্গষ্ঠে আটকে রাখা মুন্রাটি পরে 
ত্িতীয় করায়ত্তের মত অনামিকা ও মধ্যমার মূলে সহজেই ফেলা যায় ও 
সেখানে রাখলে অঙ্গুষ্ঠও শ্বাভাবক অবস্থায় ফেরানো যায়। 

প্রথম প্রর্বতন : দ্বিতীয় করায়ত্তের সাহায্যেই চমৎকার প্রবর্তন সাধন 
করা যায়। যে মুদ্রা অন্ত আর একটি মুদ্রার সঙ্গে প্রবতিত কর! দরকার 
সোঁটকে ভান হাতে ছ্িতীয় করায়ত্তে রেখে অন্য মুদ্রাটি প্রথম করায়ত্তের 
প্রাথামক অবস্থায় দেখানো হয়। যখন প্রদশিত মৃদ্রাটি নিজের বা হাতে বাঁ 
দর্শকের হাতে অর্পণের উদ্যোগ হচ্ছে তখন করায়ত্ত হাতটি ও্টালেই ও ছড়ি 
ধরলেই করায়ত্ত মৃত্রা্টি পড়ে যায়। এ মুন্্াটি যখন পড়ছে তখন প্রদশিত 
মুক্রাটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় করায়তের রীতিতে প্রথমে অ্ুষ্ঠে আঙ্গুলবন্দী করে 
পরে অনামিকা ও মধ্যমার অন্ভুলিমূলে আটকে ধর! হয়৷ | 





( চিত্র ৬৭) 


মুদ্রার হস্তলা 


১৫৫ 


দ্বিতীয় প্রবত'ন £ এবারের প্রবর্তনে দর্শকেত্ন চোখে ঠেকবে ঘেন 


বা ছাতে ধরা মুদ্রারটি ভান হাতের 
মুঠোয় তুলে নেওয়া হয়েছে এবং সে 
হাতের দ্বিতীয় মুদ্রাটি হয় প্রকাশ 
অথবা লূপ্ধ করে দেখানো হতে পারে। 
এতে বা হাতের মৃত্বা বা হাতে পড়ে 
সনাতনী করায়ত্বে বা অনামিকা ও 
মধ্যমার অন্রুলমূলে দৃষ্টির অগোচরে 
আটকানো! থাকে আর ডান হাতের 
অনগুলিমূলের বন্দী অন্য মৃদ্রা্ট এ 
হাতের মুঠো খুলে দেখালে কারও মনে 
হতে পারে না যে একটি মুদ্রার সঙ্গে 
অন্ত. একটির বিনিময় ঘটে গেছে। 
মুদ্রার বা মুদ্রার সাদৃশ্ত স্তর অতকিত 
পারিবর্তনের এই উপায়টি অব্যর্থ 





( চিত্র ৬৮. 


ফলপ্রদ। এই প্রব্তনটি করতে বা হাত চিত করে সমান্তরাল রেখে 





(চিত্র ৬৯) 


আন্গুলগুঁলর ডগায় মুদ্রাটির বেড় 
আঙ্গুলের চাপে ধরতে হয় (চিত্র ৬৮) 
ও হাতটি ঘ্বারিয়ে অনুষ্ঠ ও তর্জনী 
দর্শকদের দিকে রাখতে হয় যাতে 
মুব্রা্ট অন্য হাতে তুলে নেবার 
সময় সেই হাতের অনুষ্ঠ মুদ্রার নীচে 
প্রবিষ্ট হয়েছে দর্শকরা যেন প্রতক্ষ 
করতে পাবেন । বা হাতে ধরে রাখ! 
মুদ্রার তল! দিয়ে ডান হাতের অন্গষ্ঠ 
ঢুকিয়ে দিয়ে (চিত্র ৬৯) মুত্রা্ট 
ডান হাতের মুঠোয় ধরতে ঘখন 
উদ্ভত তখন ভান হাতের কনিষ্ঠ 


থেকে তর্জনী পর্যস্ত আল্ুল চারটি গোঁটাতে যেই না মুত্রা্টি এ আঙ্গুনগালর 
আড়াল পেয়েছে ততক্ষণাৎ বা হাতের অন্ুষ্ঠ সারয়ে ফেললে মৃুদ্রাটি খসে 
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বা হাতের অঙ্গলগমূলে পড়ে । ' ডান হাত এতক্ষণে মুঠো করাতে আত তাঁক্ষ 
দইিও মৃত্রার ব1 হাতে পতন দেখতে পায় না। বরং ভান হাতের মুঠো 
সুত্রা্টি ধরা হয়েছে মনে করে। সুতরাং ভান হাতের গোপন মৃদ্রাটি এখন 
দেখালে কেউ ভাবতে পারে না সেটি অন্ত একাট মুদ্রা । 

তৃতীয্ব প্রবর্তন 2 দর্শকদের দেওয়া মুদ্রা বা চিহ্ন দেওয়! মুক্রা অনেক 


ময় সহায়ক মুদ্রার সঙ্গে বদলে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে সব চেয়ে 
সহজ উপায় হচ্ছে সহায়ক মৃুন্রাটি ছিতায় করায়ত্তের রীতিতে ডান হাতে 
গোঁপন রেখে সেই হাতেই আনল দিয়ে দর্শকের দেওয়া মুত্রাটি তুলে 
নেওয়া! এবং মঞ্চে প্রত্যাবর্তন বা নিজের 
টোবিলের কাছে ফিরে আপার সময় ভান 
হাত মাথার ওপর উচু করে ধরে মুদ্রা 
যাতে দৃষ্টির অগোচর না হয় সে তাবে চলতে 
হয়। এর পর দর্শকদের দিকে ঘুরে দাড়য়ে 
মুদ্রা নিজের বা হাতে বা দর্শকের হাতে 
রাখভে শরীরট! সে দিকে ঘিয়ে দেবার 
সময় প্রদত্ত মুদ্রাটি তৃতীয় করায়ত্তের উপায়ে 
অনুষ্ঠমূলে রগাঁড়য়ে এনে বন্দী করে সঙ্গে 
সঙ্গে করায়তত সহায়কাঁটর মৃক্তি দিলেই প্রবর্তন 
( চিত্র ৭০) সাঙ্গ হয় (চিত্র ৭০)। অন্তথা সংগৃহীত 
ুদ্রাট অনুষ্টমুলে করায়ত্ত করে সহায়ক মুদ্রার 
'অলুষ্টের ঠেলায় অনামিকা ও যধ্যমার অঙ্গুলিমল থেকে ঠেলে আঙ্গুলের 
ভগাতেও তুলে ধরা চলে। এই প্রবর্তন শুধু সহজেই আয়ন্ত হয় না, এটাতে 
কড়! নজর রাখলেও পারবর্তণট] হয়েছে টের পাওয়া যায় না। 





ষষ্ট ধ্যায় 
মুদ্রার ত্রাড়া 


যক্ষের জল্পন। 


সংঘটন ঃ প্রদর্শক তার শূন্য হাতাঁট দিখাদকে যেই বাড়ায় বা যখনই কোন 
স্থান ব। বন্ধ স্পর্শ করে তখন সেখানেই টাকা গায়ে ওঠে। এমন কি, দর্শকদের 
দাঁড় কাপড় আঙ্গুলের ডগা! বা দীপ শিখা লর্বরই টণকশালের আই কারখানায় 
পরিণত হয়েছে মনে হয়। এ খেলাটি যুগ হগান্ত ঘাঁত যাঁদুকরদের ও দর্শক- 
সমাজের বিশেষ আবর্ষণীয় যাছুক্রীড়!। দুঃখের বিষয় আজকাল আমাদের দেশে 
রূপার টাকা কেন, ধাতব টাকাও দুশ্রাপ্য ; আবার এখন যে টাকা পাওয়া যাচ্ছে 
সেগুলি বুড়ো আল্গুলের তাড়নায় লাফালেও রূপার টাকার মত মধুর টক্কার করে নাঁ। 
আজকের টাকা বোব! ) তবু টাকা টাকাই। মিষ্টি আওয়াজ থাকুক আর নাই 
থাকুক, টাকা ভার মিষ্টি, বড় মিষ্টি 

বাগ.বিস্তার £ [ এ খেলাটি দেখাবার আগে প্রদর্শক তার হাত ছুটি 
খালি দেখাতে করতলের ছু পিঠ ও আঙ্গুলের ফাকগুাঁলও ভাল করে নাড়াচাড়া 
করে দেখায়। কিন্তু “দেখুন আমার হাতে কিছু নেই; বপে দর্শককে সজাগ বরে 
তোলে না। হাত খালি দেখাবার কায়দা হবে আভনয়ের মাধ্যমে।] এখন' 
আপনাদের এমন একটা ব্যাপার দেখাব যা আপনারা ঘ্মের আগে ও জাগবার 
পরেই পাবার জন্ত প্রার্থনা করে থাকেন (১)। [টেবিলের বা দিকে দীঁড়য়ে 
বা ছাতে টেবিলের ওপরের বালাতি দৌখিয়ে ] এ বালাতাঁটর প্রতি আপনাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । না, বালতির কথ! আপনাদের সকাল সন্ধ্যার চিন্তার 
বিষয় নয়, জানি। তবু দেখুন (২), [বা হাতে বালতি উঠিয়ে নেবার সময় ভান 
হাতে যাছুকাঠি তুলে বালাতিতে £ঁকতে ঠঁকতে ] বালতিটা খালি। কিছু 
থাকবার কথাও নয়।, কারণ, ধার নাম ভোর বেলা উচ্চারণ করলে হাড়ি ফাটবার 
সমুহ আশঙ্কা, বর্তমানে তারই বাড়ী থেকে নগদ মুন্র। দিয়ে এটি আহরণ করেছি। 
এই সর্বজন পাঁরচিত মহাত্মার অহোৌরান্রের প্রার্থনা! যে কি তা নিশ্চয়ই আপনাদের 
অজানা নেই। তান ঠিক এই সময় এই মুহূর্তে তার বিজলী বজিত ঘরে বসে 
নিবাত ঘীপ শিখার দিকে তাকিয়ে ভাবছেন [ টোবিলের ওপর জলম্ত মোমের 
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দিকে তাঁকয়ে ] বাতিটা তো পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি যাদ্দ এ সময় 
এমানি করে [ কথা মত কাজ করে ] এ শিখাটি ছু আঙ্গুলে চিমটি কেটে টাকা 
পেতাম (৩)। গ্া্যা, এক! সাত্য সাত্য একট! টাকা পাওয়৷ গেছে, দেখছি । 
টাকাটা বালতিতে রাখি । [ টাকা বালতিতে পড়ে শব্ষ করার পর] আঃ, কি 
শ্রাতমধুর চিন্ততাপহারিণণ টংকার! আনিত্য জগতে নিত্য এই চক্রবৎ চক্চকে 
চাকাতির ধ্যানই তো ভোরের প্রত্যাশা, সন্ধ্যার আপসোস। আবার একবার চেষ্টা! 
করে দেখা যাক [ তথাকরণ]। পেয়েছি, পেয়েছি, এবারও পেয়ে গোছ। 
দেখুন আরও একটা আস্ত নিরেট নিথৃত জলজ্যান্ত টাকা (৩)। টশাকশালের 
সুন্দর টুকটুকে টাকা । [ এটাকাঁটিও বালতিতে ওপর থেকে ফেলে ঝনৎকার 
শাঁনয়ে দিয়ে (৩) ] আঃ, শত বীণা বেণ রবকে হার মানায়; কি মধুর, কি মিষ্টি । 
আবার শিখার আগুন থেকে টাঁকা বার করা যাক [তথাকরণ]। এ কি? 
না, কিছুই পাওয়া গেল না । তা হলে আমার মাথার চুল ছি'ড়ি [ তথাকরণ ]? 
যাক, পাওয়! গেছে (৩)। এটাও বালাতিতে রাখি (৪), কারণ বালির দৌলতেই 
আমার ফুটো! কপালেও ছিটেঞ্চোটা! জুটছে। আচ্ছা, টাকা তো বালতিতে 
রাখাছ। যে লোকের বালতি, তার হাত দিয়ে জলও নাকি গলে না। তৰৃ 
বালতির ফুটে! দিয়ে জল গলে পড়তে পারে তো? [ বালাত ওপরের দিকে 
ঝাঁকয়ে, টাকার শব শুনিয়ে (৫) জানানো হয় যে বালতিতে কয়েকটি টাকা 
বাস্তীবকই ফেল! হয়েছে । এর পর দর্শকমণ্ডলীর কাছে এসে ও আসবার সময় 
এবং পবে এঁদক ওদিক যেতে যেতে বালতি নাঁচয়ে ক্রমাগত টাকার শব্ধ করতে 
করতে] আপনার কৌচায় টাকা রেখেছেন কি? বাঃ, এই তো পেলাম (৩), 
বস্তশালী বলে সর্বত্রই উদ্বৃত্ত দেখাছি। এটাকে বালাতিতে বালতির তলার ফুটো 
গাঁলয়ে রাখি [তথ করণ (৬) ]। ঢুকেছে, শুনলেন তো? যেমন লোকের 
বালতি, তেমন তার ত্বভাব, সঙ্গদোষ আর কি। আপনার হাতের ছড়িট। 
বালাতির কানায় ঠ$কুন তো? [ ছড়ি বালা ততে লাগামাত্র টাক পড়ার শব্ধ (৩) ]& 
আবার পড়ল। আপনার রুমালটা বালাতিতে ঝাড়ন তো? [দর্শক রুমাল 
ঝাড়তে থাকলে ক্রমাগত টাক পড়ার শব্ধ হতে থাকে (৭),] এ যে একেবাৰে 
অর্থ বর্ণ! একেই বলে যাদুকর যব মাংগ তা, ছপ্সড় ফোড়কে মিল্‌ যাতা। না, 
আর এই যাঁছুকরশী পেশা রাখব না। এবার থেকে এই বালাতই আমার যথ৷ 


লর্ব্ধ। এখান থেকে ছাড়া পেলেই ব্যস, এতেই কাপড়, এতেই ভাত, প্রয়োজনে 
মৌতাতও। 


স্রার ক্রীড়া ১৫৯ 


উপকরণ £ যাছৃকাঠি, যোমদানে জলম্ভ বাত, খেলনার মনোরম ছোট 
বালাত, গোটা দশ বার কাচ! টাকা । পাতল! বেগুনী রঙের ঘুড়ির কাগজে মুড়ে 
মৃত্রাগ্তল স্থতো বেধে একট! বাঁকানো আলাপন বা 
শ্লাকশীর সাহ!য্যে টাকার মোড়কাটি বালাতির পিছনে 
ঝুলিয়ে রাখা হয় (চিত্র ৭১)। পাতলা কাগজে মোড় 
থাকায় টাকার বাওডলট। হাতের মুঠোয় চাপ দিলে আলাদ। 
হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে যাদুকাঠিতেই গুট কয়েক মুদ্রা 
অনুরূপ ভাবেই শ্বাড়র বেগুনী রঙের কাগজের মোড়কে 
রেখে স্থতার সাহায্যে যাছকাঠির এক দিকে বেধে টোবলে (চিত্র ৭১) 
রাখা হয় (চিত্র ৭২)। কতগুলি মুদ্রা যাঁছুকাঠিতে এ ভাবে বাখা যায় তা 
যাদুকাঠির টেবিলের বাইরে বাড়ানে! 
প্রান্তের ভার গ্রহণের ওপর নিতর করে 
বলেই সঠিক সংখ্যা এখানে বলা সম্ভব নয়। 
কেউ কেউ প্রথমোক্ত টাকার কয়েকাঁট 
বাণুডল আলাপনের আকশীর সাহায্যে 
কোটের দুপাশের ঝুলের অস্তর্দেশে 
ঝু'লয়ে রাখে (চিন্ত্র ৭৩), যার] বেশ? টাকা উৎপন্ন করতে চায়। পাশের ঝুল 
বলতে হাত ছুটি যেখানে থাকে সেই স্থানের ভিতরের দিকটা! বলা হয়েছে। 
এখানে কোটের তলায় লোকচক্ষুব অন্তরালে কিছু রাখার 
পর কার্য কালে সেগুলি যখন গোপনে হাতে আনতে হয় তখন 
যে পাশে জিনিপটা রয়েছে সে পাঁশটা দর্শকদের বিপরীত 
দিকে রেখে দাড়াতে হয় এবং সে দিকের হাতে উক্ত 
পাঙ্জগ্রী নিঃসাড়ে বার করে নেওয়। হয়। এ সময় 
অবশ্থাই অন্য দিকের হাতে কিছু না কিছু করা হতে থাকে 
যাতে দর্শকদের মনোযোগ এ দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। 
যাছুকরণ চাতুর্ষে দর্শকদের মন ও দৃষ্টি এই ভাবেই বিষয়াস্তরে 0 
ও ভিন্ন ক্ষেত্রে অপসারিত ক্রা হয়ে থাকে। 

কতরব্য £ (১) টেবিলের ভান দিকে দীড়িয়ে খেলা শুক করার ছকুন 
বন্তৃতা আরম করতেই ডান হাত তুলে করতল মুক্ত অবস্থায় নাড়া চাড়া 
করলেই দর্শকদের হাত খালি দেখানো যায় এবং কার্ধতঃ তাই করা হয়। ভার পর 











১৬৩ যান বিজান 


বা দিকে ঘ্বরে ডান হাত দিয়ে বালাতিট। দেখাবার লময় ব! হাতের করতলগ 
গুলে বালতিটা নির্দেশ করলেই বা ছাতও খালি দেখানো হয়ে যায়। বালতি 
থালি দেখাবার সময় ব! হাতের অন্গষ্ঠ ভিতরে দিয়ে অন্ত চারটি আনুন বাইরে 
চেপে ধরবার সময্ন সেখানে ঝোলানো! মৃক্রার মোড়কটি এমন আলতো ভাবে 
ধর। হয় যাতে মোড়ক না ভেঙ্গে যায়। বালতি খালি দোখয়ে টোবলের 
পিছনে দাড়িয়ে ডান হাতে যাছুকাঠিটা ওঠাতে মোড়কটি মুঠোয় চেপে তুলে 
নেওয়া হয় (চিত্র ৭২)। যাছুকাঠিতে লটকানো মৃদ্রাপ্তাল এ অবস্থায় 
করতলে অজ্ঞাতবাস করতে থাকে। 

(২) বালতি ওঠাঁবার সময় আবার টোবিলের ভান দিকে এসে দীড়াতে 
হয়। কারণ, ব|! হাতেই বালাতট! তুলে ভিতর খালি দেখাতে হবে। বালাতি 
তোলার সময় মন্ুষ্ঠ বালাতর মধ্যে রেখে অন্য আঙ্গুন চারটি দিয়ে বাল তর বাইরে 
ঝোল।নো মুদ্রার মোড়কটি ঢেকে ধরতে হয় যাতে বালাতটা ঘ্বারয়ে দেখালেও 
বা পিছন দিকটা দর্শকদের দকে পড়লেও চার আঙ্গুলের আড়ালে ধরা মুদ্রার 
মোড়ক লোক চক্ষুর অগোচরেই থেকে যায়। যাঁদ আগেই যাদুকাঠিতে ঝুনানো 
মুদ্রাগুলও ভান হাতে ওঠানো! হয়ে থাকে তা হলে বালতির (ভিতরে ও বাহরে 
যাদুকাঠি বাঁজয়ে সেটি খালি প্রমাণ করা যায়। এর পর দর্শকদের দিকে 
এগিয়ে ভান হাতের টাকাগুাল একটি একটি করে বাহ্গত করে 
দেখানে! হয় ও সশব্দে বালাততে ফেল! হয়। প্রত্যেক বার মুদ্রার আহ্লের 
ডগায় আঁবনতি করার আগে যাছুকাঠি বা বগলে চেপে ধর| হয় এবং মোড়ক 
ফাঁসয়ে মৃদ্রাগ্ডীল দেখাবার জন্য প্রস্তত থাকতে হয়। শেষ মুদ্রাটি বালতিতে 
ফেলার সময় মোড়কের কাগজ ডান হাতে পাকিয়ে বালতিতেই টাকা ফেলার 
সঙ্গে সঙ্গে ফেললেই নিফ্‌তি। 

(৩ও ৪) ডান বা বা হাতে যখনই টাকা উৎপন্ন করা হোক না কেন সেটি 
আঙ্গুলের ডগায় ভাল করে দেখানো হয় এবং প্রত্যেক বার অথুষ্টের টোকায় টংকার 
করাবার পর বালতিতে ফেলতে বেশ খানিকটা ওপর থেকে ফেল! হয় যাতে 
লোকে মুদ্রার পতন লক্ষ্য করতে পারে। প্রদর্শক যে শেয়াল পাঁওতের মত 
কুমির ছানাগাঁল দেখাতে একই বাচ্চাকে বারংবার দেখয়ে হাব দিয়ে 
যাচ্ছে তা যেন কোনও দর্শকের মনে করার সুযোগ না আসে। 

(৫) ছু হাতের ও স্থানাস্তরের গোপন ভাগুর নিঃশেষ হয়ে গেলেও আরও 
কিছু মুদ্রার আবির্ভাব ঘটাবার উপায় হচ্ছে বালাতিতে রাখ! টাকাগুলি নাঁচ্ে, 


সুক্রার ক্রীড়া ১৬১ 


শোনাবার মাহেন্দ্র ক্ষণে যে হাতে বালতির কান! ধরে টাকাগুলি ওপর নীচ ঝাকানো 
হয় সেই হাতে লাফিয়ে ওঠা কয়েকটি মুদ্র। বালতির গায়েই চেপে ধরা হয়। 
এ সময় বালতির মধ্যে কনিষ্ঠ! থেকে তর্জনণ পর্যস্ত চারটি আঙ্গুল রাখতে হয় ও 
অঙ্গুষ্ঠ বাইরের দেয়ালে গিয়ে পড়ে। এই তাবে বালতির মধ্যে আগে-বাখা 
কয়েকটি মুদ্রা চেপে রেখে, অন্ত হাতে টাকা যেন ধরা হয়েছে ভান করে, 
মুদ্রাটি না দেখিয়ে বালির মে হাত ঝাঁড়বার সময় বালৃতির গায়ে চেপে ধরা 
মুদ্রা একটি একটি করে ফেললেই শব শুনে মনে হয় টাকা পড়ছে।. যেহেতু 
আগের বারে উৎপন্ন টাকা অনেক বার দেখানো হয়েছিল সেহেতু এবারে মুদ্রা 
ধরা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ মনে ওঠে না। 

(৬) বলা বাহ্‌লা, হাতে যাঁদ টাকা উৎপন্ন করে দেখানে হয় তা হলে করায়ত্ত 
করে সেটি গুম করা হয় আর অন্ত হাতের আঙ্গুল-চাপা একটি মুদ্রা বালাতিতে 
থাঁসয়ে ফেললে, দেখানো টাকাটিই যে পড়েছে তা বুঝতে আর ভুল হয় না। 
যাছুকরী ফান্দতে এ রকম অনেক উপায়ই ভেন্কি উৎপাদনের [িশেষ সহায় 
হয়, মনে রাখা ভাল। 

উল্নয্বন প্রস্তাৰ ঃ বালাতির মধ্যে সামান্য একটু যা্জিক ব্যবস্থা করলে 
এই ক্রীড়ার চমকপ্রদ যাছুকরণ পারিণাম- 
রূপে সমগ্র উৎপন্ন অর্থ কপুরের মত 
বিলীন হয়ে গেছে দেখানো যায় । এটা 
করতে হলে বালাতির তলাটায় ছুটো 
তলার অংশ লাগাতে হয় (চিত্র ৭৪ )। 
এই দোবরা তলার নীচেরটি হবে 
বালতির আসল তলদেশ। আর 
ওপরেব্রট। আলগা! রাখতে হবে যাতে এক 
পাশে কব্জা লাগানো ঢাকনির মত 
ওঠানে৷ নামানো যায়। আসল তলা ও তার 
ওপরের অংশের অভ্যন্তর ভাগ মখমলে ( চিত্র ৭৪) 
মাত রাখা চাই । ওপরের অংশটিকে 
প্রকৃত তলার সঙ্গে এক করে ধরে রাখার জন্য কক্জা যে দিকে লাগানে হয়েছে 
তাখ উদ্টো দিকে শ্প্রিংহৃক্ত খিল লাগাতে হয়। এই খিলের হাতলটি বালাতির 
মুখের কাছে থাকায় ওখানে হাত লাগিয়ে আঙ্গুলের সাহায্যে উঠিয়ে দিলে বালাতর 

যা_-১১ 





১৬২ য'ছ বিজ্ঞান 


নড়স্ত তলাটি 'শ্প্রংয়ের জোরে খুলে যায় (চিত্র ৭৫)। এই তলাঁটি আবার 
যথাস্থানে গিয়ে, প্ররুূড তলার ওপর পড়ে একাকার 
করতে, হাত ঢু'কয়ে এ নড়স্ত অংশাঁটি চেপে বসালেই 
খিলের চাপে আটকে যায়। প্ররুত তলার 
ওপর ও নড়স্ত তলার ভিতর দিকে মখমল লাপিয়ে 
নিতে হয় যাতে টাক! অর্বপ্ত হয়েছে দেখাতে মুদ্রাগ্ডাল 
প্রকৃত তঙ্গায় রেখে নড়ন্ত তলার নীচে চেপে রাখলে 
বালতি নাড়লেও শব নাকরে। এই ষখমল বিশেষ 
আঠা দিয়ে লাগাতে হয় যাতে টাকা পড়লে শব্ধ 
করে। রঙের দোকানে ধাতুতে কাপড় লাগাবার 
আঠা পাওয়! যায় । বালতির অভ্যন্তর অহ্ুজ্জল কাল 
বডে রঞ্জিত করতে হুয়। 

এই বালতি প্রথম হাতে তৃ:ল ভিতরট! দেখানো হয় । পরে বালাতিটা ভাঁণটিয়ে 
তলাটা দেখাবার সময় খিল খুলে দেওয়। হয়। তার পর উৎপন্ন মুদ্রা বালতিতে 
ফেলা হলে প্ররূত তগায় পড়ে শব ও করবে । খেলাটি শেষ করার সময় বাল তিতে 
কয়েক বার হাত ঢুকিয়ে, কিছু টাকা তুলে, ওপর থেকে ফেলে দেখানে! হলে 
শেষ বার হাত ঢুকিয়ে নড়স্ত তলাটি বাঁসয়ে খিল এটে দেওয়া হয় । এ সময় 
বালতির ভিতর থেকে হাত বাইরে আনা মাত্র হাতটি দর্শকদের তুলে আহ্গুল 
ফাঁক করে ছড়িয্সে জানবার ও বুঝবার স্থযোগ দিতে হয় যাতে প্রদর্শক 
সে সময় বালতির টাকাগুাঁল কোনও অজ্ঞাত উপায়ে সাঁরয়ে ফেলেছে এ 
ধারণ কারও মনে উঠতে না পারে। যাছুব খেঙ্লায় ঘাছকরের কোনও কাজ 
সন্দেহের উসকানি না দেয় সে দিকে সতর্ক দ্বষ্টি রেখে প্রাতাট কাজ করতে হয়। 


(চিদ্র ৭৫) 


কাচা টাক। 


সংঘটন £ হাওলাত বরাত করা একট। টাকা নিয়ে প্রথমে দেপ়ানো হয় 
টাকাঁটি এত নরম যে কজার মন ছু দিকে বাকানে! যায়। তার পর টাকাি 
ঘাছুকাঠির এক প্রান্তে ঢুকিয়ে দিলে অন্ত প্রান্ত থেকে বোরযে আসে। 
অবশেষে জনৈক দর্শককে কমালে মুড়ে ধরে রাখতে দিলে অদ্বঞ্ হয়ে অপ্রত্যাশিত 
স্থানে আবভূত হয়। 


মুদ্রার ক্রীড়া ১৬৩ 


বাগ.বিস্তার £$ আপনাদের কেউ কি আমাম্ম একটি টাক! ধার দেবেন? 
[ কেউ টাক! দিতে উদ্যত হলে, সেটি তৎক্ষণাৎ না নিয়ে, একটা পেন্সিল 
বাড়িয়ে ধরে ] হ্যা, ভাল কথা। এই পোদ্সিলল দিয়ে আপনার টাকায় একটা 
চিহ্ন দিয়ে রাখুন। [ চিহ্িত টাঁকা্টি নিভে] যাদুকর হওয়ার এই একটা 
মন্ত স্বাবধা। ঠচাওয়া মাত্রই ধার পাওয়া যায়। এই কারণেই যাছুকর 
হয়োছি মশাই । আমর! অর্থমন্ত্রীর চেয়েও সহজে সর্বদা ধার পাই, শৌধ কারি 
অথব! জ্ধব [না না জানিয়েও। টাকাটা চলবে তো? চলুক আর নাই 
চলুক, দাগ দেওয়া টাকাটা! কেরত দিলেই চলবে । এই জন্ত হাওলাত বরাভ 
করা টাক দাঁগয়ে নিই, যাতে অচল টাকা দিয়ে আসল টাকা পাবার ফন্দিটা 
ফেঁসে যায়। [টাকাটি ছু হাতে ধরে এপাশ ওপাশ বাঁকাতে বাকাতে (১) ] 
এ যে কীচা টাকা দেখাঁছ; কাগজের মত নরম! এক্কেবারে বাজে মেক 
টাকা । ভাঁগ্যস, টাকাটায় দাগ দিয়ে নিয়েছিলাম, নইলে নির্ঘাত বলে বসতেন 
এ টাকাটা আপনার দ্বেওয়া নয়। এই তো দেখছেন টাকাটা কাগজের হত 
নরম । এটা যাঁদ ভান হাতের মুঠোয় রেখে টিপতে থা [ তথাকরণ (২) ] 
তা হলে চক্রবং গোলারুতি টাঁকাটি কবিরাজের বাঁড়র মত তালগোল হয়েছে 
দেখবেন, আর এই ভাবে যাছুকাঠির ডগায় ঘসলেই (৩) টাকাটার চিহ্ন 
হজম" বাঁড়র চেয়েও মারাত্মক হয়ে যায় অর্থাৎ টাকাটা আর দেখতেই 
পাঁওয়। যায় না। আসলে ব্যাপারট] িস্ত সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। টাকাটা 
এত বেশী তরল হয়ে পড়েছে যে যাছুকাগ্তির গায়ে তেলের মত 
লেপটে আছে, তাই কেউ দেখতে পাচ্ছেন না। মোদ্দা কথা, টাকা 
ওড়াতে আমার চেয়েও আমার অর্ধাজিনী অনেক বেশী পারদশিনী। 
নিত্য ছু বেলা অভ্যাস করে যে সাফাই শিখেছেন তাকে টেক্কা দেবার 
সাধ্য নেই। | কথা বলতে বলতে বা হাতের যাছুকাঠি ডান হাতে 
নিয়ে কার যেন মন্তব্য শুনে] কি বলছেন? আপনার স্ত্রী আমারটির 
চেয়ে টাকা গড়াতে বেশী নিপৃণা! এনিয়ে বাকবিতগ্তা চলে না। বেশীর 
ভাগ সময়েই আমার হাতের টাকা দেখাই যায় না, আবার কখনও সেট! 
স্বরূপে আত্মপ্রকাশও করে। এই দেখুন (৩)। টাকার এই আত্মগোপন এবং 
আত্মপ্রকাশ যাঁদ প্রত্যেক বিবাহিত পৃরুষ জেনে রাখেন তা হলে মান 'ও মন 
রক্ষা কি সহজই না হয়ে পড়ত। কেউ যাঁদ এটা শিখতে চান গোপনে 
সাক্ষাৎ করলে লাক্ষাৎ লাভ অবশ্থই পাবে”. কথা দিচ্ছি। আপনাদের কারও 


১৬৪ যাছু বিজ্ঞান 


কাছে চি একটা কমাল পাব? বার বার ধার করতে লজ্জা লাগে । তাই চাইছি, 
দয় করে দিন। ওঃ, আপনি দিতে চান? * তা হলে রুমালের সঙ্গে 
আপাঁনও চলে আন্মন। শুধু কমাল দেওয়াটা তো বেশী কিছু দেওয়া নয়? 
রুমালের সঙ্গে নিজেকেও দিন, তবে তে! লোকে আপনাকে দাতা কর্ণ বলবে। 
এটা আমার সইয়ে সইয়ে নেওয়া । চলে আস্মন, ভয়েরই বা কি, ভরসারও কিছু 
নেই। [ আগন্তক কাছে এলে ] ধন্যবাদ । এত কষ্ট করে যখন সেই এলেনই 
তখন টাকাটা! নিয়ে কুমালটি দিন। [কমালের পাট ভেঙ্গে এক পাঁশের 
দুটি প্রাস্ত ধরে এদিক ওদিক হৃঁরয়ে ছু পিঠ দেখিয়ে কমালটি বা হাতের 
কর্তলে বিছিয়ে (৪) ] টাঁকাটায় যে বিশেষ চিহ্ন আছে সেটা ভাল করে 
দেখে রাধুন। কোথায় দাগ দেখান তো? [চিহ্ন দেখার পর টাঁকাটি হাতে 
তুলে ধরে সবাইকে দোঁখয়ে কমালের ওপর রেখে সেটি বা হাতের তর্জনী ও 
মধ্যমাতে ধরে ] দাগ দেওয়া টাকাটাই রুমালের মাঝখানে রেখেছি, ঠিক তো 
(৬)? আপনার হাত ছুটি মালের তলায় অঞ্জলী করে রাখুন যাতে ক্মাল 
উল্টিয়ে আমার আঙ্গুল ছাড়লেই টাঁকাটি আপনার হাতে পাকা ফলের মত টুপ 
করে পড়ে । টাকাটা আছে কিন! দেখুন? আমি কমালের একটা কোণ 
ধরছি যাতে আমি &ঁ হাতটা ছেড়ে দিয়ে এ হাতে রুমালট! উঠিয়ে নিলে 
টাকাটা আপনার হাতে পড়তে পারে। এ ব্যবস্থায় রুমালটা আমার হাতে 
পড়বে আর আপনার হাতে টাকাটা। আম এবার এক দুই করে তিন বলা 
মাত্র আপাঁন রুমাল থেকে খসে পড়া টাকাটা ধরে নেবেন কিন্ত। গোনা 
শুরু করছি, এক....."ছুই....."তিন [ কমালটির কোণ ধরে প্রদর্শক উঠিয়ে 
নেওয়! মাত্র কমালের ছু পিঠ উষ্টিয়ে পাঁণ্টিয়ে দেখিয়ে ] টাকাট1 রুমালে নেই। 
[ আগস্তককে সম্বোধন করে ] আপনার হাতেই টাকা পড়েছে । সেটি সবাইকে 
দেখান। কি বলছেন? আপান পান নি? তাহলে তো বিপদেই ফেলেছেন 
দেখাঁছ। এখন সর্বাঙ্গ অনুসন্ধান করা ছাড়া পথ নেই। নিজের মনে করে 
পরের টাঁকাট! পকেটে পোরেন নি তো? বেশ, পকেটগুালি নিজেই দেখুন 
ও দেখান। কি? পেয়েছেন? যাঁক, ভগবান মৃখ রক্ষা করছেন । ভদ্রলোকের 
শরীর তল্লাশের মত নোংরা কাজটি আর করতে হল না, কি সৌভাগ্য। 

মঞ্চে বা যাঁছবকরের কাছে আনতে সরাসরি চলে আসন বলে ডাকলে লোক আসতে 
বিলম্ব করে। লোককে বাগিয়ে কাজ হাসিল করাই যাদ্বকরের কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক কৃতিত্ব 
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উপকরণ £ পৃরু সেলুউলয়েডের ৰা প্লাষ্টিকের টাকার আকারের লহীয়ক 
মুত্র একটি ও গোটা মুগের মত * মোমের বাঁড়। একটি পোক্দিল বা কলম। 

কতরব্য £ (১) টাকা প্রকৃত পক্ষে বাকানে যায় না। তবে একটি টাকা 
যাঁদ ছু হাত দিয়ে ধরতে পিছনে অস্নুষ্ঠ ছুটি ও সামনের দিকে, অর্থাৎ ঘে দিকটা 
দর্শকদের দিকে থাকবে, ছুই প্রাস্তে ছুটি হাতের আঙ্গুল চাঁরটির ভগ! ঠোঁকয়ে 
ধর! হয় ত| হলে টাক] বাকাবার ঈষৎ দ্রুত চেষ্টা করলে এ চার আল্গুলের সঙ্গম 
স্থলে একবার মুদ্রার সামান্ত অংশ উন্মুক্ত হয়ে আবার ঢাঁকা পড়তে থাকে, ফলে 
আপাতদষ্টিতে মনে হয় টাকাটা! একবার পিছন দিকে বাঁকছে আবার সো 
হচ্ছে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই দ্বষ্টি বিভ্রমকে লম্বন বল! হয়। টাঁকা এ ভাবে 
নাড়লে কর্জার মত এদিক ওাঁদক হচ্ছে দেখায় । 

(২) দ্বিতীয় করায়ত্ের সাহায্যে টাকাটি অন্বশ্য কর! হয়েছে তাই বা 
হাতেই টাকাটি রয়েছে । পরে এ হাতেই সাবধানে যাঁছুকাঠি উঠিয়ে নেওয়া 
হয় যাতে ধাতু ও কাঠের সংঘর্ষে কোনও শব্দ না হয়। টাকা হাতে থাকা সত্বেও 
নঃশবে যাছুকাঠি তোলা ঘষে যাঁয় তা কয়েক বার চেষ্টা করলেই হয়ে যাঁয়। 
তবু শঙ্কা যদি না যায় তা হলে যেখানে মুদ্রাটি রয়েছে সেখানে যাছুকাঠি 
যাতে না পড়ে সে ভাবে তর্জনী ও অন্নুষ্ঠ দিয়েও যাঁদুকাঠি হাতে নেওয়া 
চলে। তবে এই সশঙ্ক সাবধানতা যাছুর ক্ষেত্রে পর্বদাই পরিহার করা৷ উচিত। 

(৩) ঝ| হাতের করায়ত্ত টাকাটি দৃশ্টমান করা হল মাত্র । 

(৪) সহায়কের এক পিঠের মাঝখানে মোমের বাঁড় লাগানে। থাকে । এই 
মোম লাগানো দিকটাই কোটের বা দিকের 'ল্যাপেলে” যেখানে আন্গল পৌছায় 
সেখানে অটকে রাখা হয়। এই সহায়কটি যখন বা হাতে করায়ত্ত করা 
হচ্ছে তখন ডান হাত নেড়ে ভদ্রলোককে রুমাল নিয়ে মঞ্চে আসার জন্য 
ডাক হচ্ছে। কারণ সমস্ত দর্শকের মন ও দৃষ্টি তখন ভদ্রলোকের গতিবিধি 
ও প্রদর্শকের আহ্বানের দৌজন্তময় অনুনয়ের প্রত আবদ্ধ হয়ে থাকে। 








* যাদুতে মোমের বহুল ব্যবহার প্রচালত। মে!ম বু প্রকারের। একটি খনিজ, 
অন্যটি মৌচাকজ।ত।, যাহুক্রীড়াফ মৌচাকেব মোম বাবহৃত হয়। এই মোম বেনে 
দৌকানে পাওসা যাঁয় এবং মুচির1 সৃতায় ম।খিয়ে সেটি জলশিবোধ কবে নেয়। 
মৌচাকের মোম বেশী দিন রাখলে শক্ত হযে পড়ে। শক্ত মোমও হাতে ডলে বা 
নোড়া দিয়ে বেশ কয়েকবাব পিটিয়ে নিলে আবাব নবম হয়ে যায়। মোমের বড়ির 
বিশেষ গুণ হচ্ছে এ বড়ি যে কোনও বস্ততে টিপে দিলেই আটকে থাকে ও ঘদলে 
লে যায়। 


১৬৬ যাছু বিজ্ঞান 


বল! বাহুল্য, কোটের তলা! থেকে সহায়ক বা হাতে আনার পরও মোম 
লাগানো পিঠটা আঙ্গুলের বিপরণত দিকেই থেকে যায়। কাজে কাজেই, এ 
হাতের করতলে কমালটি বিছাবার সময় সহাঁয়কটি কমালের নীচে যেখানে 
পড়েছে সেখানটা ভান হাতের আঙ্গুল দিয়ে ছু তিনবার টিপে দিলেই সহায়ক 
কমালে আটকে যায়। এই টেপাটোপ অবশ্ট কমালটি গুছিয়ে হাতে পাতবার 
ওজৃহাতে করতে হয়। রুমালে সহায়ক লাপানেো৷ হলে রুমালেব মাঝথানে সহায়কের 
ওপর টাকাটি রাখা হয়। তার পর কমালের একট! কোণ ভান হাত দিয়ে তুলে 
টাকাটি ঢেকে দেওয়া হয়। এবার ডান হাতে কমালের যেখানে সহায়ক ও 
মুদ্রা রয়েছে সেখানটা ধরে কমাল তুলে নিলে রুমালের চারটে কোণ ঝুলে পড়ে । 
ঝুলস্ত অবস্থায় কমালটি ডান হাত থেকে বা! হাতে এ একই অবস্থায় রাখবার 
সময় সহা্কটি কমালের আড়ালে ছু পাশের কাপড়ে জড়িয়ে রাখা হয়। কুমালে 
জড়ানো টাকা এ সময় চ্যাপ্ট| দিকের ছু পিঠ চেপে ধরা হয় অর্থাৎ অন্ুষ্ঠ ও 
তর্জনীর চিমটিতে ধরে রাখা হয়। এই অবস্থাতেই টাকাটি যে কমালের মধো 
আছে, কোণ উঠিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় যাতে কোন সন্দেহ না থাকে । 

(৫) ভান হাত দিয়ে রুমাল তুলে মুদ্রার আস্তত্ব দেখাঝর পর এ কোণাট 
ছেড়ে দিয়ে প্রদর্শক যখন তার ভান হাত 
ঝুলস্ত রুমালের তলায় পেতে রেখে আগন্তককে 
কি ভাবে হাত পাঁততে হবে দেখিয়ে দিচ্ছে 
তখন বা হাত ইচ্ছা করেই অন্তমনস্কতার 
ভানে কাত করা হয় যাতে সহায়কের 
আকারটা সেখানে কমাল ফুড়ে ফুটে ওঠে। 
বাঁ হাত যখন সহায়কটি সমাস্তরাল করতে 

(চিত্র ৭৬) উদ্যত সেই মৃহূর্তে মুদ্রা ছেড়ে দেওয়া 

হয় (চিত্র ৭৬) যাতে টাকা করমালের তলায় 

পাতা ডান হাতে গিয়ে পড়ে । ভান হাতে মৃুদ্রা্টি মধ্যমা ও অনামিকার মূলে 

বন্দী করে, হাত উল্টে এবার সরিয়ে ফেললেও দর্শকদের এযং -আগন্তকের পক্ষে 
টাকার তিরোধান বুঝ] অসভ্ভব। 

(৬) টাকাট! রুমালে মোড়া অবস্থায়, আগন্ধভককে ধরতে দেবার সময়, তাকে 
দর্শকদের দিকে এক পাশ হয়ে দীড়াতে বাধ্য করা হয় কারণ তাকে প্রদর্শকের 
সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাড়াতে হয়। আগন্তকের বাঁ হাতে সহায়ক মোড়া কমাল 





মুক্তার ক্রীভা ১৬৭ 


ছু আঙ্গলের চাপে ধারিয়ে, অন্ত হাত নশচে ধারিয়ে দ্বার পর প্রদর্শক ভার কোমবে 
হাত দিয়ে দর্শকর্দের দিকে যখন হ্বারয়ে দঁড় করায় তখন করায়ত্ত মুদ্রাটি তাঁর 
কোটের পাশ পকেটে ছেড়ে দেয়। পকেটে টাকা পড়লেও আগন্তক টের 
পান না এই কারণে যে তীর মন ও ভাবন! তীর হাত ছটিতেই কেন্দ্রীভূত করা 
হয়েছে। যাছুতে সাহায্কারশ দর্শকদের এই উপায়ে প্রদর্শকের আভিপান্ধির 
অন্থরুলে অনেক সময় কাজ করাতে হুয়। তখন সেই ব্যক্তিকে বিশেষ কাঙ্জে 
মনোযোগ কািয়ে কার্য সাদ্ধি করতে হয়। বিষয়াস্তরে ব্যাপৃত না রাখলে এই 
কাজ কখনও করা যায় না, এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার। আগস্তকের কোট 
না থাকলে সার্টের বা পাঞ্জাবগর বৃক পকেটে মুদ্রাটি ফেলতে করায়ন্ত হাতটি পকেটের 
একটু ওপরে প্রসারিত করতলে বেখে অন্ত হাতে তাকে ঘ্বারয়ে দাঁড় করাবার 
সময় হাত আলগ! দিলেই নিজের ভারে টাকাটি পকেটের মধ্যে প্রবেশ করে। 
বুক পকেটে টাকা ফেলাও কয়েক বার করে দেখে তার পর প্রয়োগ করাই উাঁচত। 


সচল টাক! 


সংঘটন £ যে কোনও মুদ্রা প্রসারিত করতলে রাখার পর দেখা যায় যে সেটি 
জীবন্ত পোকার মত গাঁতিশল হয়েছে । এমন কি টেবিলে বা চেয়ারে রেখে 
হাত বাড়ালে চলস্ত হয়ে হাতে উঠে পড়ে । কিন্তু দর্শকদের হাতে সেই টাকাটিই 
জড় পদার্থের মত অচল অটলা স্থির হয়ে থ'কে। 

বাগ. বিস্তার £ [ দর্শকদের কাছ থেকে মূদ্রা চেয়ে নয়ে ] বড় হলেই বেশী 
সইতে হয় । এই টাকার কথাই ধরুন না। কারও হাতে দিলে নিতান্ত কম 
পক্ষে পে এমাঁন করে তিন তিনটে আছাড় মারবেই [টাকা টেবিলে বা চেয়ারে 
আছডে বাজিয়ে দেখাতে দেখাতে ]। আর পয়মন্ত পয়সার বরাতটা দেখুন । 
হাতে পড়া মাত্র বেমালুম বাক্সে বা পকেটে আশ্রয় লাভ করে। ধরে আছাড়ও 
নেই, উল্টে পাল্টে পরখও নেই । আপনারা অবশ্য বলতে পারেন যে বড়দেরই 
ব্দবোগ বেশী । অর্থাৎ পনর আনা টাক নিরাপদ হলেও, এক আন! অচলের 
ঠেলাতেই চোথে সর্ষে ফুল দেখতে হয়। টাকা মশাই, কখনও অচল হয় না। 
চালাতে জানলেই চলে । আম তে! সব টাকাই চালাই । যে কোনও টাকাই 
চলতে পারে। [ অজ্ঞাত দর্শককে উদ্দেন্ত করে ] কার যেন দীর্ঘ শ্বাস শুনলাম। 
আপনার হয়তো৷ গোটা! কয়েক টাঁকা ছাটে বাজারে নিতে চাইছে না। তা৷ ভাক্তার 


১৬৮ ছু বিজ্ঞান 


মোক্তার উকিলের জন্ত তুলে রেখে দিন। ভাবিস্াতে কাজে লাগবে । নয় তো 
যাঁদ বিবেকবান হুন তা হলে টাকা চালাবার কায়দাচি শিখে ফেলুন। যে রকম 
টাকাই হোক, গোল হলে আর কোনও গোলমাল হবে না, গড়গাঁড়য়ে চলবে । 
পরাক্ষার জন্ত এই টাকাটাই ধরুন। ভান হাত থেকে বা হাতে টাকা বাখাছ অর্থাৎ 
হস্তাত্তর করা হল। এই দেখুন, কেমন সরসাঁরিয়ে চলছে । এমন কোনও টাকা 
কি আছে যা চলে না? এবার দেখুন, টেবিলে টাকাটা রাখছি । হে অথগ্ড 
মণ্ডলাকার আমার পাতা হাতে চলে এস। দেখুন, টাকা চলতে চলতে হাতে এসে 
উঠলো । এই চেয়ারে রাখছি, হাত পাতাঁছ। দেখুন, এবারও টাঁকা চলছে। 
এ চলা দেখে কে টাকাকে অচল বলবে ?.:...*ইত্যার্দি। তাই তো বলি টাকাই 
সচল। টাকাই পৃথিবাঁট] চালাচ্ছে। 

উপকরণ ? এক গাছা দেড় হাত লম্বা কাল চুল আর গোটা মগের পাঁরমাণ 
মোমের বাঁড়। কাল চুলের একটা খেই পেটের কাছের কোটের বোতামে আটকে 
অন্য থেইটা মোমের বড়তে কয়েক প্যাচ জড়িয়ে বাড়িটা তার ওপরের রোতামে 
লাগিয়ে রাখতে হয়। বঁড়টা ঝুলিয়ে রাখলে চলাফেরা করতে কোথাও আটকে 
ছি'ড়ে যাওয়ার যেমন সম্ভাবনা আছে তেমন কারও চোখে পড়তেও পারে, কিছু 
বিচিত্র নয়। 

কতরৰ্য 2 টাকা চেয়ে নেওয়ার পরেই সেটি ডান হাতে তুলে যখন সকলকে 
দেখানো হচ্ছে তখন বা হাতে মোমের বড়িট! খাসিয়ে চুলটি তর্জনী ও মধামার মধ্যে 
বেখে হাত বাঁড়ালে বাঁড়টা এ ছু আঙ্গ,লের মধ্যে ডগার কাছে এনে রাখা যায়। 
পরে এঁ বা হাতে টাকাটি ধরতে বড়িটা তলায় অনায়াসে চেপে বসিয়েও দেওয়া 
যায়। মোম টাকায় আটকে গেলেই চুলটা আঙ্গলের ফাঁক থেকে বাইরে এনে 
টাকাটি করতলে ফেলা হয় । এ সব কাজ এক হাতে এবং বা হাতেই করতে হয় 
যাতে কোনও কিছু করা হচ্ছে কেউ না টের পায়। এখন বা হাত বাড়ালে, 
চুলের দেড় হাত প্রায় দৈর্ঘ্য অতিক্রান্ত হওয়া মাত্র, টাকাটি করতলে চুলের টানে 
চলতে শুরু করে। এই চুলের টান যে দিকে থাকে সেই দিকেই টাকাটা চলে। 
যেহেতু এক গাছা চুল নজরে পড়ে না সেহেতু দর্শকের চোখে টাকা নিজেই 
চলছে মনে হয়। টেবিলে ও চেয়ারে টাকা ফেলে হাতে আনার বেলাতেও এ 
চুলের আকর্ষণে মোমে সংলগ্ন মৃত্রাই ব্যবহ্ৃত হয় । বলা বাহুল্য, টাকাটি মোটেই 
চলে না ৷ চুলটি যত লম্বা তত দ্বরেই টাঁকাটি স্থির হয়ে থাকে । হাত বাড়ালে টাকাটা 
করতল থেকে ক্রমশ বাহুমূল আঁতক্রম করে অগ্রসর হয় এবং এটাই টাকাকে 
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চলমান দেখায় । টোবিলে ব! চেয়ারে টাকা ফেলে চলম্ত করতে শরণরটা পিছনে 
সরালে এ একই ব্যাপার ঘটে । যেহেতু চুল দিনের বেলাতেই চোখে দেখা! যায় 
না সেহেতু রাত্রে আরও বেশী দৃষ্টির অগোচর হয়ে পড়ে। তা হলেও টাকা 
চালাবার বেলায় শরীর যে টাকার গাঁতর অসুকুলে সাঁরয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই কর্মটি 
গোপন রাখতে যথাসাধ্য যত্ব নিতে হয়। অতএব খুব সাবধানে ও আত ধারে 
চুলে টান ফেলতে হয়। তা ছাড়া চুল বেশশ জোর টানও যেমন লইতে পারে না 
তেমন টাকার ভারে ছিড়ে যেতেও পারে। স্থতরাং টাকাটি চলতে চলতে বাহুর 
পাশ দিয়ে ষেন গড়িয়ে না পড়ে অভ্যাস করে দক্ষ হতে হয়। 


টাকার স্বরূপ 


সংঘটন £ চিহ্নিত একটি টাকা রুমালে জড়িয়ে জলের গ্লাসের ওপর 
রেখে টাঁকাটি জলে ফেলে দিলে আর দেখতে পাওয়া যায় ন1 অর্থাৎ টাকার্টি 
অদ্শ্ঠ হয়ে যায়। অবশেষে সেই চিহ্িত টাকাটি অপ্রত্য।শিত ভাবে পুনরুদ্ধার 
করলে বিম্ময়ের বিষয় হয় বৈ কি। 

বাঁগ.বিস্তার 8 [দাগ দেওয়া টাকা দর্শকের হাত থেকে নিয়ে] টাকার 
রূপে তো সবাই মুগ্ধ তাই এব নাম রূপেয়া। এর শ্বরূপটাও জানার কথা। 
চন্দ্র বদন, চন্দ্র বরণ ও চন্দ্র গঠন। গুণের পরিচয় কেউ পেয়েছেন, কেউ পান 
নি, আর অনেকেই পেয়েও পান নি। আমি সেই গুণগত বূপটা আপনাদের 
হাতে-কলমে করে পরিষ্কার বৃঝিয়ে দিতে চাই । আপনাদের কারও কাছে 
কি পারার চতুষ্ধোণ রুমাল হবে? 
থাকে যাদ এক বারটি এখানে চলে 
আহবন ৷ [ কমাল দিতে দর্শক এগয়ে 
এলে ] অনুগ্রহ করে পাট ভেঙে 
কুমালখানা তু কোণ ধরে ঝুলিয়ে ধরুন । 
[ প্রদর্শক তার বাঁ হাত বাড়িয়ে 
করতল চিত কারে ] আমার বা হাতের 
ওপর রুমালট! বিছিয়ে দেবেন দয়া করে? [ কমাল বিছানে! হলে] এবার 
আমি টাকাটি বা হাতে পাতা কমালের ওপর আহ্গুলের ভগার কাছে রাখলাম 
(চিত্র ৭৭)। [ টাকাটা বা হাতের অনুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে রুমালের মধ্যে 





( চিত্র ৭৭) 


১৭৩ যাছু বিজ্ঞান 


ধরে হাতটা উপ্টিয়ে, কুমালের কোণগুলি ঝুলিয়ে ফেলে ] আপনি টাকাটা 
এ ভাবে ধরবেন কিন্ধু। জানেন তো, আমাদের দেশের ছূত্মার্গ, সচেতন পদার্থের 
ছোলা ফির ব্যাপার, আর ববালাত ছুত্মার্গ হচ্ছে অচেতন পদার্থের ব্যাপার, 
যেমন ওষুধে বিযুধে শিশি বোতলে লেখা থাকে “হস্তে দ্বারা ম্পৃ্ট নহে'। 
নিন, ধরুন। দীড়ান, টাকাটা এক বার দেখিয়ে দিই। [আবার হাত উণিযধে 
টাকাটি আঙ্গুলের ডগায় রেখে দেখিয়ে 
পুর্ববৎ অবস্থায় ফিরিয়ে এনে (চিত্র ৭৮) 
(১)] এই জলের গ্রাসটি এক হাতে ধরবেন 
আর কমালে জড়ানে! টাকাটা তার ওপর 
তুলে ধরবেন। [গ্রাম ও রুমালে মোড়া 
টাকা দর্শকের হাতে দিতে দিতে ] 
টাকাটা বেশ শক্ত করে ধরবেন 
আর গ্লাসটা সাবধানে রাঁখবেন । কাচের 
গ্রাস হাত ফস্কে পড়লে দশ খান হয়ে ঘাবে কিন্ত। এবার রুমালট! গ্লাসের 
ওপর তুলে ধরুন যাতে আমি গ্রাসটি রুমাল দিয়ে ঘিরে ফেলতে পারি। 
গ্লাসের চার ধারে কমাল ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে টাকাটা! ছেড়ে দিলে জলের 
মধো পড়ে যায়] বেশ দিব্য দেখাচ্ছে । এ কমাল ঘেরা গ্লাসের কথা বলছি। 
আচ্ছা, আপনি যদি টাকা আব কুমালটা ছেড়ে দেন তা হলে টাকাটা কোথায় 
পড়বে, বলতে পারেন? জলে পড়বে ? ঠিক। টাকা জলে পড়বে। অনেক 
টাকাই আমরা অনেক সম্নয় জলে দিয়েছি যে টাক! রক্ত জল করে পেয়োছ। 
আজ আরও একবার এ মহত ছষ্টান্তে সবাই জানুক অসার সংসারে টাঁকাট। নির্জল| 
জল। আপানি রুমাল শুদ্ধ টাকাটা জলেই ফেলুন। [দর্শক টাকা ও রুমাল 
ছাড়তেই ] তা হলে টাকাটা জলে গেল? [[যাঁছকাঠি রুমাল ঢাঁক| গ্লাসে 
ছইয়ে, কুমালের এক কোণ ধরে এক টানে উঠিয়ে ফেলে ] গ্লাসের জলে টাকাটির 
কি অপরূপ রূপ খুলেছে বলুন তো? কি? দেখতে পাচ্ছেন না? [ রুমাল 
উদ্টিয়ে পাণ্টিয়ে দেখাতে প্রদর্শকও তীক্ষ দৃষ্টিতে অন্বেষণে ব্যর্থ হয়ে বিস্ময় 
বিদ্ষারিত চোখে ] টাকা তো কমালে নেই । [স্বহস্তে গ্লাস নিয়ে অনুসন্ধান” 
ঘিতে দেখতে দেখতে ] গ্লাসের জলেও নেই । টাকা নেই তা হলে? আসলে 
টাকার এই তো রূপ। পয্বলার রোজপারটা দোসরাতেই ক্র । মাসের মেহনত 
কর! টাকা নিমিষে জল হয়ে ঘায়। তব্‌ যাদুকরের টাকা যাবে কোথায়? 





যসতরার ক্রশড়া ১৭৯ 
এই জলের থেকেই টাকাটা ফিরে পেলাম (২) [গ্লাসের জলে আঙ্গুল ডু বয়ে 
ওঠাতেই আঙ্গংলের ভগায় টাকার উদয় হয় ]। 

উপকরণ £ একটি গোলাকার শ্বচ্ছ কাচের চাকাতি যার বেড় টাকার 
বেড়ের সমান। আর একটি উধধ সেবনযোগ্য কাচের গাস যার তলদেশে এ 
কাচের চাকতি অনায়াসে বসালো বা রাখা যায়। 

কতরব্য £ (১) প্রবর্তনের সাহায্যে প্রদত্ত মৃদ্রাটির পাববর্তে কাচের সহায়ক 
চাকতিটি রুমালের মধ্যে রেখে দর্শককে ধরতে দেওয়| হয়। সর্বাগ্রে জলম্তদ্ধ 
শলীসটি দর্শকের বা! হাতে ধারয়ে তার পর রুমালের মধ্যে রাখ! টাকাটি (?) অর্থাৎ 
সহায়কটি তার ডান হাতে ধরতে দেওয়ায় ভদ্রলোকের ইচ্ছা থাকলেও কমালের 
থুট তুলে টাকা দেখবার স্থযোগ থাকে না। আঁধকন্ত টাকাটি কমালে প্রথম 
বার ঠিকই বাখা হয়েছিল আর দ্বিতীয় বার প্রবর্তন হওয়ায় সন্দেহের কারণ 
সমূলে উতৎ্পাটিত করা হয়েছে। তা ছাড় কমালের মধ্যে গোলাকার 
শক্ত বস্তুটি স্পর্শ ত্বারা টাকা মনে হতে বাধ্য। এর পর টাকাটা যখন গ্লাসের 
মধো পড়ে তখন গ্লাসের গায়ে লেগে যে আওয়াজ তোলে সেটাও টাকার শবের 
মতই শোনায়। স্বতরাং দর্শক রুমাল চাপা টাকা হাতে পান নি কিছুতেই 
বলতে পারেন না । 

প্রসঙ্গত, চাপ্টা কাচের চাকতি এ চাকৃতির মাপের কাচের গ্লাপের তলায় 
পড়লে সেই গ্লাসের জল ঢেলে ফেললেও চাকাতিট৷ বাইরে বেরিয়ে আসে না, 
বৈজ্ঞানক নিয়মে বায়ু শুন্ত অবস্থায় জলীয় আকর্ষণে আটকে পড়ে বলে। জলে 
নিমজ্জিত স্বচ্ছ চাকতিও চোথে দেখা যায় না। 

(২) করায়স্ত টাকাটি গ্লাসের জল ঢালবার সময় সেই জল থেকে উদ্ধার 
করে অথবা যাদুকাঠির প্রান্ত থেকে চয়ন করে আবিভূ্তি করলে অদৃশ্) হওয়া 
টাকার অকম্মাৎ পৃনকদ্ধাবরের চমক দর্শকদের মনে গভীর বেখাপাত কবে। 
বিম্ময়ের পর বিশ্বময় স্থষ্টিই যাঁদুক্রীড়ার সর্বজন সমাদূত আকিঞ্চন। 


মত ঘধ্যায় 
বিবিধ ক্রীড়া 


নয়ের অন্যাক্ 


সংঘটন £ একজোড়। তাসের একটি দর্শক বেছে নিয়ে দেখার পর 
তাসজোড়ায় ফেরত এলে প্রদর্শক তাসগ্তাল ভাঁজয়ে একটি তাস তুলে দেখায়। 
মনোনয়নকারা সেটি তীর নির্বাচিত তাস নয় বলে জানালে প্রদর্শক সেই তাসটিকেই 
ধাপে ধাপে নির্বাচিত তাসে পাঁরণত করে ফেলে । 

ৰাগ.বিস্তার £ [তাস ভাজাতে ভাজাতে দর্শকদের কাছে এসে] এই তাস 
থেকে আপনাদের এক জনকে একটা নিতে অনুরোধ করছি । কে নেবেন? 
আপনিই নিন। | ছড়ানো তাসের একটি টাঁনা হলে ] তাপ চেনেন নিশ্চয় (১)? 
তাসট। দেখুন । শেষ পর্যস্ত মনেও রাখতে হবে । আম বরঞ্চ ঘুরে দীড়াচ্ছি। 
আপাঁন তাসটা সবাইকে দেখিয়ে রাখুন। [দর্শকদের দিকে পিছন হয়ে দাঁড়িয়ে] 
তালটি সবাই দেখুন । দেখে মনে বাধুন। তাস দেখানো হয়েছে কি? এবার 
আম স্বরে দাড়াব। আপনার তাপটা উপুড় করে ধরুন যাতে তাসটা কি জানতে 
শাপারি। [দশকের মুখোমুখি হয়ে] এই তাস জোড়ার যেখানে খুশী রেখে 
সমস্ত তাস ভাল করে ভীঁজয়ে দিন যাতে আমরা কেউই আর আপনার তাঁসটা 
(কোথায় আছে ধরতে না পার । [ভাজানে। তাস ফেরত নিয়ে] তাপটা কোথায় 
বলা শক্ত। এই তাসগালর মধ্যেই রয়েছে এই যা সাস্বনা। তাস নাড়াচাড়া 
করতে করতে আমাদের এত অভিজ্ঞত৷ হয়েছে যে তাস খুলে না দেখেও কেটেই 
তাসটা বার করতে পারি। [তাস জোড়া কেটে দু ভাগ করে (২) ওপবের অংশের 
তলার তাসটি থাকশুদ্ধ দশশকদের দোখয়ে] এই তাসটাই উীন নিয়েছিলেন। 
এক বার কেটেই তাস বার করায় বাহাদুরি আছে। কি বললেন? এটা আপনার 
নেওয়া তাস নয়! বলেন কি? আজ পর্যস্ত কয়েক লক্ষ বার এটা করেছি। 
কখনও ভুল হয় নি। নির্বাচিত তাঁসটি আপনাদের মনে আছে তো? হেরে 
. গেলীম ! বিফল হয়েছি! ভারী লজ্জার কথা। ভাল কথা; চার রঙের 
তাসের মধ্যে আপনার তাঁসটির যে রঙ সেই রঙের সঙ্গে এ তাপটার মিল আছে? 


বিবিধ ক্রণড়া ১৭৩ 


আছে। আচ্ছা, এটা একট! ফৌঁটাওল৷ তাস। আপনারটাও কি ফৌটাওল! ? 
এখন বলুন তো আমার হাতের তাসের চেয়ে ফোটা বেশী ছিল, না কম ছিল? 
বেশী ছিল, বেশ বেশ। [তলার তাঁপটি হাতে নিয়ে তাসের মুখ দশ'কদের দিকে 
ধরে] এটা পঞ্জা। আর আপনারট। ? নহলা ছিল ! এই তফাত ! দেখুন, যাছুকাঠি 
ছোঁয়ালেই যাহ! পঞ্তা তাহাই নহল! দেখবেন [তথাকরণ] না, কিছুই হল না। 
[তর্জনীর ডগ! তাসের সেই খাল জায়গায় রেখে (৩)] এখানে যাঁদ একটা ফোটা 
থাকতো তা হলে এই তাসটাই হত ছক! [আঙ্গল ওঠাতেই সেখানে ফোটা! দেখা 
গেল] ! [এর পর আরও তিন বার তর্জনশর অগ্রভাগ এ তাসের যে যে স্থানে ফৌটা 
করার দরকার সেই সেই জায়গায় ছইয়ে (৩) ও তুলে] এখানে আর একটি ফোটা 
ধাকলে হত সাতা। এখানে থাকলে হত আটা । আর এখানে ফোটা গজালেই 
হবে নহল। । শেষ পর্যন্ত সেই অঘটনই ঘটল। তাপটি নহল! । আপনার নেওয়া 
তাসটিই তো? এটা কিন্তু আমার হাতের বুঙ লেগে নয় হয় নি। আপনাদের 
মনের রূডে বডিন হয়ে নহল! হয়ে ফুটে উঠেছে । এ এক অদ্ভুত ব্যাপার ! 
উপকরণ £ একজোড়া খেলার তাস ও একটি সহায়ক তাস। সহায়ক 
তাঁসটি তৈর? করতে একটি পঞ্তা ও একটি চৌকা এ তাসজোড়া থেকে অথবা 
অন্ত একই অনুরূপ জোড়া থেকে নিতে হয়। চৌকা তাসের চারটি ফে"টা 
নিপুণ ভাবে রঙন অংশটুকু কেটে পৃথক 
কর! হয়। নরুন দিয়ে ফোট! কাটা 
ভাল। এ ফোটাগুলি পঞ্জা তাসটির 
কোথায় বসালে নহলা হয় তা বৃঝে নিতে 
প্রথম কাটা ফোটাটি সেইখানে বাসয়ে 
ছচ দিয়ে ফোটার মাঝখান ভেদ করে 
তাসের পাত৷ এফৌড় ওফোড় গর্ত করে 
ফেলতে হয়। এর পর কাটা ফোঁটাটি 
তালের ফোটার দাগে দাগে মিশিয়ে 
ছচদিয়ে আগের বারের মত গর্ত করে 
ফেলতে হয় তাসের ফৌঁটার একটু 
ওপরে। পরে স্থৃতায় গেঁথে কাট! ফোটার 
ওপরের ছেঁদার তল! গলিয়ে সামনে থেকে দ্বিতীয় ছেঁদা পার করে আগে যেখানে 


তাসে ফুটো করা হয়েছিল সেটায় ঢুকিয়ে স্থতার খেই ছুটো শক্ত করে বেধে 
দেওয়া হয় (চিত্র ৭৯)। এ ব্যবস্থায় কাটা ফৌঁটাটি খেলা দেখাবার আগে তাসের 





(চিত্র ৭৯) 
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ফেটা ঢেকে এক করে রাখা যায় ও খেলার প্রয়োজনে কাট ফৌোটাটি সারয়ে 
যথাস্থানে আরও একটি কৌটা বেশী দেখানো যায়। এ তাসের জন্ত আত 
মাহ লাদা রেশমী স্থতা ব্যবহার করা যায়। তবে আম নিজে পাক! চুল দিয়েই 
ফোটা গাথি এবং আজ চাল্পণ বছর ব্যবহার করছি। এই সহায়কটি জোড়ার 
তলায় পঞ্জ অবস্থাক্ন রাখা হয়। 

কতব্য (১) দর্শককে হরতনের নছৃলা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। 
সহায়ক তাদটিও অবশ্য হরতন হবে বলা বাহ্‌ল্য । অন্ত যে কোনও নহলা নিলেও 
চলে যদি সহায়কটিও তাই করা হয়। 

(২) সহায়ক তাপটির কোণের চারটি ফোটার ওপয় কাটা ফোটা সংলয় 
থাকায় এ তাসটি জোড়ার যেখানেই থাকুক না কেন নেখানটা উচু হবে। উচু 
হওয়ার জন্ত তাসের পাশে নজর দিলেই ছু ভাগে বিভক্ত ছুটি থাক দেখা যায়। 
ওপরের তাসগুলি ওঠালেই হাতে তোলা ভাগের তলার ভাসটি সহায়ক হয়। 
এ ছাড়াও পিঠ চেপে প্রস্থের দিকে আঙ্গ লের উতধ্ব টানে তান ফেলে গেলে সহায়কে 
পৌছানো মাত্র গত ভঙ্গ হয়। গাঁত ভঙ্গ হওয়! যার বাদবাঁকগ ওপরের ভাস তুলে 
নিলে নীচের তাসাটি পহায়ক হতে বাধা । এই ছুটির যে কোনও একটির সাহায্যে 
এক ভাগ তুলে নীচের সহায়কটি দর্শকদের যখন দেখানো হয় ভারা সেটি পঞ্জাই 
দেখতে পান। 

(৩) সহায়ক তাসের স্বতায় গাথা ফেোটাগুলতে তর্জনী ঠোকয়ে নীচে 
টানলে বা ওপরে ঠেললে পেটি সরে যথাস্থানে এসে য'য়, কারণ এ পর্যস্তই ফে।টা 
চলার ব্যবস্থা করা হয়েছে । আল্গলের এই ঠেলা বা! টান! এমন ধাঁরে করতে হয় 
যাতে এ কর্মটি কর! হচ্ছে কারও নজরে না ধরা পড়ে। এটি করতে চলস্ত 
ফোঁটায় তঞ্জনী যেন লক্ষাত্র্ট হয়ে পড়েছে ভাবে ফেলে, অন্ত হাতে ধরা তাসটি 
উঠিয়ে বা নামিয়ে নেবার সময়, তাসটা তর্জনীতে চেপে রাখলেই স্থৃতায় গাথা 
ফোটার যত ভর যাবার যাবে। 


বিভ্রম : যাঁদ শেষ পর্যন্ত এই সহায়ক তাসটি নহুলায় রূপান্তরিত করার পর 
দর্শকর্দের হাতে ছেড়ে দেওয়ার বাসনা থাকে তা হলে সহায়কের পিঠে একটি 
সাধারণ নহলা একজে হাতে নিয়ে, পঞ্জাকে নহল! করার পর, ভান হাত বারেক 
সহায়কের ওপর রেখে সেটি করায়ন্ত করে অপসারিত করা যেতে পানে। 
সহায়ক করায়ত্ত হাতে যাছুকাঠি ধরলে সোঁটির আস্তিত্ব গোপন রাখা সহজ। 
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বা হাতে ধরা তাসটির সঙ্গে সহায়কাটিও ভান হাতের চেটোয় নিয়ে, তাসের 
পিছনট। দেখাবার উদ্দেশ্যে রাখার পর, পিছনের তাসটি বা হাতে সাবিয়ে, ভান 
হাতে সহায়কাঁট করায়ত্ত করে ফেলাও সহজ। এখন ভান হাতে ভাসজোড়া 
ইলতে করায়ত্ত তাপটি জোড়ার ওপর রেখে সেখানের অন্ত একা তাস ভান 
হাতে নিয়ে পিছনটা দেখিয়ে বা হাতের তাসের পিঠের নক্সার সঙ্গে ডান হাতের 
তাসটি যদ এক দেখানো হয় তা হলে করায়ত্ত সহায়কটি থেকে অনায়াসেই 
শি্ষণতি পাওয়া যায়। এখন ছু হাতের ছুটি তাস দর্শকদের পরাণক্ষা পিরাক্ষার 
জন্য তাপের ছাতে সমপণ করতে আর দ্বিধা থাকে না। 


তাসের উৎ্পতন 


সংঘটনঃ তাসজোড়া ভাজাতে ডাজাতে পীচ ছয় জন দশকের কাটে 
গিয়ে প্রদর্শক প্রত্যেককে এক একটি তাস গ্রহণ করতে বলে। প্রদর্শক 
বাকণ তাসগুলি একটি বড় কাচের মাসে দাড় কারিয়ে রাখে । এবার দ্শ'কদের 
কাছ থেকে তাদের গৃহীত তাসগুলি ফেরত নিয়ে প্রদ্শক মাসে রাখা তাস- 
গুলির মধ্যে সেগাঁল পৃথক পৃথক স্থানে গুঁজে দেঁু। দশকদের তখন ভীদের 
গৃহীত তাসের নাম উচ্চারণ করতে বলা হয়। নাম করা মাত্র সেই তাসঠি জোড়ার 
মাঝ থেকে ঠেলে উঠতে দেখা যায় । তাস ওঠার আগে ও পরে গ্লাসের 
মুখে পিরিচ চাপা দিলেও তাস ওঠা বদ্ধ হয় না। তাসের হরেক রকম 
চটকদার যাঁুক্রীড়ার মধ্যে এটি অন্যতম | 

বাগবিস্তার £ আপনাদের একজন যাঁদ আমার গ্রাঁভানাধ হয়ে দাড়ান 
তা হলে বড়ই উপকৃত হই। আপাঁন বাজণ তো? ধনাবাদ। এই তাপ- 
জোড়া শিন। যাতুকররা ঘে ভাবে তাস ভাজায় সেই ভাবে এগুলো ভাজাতে 
ভাজাতে পাচ জন দশককে পাচ খানি তাস বেছে নিয়ে, রাখতে দিয়ে 
আন্থন। [ আগস্তককে তাস ভাজানো ও ভাস নির্বাচনের জন্ত তাল ছড়ানো 
প্রভৃতি দেখিয়ে] তাসগুলো নিন। মনে করুন, আপাঁন হচ্ছেন নামজাদা 
যাছুকর আর আমি আপনার সহকারী । পাচ ছ জনকে তাদের ইচ্ছামত একটি 
করে তাস এই তাসগুলে! থেকে বেছে নিতে দেবেন। তাঁদের নেওয়া তাস 
তাদের কাছেই থাকবে । আপনি বাকণ তাসগুলো নিয়ে আমার কাছে আসবেন। 
[ ভদ্রলোক ঘথা নির্দিষ্ট কাজ করে ফিরে এলে তাসগুলি প্রদর্শক শ্বহক্তে নিয়ে 
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টেবিলে রেখে (১) তাকে একটি চেয়ারে বপিয়ে দিয়ে] এবার আপনার সহ্কারা 
[ নিজেকে দৌোখিয়ে |] আপনার হাত থেকে ধার! তাস নিয়েছিলেন তাঁদের কাছ 
থেকে তাসপগ্তাল ফেরত নিয়ে আসছে । [দশকদের কাছে গিয়ে যা 
প্রথম তাস নিয়েছেন] আমার হাতে তাসটি উপুড় করে রেখে দিন। 
[ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের তাস ভান 
হাতের করতলে একটির ওপর একটি সংগ্রহ করে টেবিলের কাছে এসে 
(২) বা হাতে টেবিলে রাখা তাস জোড়াটি গ্লাসের মধ্যে দর্শকদের দিকে 
তলার তাসটি মুখোম্ৃখি রেখে (চিন্্র ৮১) ] এই তাঁসগুলোর মধ্যে আপনাদের 
নেওয়৷ তাসগুলো এখানে সেখানে ঢুকিয়ে রাখাছি। ধীর! তাস নিয়েছেন 
তারা লক্ষ্য বাধন আপনাদের নেওয়া তাস গুজছি, না অন্ত কোনও তাস 
দিচ্ছি। এই ওপরের তাস; এটা তার পরেরটা; ঠিক তার পরে এটা; 
আর তার পরেরট! গেলে রইল মাত্র এই একটা (৩)। [যাছুকাঠি চেয়ারে 
বসা দর্শকের হাতে দিয়ে] যে তাসগাজি নির্বাচিত ছয়োছিল নিশ্চয় দেখেছেন 
তাপগাঁল কি, সমস্ত বলতে পারবেন? [উত্তর হ্যা হলে বাহব! দিয়ে, আর 
না হলে অভয় জানিয়ে] এখন ইনি [চেয়ারে বসা দর্শককে দেখিয়ে] এই 
চেয়ারে বসে দর্শকদের মনোনীত তাসগুলি না ছুয়েই জোড়া থেকে একের 
পর এক বার করে দ্েখাবেন। হীন আত বিনয়ী লোক। এত আত্ম- 
ভোল! যে কারও কাছে নিজের গুণপন! প্রচার করেন নি। আজ এই আত্ম 
গোপনকারী কুশলী যাছকরকে আপনাদের মধ্যে প্রাতষ্িত করার স্থযোগ 
পেয়ে আমি ধন্ত। এবার প্রথম যিনি তাস নিয়েছিলেন তান দাড়িয়ে তার 
তাসের নামটি সকলকে শুনিয়ে দিন। উনি সেই তাসটি তৎক্ষণাৎ তুলে দেখাবেন 
[প্রথম দর্শক তাসের নাঁম বললে ঘ্লাপের তাসে কিছুই ঘটছে না দেখে 
প্রদর্শক চেয়ারে বসা দর্শককে সম্বোধন করে ] এ কি করছেন ? এ ভদ্রলোকের 
তাসটি জোড়া থেকে আলাদা! করে তুলুন? [দর্শক অপারগ জানালে বা ন 
জানালে] অনর্থক নিজেকে এখনও গোপন রাখবার চেষ্টা করছেন। আপনি 
তাসের নাম শুনতে পেলেই যাদুকাঠিট! গ্লাসের দিকে লক্ষ্য করে নাড়াবেন। 
ইস্থুলে মাষ্টারমশাইরা যেমন পড়য়াদের পড়া জিজ্ঞাসা করতে আমাদের দিনে 
বেত নাড়তেন তেমন ভাবে। [ তাস মনোনয়নকারা দর্শকদের প্রথম জনকে 
উদ্দেশ্য করে] অনুগ্রহ করে আর এক বার আপনার তাসের নামটা জোরে 
বলুন মশাই । [তাসের নাম বলা হতেই, হাত নেড়ে যাছবকাঠি নাড়ার 


বাবিধ ক্রীড়া বন 


ইশারা করতে করতে ] দেখুন, উনি ওখানে যাদুকাঠি নাড়ছেন আর এখানের গ্লাসে 
তাসটি মগ্ত্ররলে তাসজোড়া ছাঁড়িয়ে উঠে সবাইকে দন দিচ্ছে। এবার 
দ্বিতীয় তাস্টি যিনি নিয়েছিলেন তিনি উঠে দাড়ান, জোরে তাসের নাম 
বলৃন, সবাই যেন স্তনতে পায়। [তাসের নাম উচ্চারত হলে] কৈ কিছুই 
হচ্ছে না যে? [চেম্বারের দর্শককে] একট। কিছু উপায় ঠাওরান? কুটনীতাবিদদের 
মত যাদুকরেরও কথায় কাজে তফাত হলে চলে না। [গোপন পরামর্শ কর।র 
ছল করে সবাইকে শুনিয়ে ] পেছন দিক দিয়ে সরে পড়াই বৃদ্ধিমানের কাজ 
মনে হচ্ছে? ঘাবড়াবেন ন1। ভয়ের কি? ভরসাই বা কোথায়? মঞ্চে এসে 
হাঁজার জোড়া নিষ্পলক দৃষ্টির জালায় জলতে জলতে কি মজা এখন টের 
পাচ্ছেন। তবু তো আপনার হাতে যাছুদণ্ড আর ওরা সবাই দগ্হীন। 
ছু দণ্ড নিজেকে সামলাতে পারবেন না? আপাঁন নির্ভয়ে জোরে জোরে যাছকাঠি 
নেড়ে & তাসের নাম ধরে ডাকুন, আশ! কার অকুলে কুল পাবেন। [ আগন্তককে 
যাদুকর ভাঙ্গ বাঁতলিয়ে, তাঁকে দিয়ে হুকুম জারি কারিয়ে (৪) ] দেখছেন? 
তাস উঠছে? বলি নি আপনাকে যাঁদুকর হতে চাই যাঁদুকাঠি, শিক্ষক হতে 
ব্তে আর পলিশ হতে কৌতকা। [এর পর তাঁসশ্ুদ্ধ মলাসটি হাতে তুলে আগের 
মত তাসের নাম ঘোষণ। হলে যাঁুকাঠি নাঁড়ালে তাসটি উঠতে থাকে । তার পর 
মদের ওপর পারচ চাঁপা দিয়েও তাস ওঠানো হয়। প্রাতাটি তাস ওঠা মাত্র 
দেই তাঁসটি প্রদর্শক হাতে করে তুলে জোড়ার লামনে গ্রাসের মধ্যেই অন্রান্ 
তাপগুলির সঙ্গে এক করে রেখে দেয় ]। 

উপকরণ? একজোড়া খেলার তাণ, একটি সহায়ক তাপ, কাচের বড় 
গ্রাস একটি, পাঁরচ একটি, এক কাটিম স্থৃচিকন কাল স্থৃতা ও যাছুকাঠি। 
সহায়ক তাশ।টর |খশেষত্ব এহ যে এএ [পিঠে টোবলে পাতা চাদর বা ঢাকানিতে 
ঘে কাপড় আছে সেই কাপড়ের অংশ লাগানো থাকে । ফলে, সহায়কটি 
উপুড় করে ফেলে রাখলে কারও নগরে পড়ে না। এ ছাড়াও এ সহায়কাটির 
মাথার দিকে মাঝ বরাবর কাল হ্ত! বেঁধে স্থতার অন্ত প্রান্ত টোবিল বেয়ে 
মেঝের সন্গে মিশিয়ে সোজ| মঞ্চের বাইরে নেপথ্য সহকারীর কাছ পযন্ত 
ছাড়িয়ে রাখা থাকে। যে পাশে দর্শককে বসানো হবে তার উপ্ট/ দিকে 
এই স্ত| অবস্তই রাখতে হয়। তা ছাড় টেবিলের চাদরে একটা ছোট 
মেফটিপিন বা আলাপন বাধিয়ে রাখতে হয় যার মধ্য দিয়ে স্থতাট! পার হয়ে 
নেপথ্য সহকারীর কাছ পর্যস্ত পৌঁছে ঘায়। এই আল্লাপনের সামনে গ্লাস 
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থাকলে, গ্লাপে রাখা স্থতায় ঝোলানো তাসটি নেপথ্য সহকারণ যখন স্থতায় 
টান দেয়, তখন উঠে পড়তে বাধা হয় ( চিত্র ৮১)। 
কর্তন £ (১) ডান হাতের তাসঙ্গোড়াটি টেবিলে রাখতে সহায়কটির ওপর 





(চিত্র ৮০) 


তাপঙ্গোড়া রাখতে সহা।য়কের স্থৃতা বাধা 
দিকটা ওপর দিকে বাখা হয়। পাঁচ 
ছখাঁন তাস জোড়ার মধ্যে গুঙ্গে দেবার 
মত $ছুটা স্থতা টোবলে ছড়য়ে 
ব্বাখও এ সময় সৃবিধাঞ্জনক এবং পে 
বাবস্থাও অগেই করে বাখতে হয় 
(চিত্র ৮*)। 

(৩) নির্বাচিত ভাপগুলি জোড়ায় 
একটি একট করে বাঁয়ে দেবার সঘয় সর্ধ- 
শেষ মনোনগত তাসটি সর্বাগ্রে জোড়ার 
স/মনে রাখতে হয় । তাপ টর তলদেশের 
মাঝ বরাবর স্থভার ওপর বসিয়ে ছু ভাগ 
তাসের মধ্যে চেপে বসানো হয় যাতে 


তাসাঁট হ্থতায় টান পড়ে নড়াচড়া না করে। 


স্থাপন করা হয়। তার পর এ হাছেই 
গ্রসটি সোজা করে দী.ড় করানো হয়। 
সাধারণতঃ গ্লস উপুড় করেই রাখা হয় । 
তা না থাকলে স্থানাস্তর করতে হয়। 
কারণ হাতের তাপ টোবলে বাখার 
দরকারের একটা উপযুক্ত অজ্ত্হাত। 
কাধতঃ না দিলে চলে না। 


(২) তাপজোড়াটি গ্রামের মধ্যে 


রাখতে স্হাক্সকটি তলায় নিয়ে হোল হয় 
এবং তলার তাসটির মুখ দর্শকদের 
দিকে রেখে দেওয়া হয়। গ্রঃসের মধ্যে 





( চিত্র ৮১) 
স্কৃতা & তাদটির ছুদক তিবে থাকে (চিন্ত্র ৮১)। প্রথম তাঁগটি বসাবার সময় 
বা হাতের তর্জনী জোড়ার সামনের ভাপগগু"লর ওপর রাখা! আবশ্বক যাতে সহামক 


নির্বাচিত তাস্গুলি ফেরত নেওয়ার 


পাতিল 


বাবধ ক্রঁড়া ১৭৪ 


যে রত, কথা বলার সময় বল! হয়েছে, তাতে আপনা থেকেই শেষ দর্শকের 
তাপাট প্রদর্শকের হাতে প্রথম তাস হয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি তাস জোড়ার যধ্যে 
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বদাতে স্থৃতার বেষ্টনশর মধ্যে ঠেলে জোড়ের মধ্যে একাকার করে দেওয়া! হয়। 
(ত্র ৮২) ছবিতে তাসগ্র:চ্ছর মধ্যে তাপ কি ভাবে রাখা হয় দেখানো হয়েছে। 

বিভ্রম : সরু সুতার যাতায়াতের রাস্তা গ্র'পের মুখের দিকে লব সময়ই 
থাকে । সেই কারণে নীচের গ্লাসের ওপর আর এক্সট গ্রাপ উপৃড় করে রাখলে 
অথবা:মুখট1 পারিচ দিয়ে ঢেকে দিলেও সুতার টানে গ্লাসে রাখা তাল উঠতে 
বাধ্য। তা ছাড় তাদভতি গ্লাদ টোবিলে স্থানাস্তারত করাও চলে। এগুাল 
করলে দর্শকরা! কি উপায়ে তাঁপ উঠছে অন্মান করতে গণ্ডগোলে পড়েন এই ভেবে 
যে গ্রাসে পিরিচ চাপা পড়লে বাইরের কোনও সংযে|গ যাঁদ থেকেও থাকে সেটার 
পথ রোধ করা হয়েছে। গ্!সাট টোবলের এদিক ওদিক সারিয়ে বসালেও দেই 
একই কথা, খে।গাযেগ থাকলে গ্লাস নাড়াচাড়। করা সম্ভব নয়। তাস যখন 
উঠতে থাকে তখন যদুকাঠি গ্রঃপের িছুট। উ"চুতে আন্দোলিত করেও এবং 
চার দিকে পাক দিলেও সংঘোগহনতার স্বপক্ষেই যু'ক্ত উপস্থিত করা চলে। 


তাস মুদ্রা ও মোমবতি 


সংঘটন £ নিধাঁচিত একটি তাস দ্রীড়ে আলাদা! করে রাখার পর, ধার 
করা একটি মুদ্রা চিহৃত করিয়ে এক টুকরা কাগজের অর্ধাংশে মুড়ে মোমের 
শিখায় ধর! মাত্রই মোড়কটি দপ করে জলে ছাই হয়ে যায়। পরে অন্তহিত মৃ্রাটি 
নির্বাচিত তাসের অভ্যন্তর থেকে কেটে বার করা হয় ও তম্মীভূত কাগজের 
টৃকরাঁটি মোমবাতির পেট চিরে নিক্ষান্ত করে অপর অর্ধাংশের সঙ্গে মিলিয়ে 
দেখানো হয় যে সেটিও পৃনকদ্ধার করা হয়েছে। অবণেষে ছু টুকরা কাগজ 
আস্ত করে দেখিয়ে বিস্ময়ের তরঙ্গে যবানক! পাত করা হয়। 
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বাগ.বিস্তারঃ [জনৈক দর্শকের সামনে তাস ছড়াতে ছড়াতে ] এ 
থেকে এক খানা তাস টেনে নিন। যে কোনও একটা নিন। এতো আগ 
ঘরে নিয়ে যাবেন না, ফেরত দিয়ে দেবেন, তখন দেরী করলে কাল হরণই 
হবে। একটা নিয়েছেন? তাপ চেনেন তো (১)? নিজে দেখুন, সবাইকে 
দোখয়ে রাখুন । কৈ আমায় দেখালেন না? সকলের মধ্যে আমিও তো এক- 
জন? [ মনোনয়নকারণী তার ত'সটি প্রদর্শককে দেখালে তাসটি মনোধে!গ 
সহকারে নিরীক্ষণ করে সরবে তালের নাম বলতে বলতে তাসজোড়াঁটি এমন 
ভাবে মনোনয়নকারীর দিকে বাঁড়য়ে মথ। নেড়ে ইঙ্গিত কর! হয় যে তান 
তার হাতের তাসটি জোড়ার ওপর রাখতে বাধ্য হন]। আপনার তাসাঁটর 
নাম মনে থাকবে তো? এমন ঘটন! প্রায়ই ঘটে যে খেলার শেষে দেখা 
যায় দর্শক তাঁর মনোনীত তাসের নাম ধাম বেমালুম ভুলে গেছেন (২)! 
তাই আমি যেমন নিজেও দেখে রাখি, সবাইকেও দেখতে বলি। দয়া করে 
আপনারা আবার দেধুন। সকলে কিন্তু ভুলেও তাসাঁটি ভুলে যারেন না 
[সকলকে তাসটি প্রদর্শন এবং মঞ্চে বা টেবিলের কাছে আসতে তাসের সামনেটা 
দর্শকদের দিকে রেখে মাথার ওপর হাত তুলে প্রত্যাবর্তন ]। [ তাপজোড়াটি 
টেবিলে রেখে, বা হাতে একটি কৃশকায় দাড় দৌঁখয়ে ] এ তাসটি আপনাদের 
ম্থখোম্বুখি এই দাড়ে রাখাঁছ যাতে আপনারা ভুল করেও এটা ভুলতে না পারেন। 
[তাসটি দীাড়ে রেখে, টেবিলের ওপর থেকে এক টুকরা পাতলা কাগজ ও 
ছুরি নিয়ে (৩) অন্ত দর্শকদের দিকে যেতে যেতে ] আপনাদের কাছ 
থেকে কি একটা আধুলি পাওয়া যেতে পারে ? আছে, ভালই । আমার হাতে 
আধুলিট! দেবার আগে এই ছুরির ফলা "দিয়ে ওটাতে একটা চিহ্ন দিয়ে 
রাখুন [ছুরি খুলে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে ] এমন একট! দাগ দিন যাতে 
পরে আপাঁন সেট! চিনতে পারেন। [ডান হাতে ছার ও আধুল নিয়ে 
বা হাতের কাগজাট ভান হাতে তুলে (৪) অন্য দর্শকদের কাছে গিয়ে] এই 
দেখুন আধুলি। আর এই চিহ্ন । চিনে রাখুন। আপনার কাছে আধুলিটা 
গচ্ছিত রাখছি । দেখবেন, বাইরে বেরিয়ে যাবেন না। -[ ছুরিটা পকেটে 
ফেলে (৫) আগের দর্শকের কাছে গিয়ে] আপনাকে আধুলিটার জন্য রসিদ 
দিতে ভুলে গোঁছ। এই কাঁগজট। ছু টুকরো! করা যাক। [কাগজ ছেড়া হলে 
খণ্ড কাগজ ছুটি বাঁ হাতে যেখে, ডান হাতে করে একটা খণ্ড দর্শককে দিতে 
উদ্ভত হয়ে (৬) ] এই আধ খানা কাগজ আপানি রাখুন। যেমন টাকার 
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অর্ধেক আধূলি, তেমনি পুরো কাগজের আধখানা তার উপহৃক্ত রসিদ । 
[ অপর দর্শকের কাছে গিয়ে] এবার আধুঁলটা দিন তো, এই কাগজে মুড়ে 
বাখি। [কাগজে আধুলি মুড়ে (৭) মাথার ওপর মোড়কটি তুলে ধবে মঞ্চে 
এসে ] আচ্ছা, এই মোমের শিখায় যাঁদ মোড়কটি ধরা যাঁয় [ তখাকরণ 1) 
এ কি? কাগজও গেল, আধুলিও গেল। আধুলিট! মেকী ছিল না তে? 
[যে দর্শকের হাতে শেষ বার আধৃলট! ছিল তাঁকে সম্বোধন করে] আপাঁন 
এক বার দয়া করে এখানে আম্ন। আধাল তো খুঁজে বার করতে হবে? 
আপনার কি মনে হয় আধুলিট! এই শিখার মধ্যে ঢুকে গেছে? [উত্তর যাই 
হোক না কেন] শিখা থেকে আধৃলিত্র দেখা পাওয়ার চেয়েও এঁ তাসের পেটে 
আধুলিটা যাওয়াই বেশ বিচিত্র, নয় কি? তাপটাকে ভাল করে দেখুন তো 
কিছু দেখা যাচ্ছে? তাসের মধ্যে গোল কি একটা আছে মনে হচ্ছে? 
আশ্চর্য কাণ্ড! এই ছুরি (৮) দিয়ে কেটে জিনিসট। বার করে ফেলুন। 
[ ছাঁর দর্শকের হাতে দিয়ে কি ভাবে কাটতে হয় বুঝিয়ে দেওয়া হয়। 
আধুল বাঁহগত হলে] তাসের ভেতর আধুলি! এ যে ভেগ্ষি! দেখুন, দেখুন 
আধুলিতে চিহুটা আছে কি না? হুবহু আগের দাগ! বড়ই আশ্চর্যের 
[বিষম্। | ফুৎ্কাঁরে মোমবাতি |নাবয়ে] দিন তো ছুরট| [বাতির মাঝ 
বরাবর ছুরি চাঁলয়ে, ছু ছাতে দু খণ্ড ধরে, এক ভাগের অন্যন্তরে ছুরির 
খোচা কাগজের অংশ বিশেষ উক্ষিয়ে তুলে ] এট! কি? বার করে ফেলুন 
তো (৯) ? [দর্শক কাগঞ্জটি খুলে ফেলার পর] কাগজের আধখান! তা! হলে 
ফিরে পাওয়া গেল ? অশেশ ধন্যবাদ, আপাঁন এসে সাহায্য করেছেন তাই ন। 
এত সব কাও ঘটলো । কাগজ ও আধুলিটা দিয়ে আপাঁন এখন যেতে পারেন । 
[ডান হতে জিনিসগাল নিয়ে, বা হাতে রেখে, প্রেক্ষাগাবে গিয়ে] আপনি 
কাগজের টুকরোটা আপনার হাতেরটার সঙ্গে মালয়ে দেধুন তো? মিলেছে; 
খাপে খাপে মিলে গেছে? আশ্্য! এই নিন আপনার আধুলি। ছেঁড় 
রাঁসদের কাগজ দুটি দিন। প্রদর্শক কাগজ হাতে শিক্কে বড়ির মত পাকিয়ে 
থুলতে দেখা গেল টুকরা ছুটি জুড়ে গেছে (১) ]। যাদুর জানস সহঙ্গে 
নষ্ট হয় না। এই দেখুন বাসদের কাগজটা আগের মত আস্ত হয়ে পড়েছে। 
এই আঁলখিত রসিদটাও আপাঁন িন। খরচের টাকার সঙ্গে রেখে দেবেন, 
মাস কাবারেও এটাতে হাত পড়বে না, টাক! উীড়য়ে পুড়িয়ে দিলেও না। 
উপকরণ; একজোড়া তাস, একটি সহায়ক তাপ ও ছুটি সহায়ক আধুলি, 
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মোমবাতি সহ মোমদান্‌, তাস রাখার দীড়, দিয়্াশলাই ও তিন ফালি ছ ইঞ্চি 
লম্বা ও তিন হীঞ্চ চওড়া লাদা ঘৃঁড়র কাগজ । 

সহায়ক আধুলি হচ্ছে আধুলির সামনের দিকে ছুরির ফল! দিয়ে যোগ 
চহ্ন একে রাখা। সহায়ক তাসটির মধ্যে প্রদর্শকের নিজের চিহ্ন দেওয়া 
একটা আধুল ঢোকানো থাকে । তাসের মধ্যে মুদ্রা ঢোকাতে হলে সেই 
তাসটি এক রাত জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। একাজের জন্ম আমেরিকা 
বা ইংলগ্ডে তৈরণ তাসই প্ররুষ্ট। কারণ সে দেশের তাস জলে ভিজালে 
সপাটে ছু ভাগে আলাদ! হয়ে যায়। আমাদের দেশের তাপ কাগজের মণ্ড চেপে 
তৈরী বলে সহজে ওপর ও নীচের স্তর পাঁরফকার ছু ভাগে খোলে না। সামনের 
ও পিছনের স্তর আলাদা করা মাত্র সামনের পাটটি এক খণ্ড কাচে উপুড় 
করে বিছিয়ে ফেলতে হয়। তার পর ওটার মাঝখানে একট] চিহ্ন দেওয়া 
আধুলি রেখে পিছনের পাটা চিত করে সব দক টানটান করে পেতে দিতে 
হয়। এ সময় খুব হাল্কা! ময়দার লেই অর্থাৎ আঠা দিলেও হয়, না দিলেও 
চলে। এবার এ একত্রে রাখ! তাদটির ওপর আর একটা কাচ চাপিয়ে 
ঘরের মধ্যে শাঁকয়ে নিলেই কাজ শেষ। এই তাসাঁটর সামনের দিক 
দেখে ওর মধ্যে মুদ্রা আছে টের পাওয়া যায় নাঁ। এই সহায়ক তাসাট 
তাসজোড়ার তলায় বেখে খেল! শুরু করা হয়। 

তিন ফালি কাগজই লম্বার দিকট1 মুড়ে সমচতুক্ষোণ তিন ইঞ্চি করার পর 
একটা খণ্ড বাঁড় পাকিয়ে ছুরির সঙ্গে পকেটে থাকে । দ্বিতীয় কাগজটার ভাজ 
বরাবর টেনে ছিড়ে ছু টুকরা করা হয়। এর একটা টুকরা পাঁকয়ে নলের মত 
গোল করে মোমবাতির গায়ে ততটা লঙ্কা পরিখ। খুঁড়ে সেখানে পঁতে মোম দিয়ে 
গর্ত বৃজিয়ে আগের মত অক্ষত করে রাখা হয়। অন্য টুকরা তৃতীয় কাগজের 
বা কোণের ওপরে ও নীচে মোম দিয়ে লাগিয়ে সম্পুর্ণ কাগজট! দুভাজ করে 
মোমদানের কাছে খেল! দেখাবার সময় রেখে দেওয়া! হয়। এই তৃত+য় কাগজের 
ফালিটার ভান অংশ যাঁতে সহজে জলে ওঠে তার জন্য এ অংশের সামনের দিকে 
পাতলা গদের আঠা মাখিয়ে তাতে দিয়াশলাই কাঠির বারুদের গুড়ো ছড়িয়ে 
শুকিয়ে নিতে হয়। এটা আমার নিজন্ব ব্যবস্থা ; গাদা বন্দুকের ফ্ল্যাশ-পেপারের, 
বিকল্পে ব্যবহার কর! চলে । 

তাসের দীড়াটির কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তলায় একট! গোলাকার স্তভমূলে 
সরু তারের সিক দণ্ডায়মান করার ব্যবস্থার পর একট! “জেমৃ-ক্রিপ' (কাগজ একজে 
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রাখার ক্লিপ বিশেষ), বাঁ ছোট শ্প্ং-ক্রিপ লাগানো থাকলেই হল। এতে 
সহায়ক তানটি উচু করে তুলে দেখাবার জন্ রাখা হয়। 

কর্তব্য £ (১) তাসজোড়ার তলায় সহায়ক তাসটি রেখে খেলা শুরু হয়। 
প্রয়োজন বোধে সহায়কটি করায়ন্ত করা চলেঃ তবে অত সাবধানতা! অনাবশাক | 

(২) আবর্তনের সাহায্যে জোড়ার তলার সহায়কটি দর্শকের দেওয়া তাসের 
ওপর এনে রাখা হয়। ফলে জোড়ার ওপর রাখা দর্শকের তাসটি সহা্কের 
নীচে চলে যায়। 

(৩) কাগজের নীচে রাখা৷ প্রদর্শকের চিহ্নিত মুদ্রাটি, পকেট থেকে কাগজ 
বার করার সময় একই সঙ্গে একই হাতে, তোলা হয়। মুদ্রাটি অবশ্য আন্ুলবন্দশ 
করে গোপন রাখা হয় । 

(৪) প্রবর্তনের সাহায্যে সহায়ক মৃদ্রাটি প্রকাশ করে দর্শককে চিহনটা 
দেখানে! হয়। 

(৫) ছুরি পকেটে রাখতে দর্শকের চিহ্ন দেওয়া আধুলিটাও পকেটে ফেলে 
দেওয়! হ্য়। 

(৩) কাগজটি ছিড়ে ছু খণ্ড করার পর যে খণ্ডে অন্ত কাগজের আধখানা 
রয়েছে সে খপ্ডটি ওপরে রাখা হয়। তার পর সেই আধখানা কাগজ দরশককে 
দেওয়া হয়। 

(৭) কাগজে আধুলিট! মুড়তে প্রথমে ছু পাট করে মুদ্ডাটি তার মধ্যে রাখা 
হয়। পরে ছু পাশ মুড়ে ফেলাহয়। এ সময় মোড়কে চাপ দিয়ে মৃদ্রার 
আকার কাগজের ওপর ফুটিয়ে তুলতে পারলে ভালই হয়। অবশেষে খোলা 
মুখটা হাতে ত্বারিয়ে ওপরমখি করতে আধুঁলটা বাম করতলের অঙ্গুলিমূলে 
থসে পড়ে ও সেখানে করায়ত্ত রাখা হয়। কাগজের তিন পাশ মুড়েই মোমবাতির 
শিখায় ধরা হয়। সে সময় ডান দিক দশকের দিকে থাকায় বাঁ হাতের 
আধৃলিট] নি:সাড়ে প্যান্টের পকেটে ছেড়ে দওয়া হয়। কিন্তু & কাগজের 
কোণে র[খা কাগজটি হাতছাড়া করা হয় না। 

(৮) কোটের বা দিকের পকেট থেকে ছুরি আনবার সময় দর্শকের িঞ্চিত 
আধুলিটাও আহ্ুলবন্দী করে আনা হয়। 

(৯) এখন মোমদানের কাছে রাখা কাগজটি হাতে নিয়ে পাট বরাবর 
ছু ভাগে ছি'ড়ে ফেলা হয়। ভান হাতের টুকরাটি দর্শককে দেবার আগে ডান 
হাতের ছেঁড়া খণ্ডটি বা হাতের ক/গজের নীচে রাখা হয়। .তার পর ওপরের সেই 
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মোমে আটকানো টুকরাটি দর্শককে রসিদ হিপাবে দেওয়া হয়। এটা ঠিক 
প্রবর্তন না হলেও পরিবর্তন তো! বটে। কাগজ ছি'ড়ে ছু টুকরা হয়েছে সবাই 
দেখেছে । আর সেই ছু করার একটা দেওয়া হয়েছে যখন তখন হাতে একটা 
ট্রকরাই থাকবে এই ধারণা হওয়ার ফলে এ কাজটা! সহজ করে দেয়। সম্পূর্ণ 
কাগজের ভাজে অন্ত অর্ধেক কাগজ লাগানো থাঁকবে কে ভাবতে পারে, বল? 
বা দিকের দু কোণে সর্ষের চেয়ে ছোট মোমে ছুটি কাগজ এক করে রাখায় অন্য 
দিক ধরে এক পর্দা কাগজ টানলেই সহজ্জে খসে যাঁয়। বলা বাহুল্য, এ অর্ধেক 
কাগজের বাক অংশ মোমের মধো পৃঁতে রাখা হয়েছে? 

(১০) প্রবর্তনের সাহায্যে দর্শকের দেওয়া আধালটি প্রত্যর্পণ করা হয়। 
আগে যে আধুলি তাঁস চিরে বার করা হয়েছিল ও চিহ্ন সনাক্ত করা হয়েছিল 
সেটি ও দর্শকদত্ত আধুলি প্রবর্তন করে প্রদর্শকের নিজের চিহ্নিত আধুলি 
দেখানো হয়। 

(১১) এবারও প্রবর্তনের সহায়তায় ছু ট্রকর! কাগজ জুড়ে দেওয়৷ হয়। 
এটা করতে অন্গরূপ আকারের একটি কাঁগজ বাঁড়র মত পাঁকয়ে মোমদানের 
পাশে ফেলে রাখা হয়। এই কাগজের বাড় বা হাতে তিলে আন্ুলবন্দী। করে 
রাখ! হয় । পরে ছুই অর্ধাংশ খাপে খাপে মিলিয়ে দেখে দর্শক কাগজ ছুটি ফেরত 
দিলে প্রদর্শক সেগাল অন্থমনস্কতার ভান করে এক সঙ্গে পাঁকয়ে বাঁড় তৈরা 
করে ফেলে। তার পর সেই পাকানো কাগজের সঙ্গে আঙ্গুলবন্দী কাগজের 
ঝঁ়িটা বদল করে ৪ কাঁগজটি টাকার বাঁক্সে সৌভাগাবর্ধক রূপে গাচ্ছত ঝাখার 
জন্ত খুলে দর্শকের হাতে দিয়ে দেয় । 


বিন! আগুনে পোনা গলানে। 


সংঘটন : একটা আংটি চেয়ে নিয়ে, রুমালে মুড়ে, জনৈক দর্শককে রুমাল 
চেপে আংটিটা ধরে রাখতে দেওয়া হয়। তাঁর পর একটি বেতের ছু ধার ছু জনকে 
ধরতে দিয়ে আংটি মোড়া কুমালটি ছাঁড়র মাঝখানে জড়িয়ে রমালের শেষ 
কোঁণটি ধরে আচমকা টান দিতেই দেখা যায় যে আর্খটটা বেতের ছাঁড়ির মধ্যে 
ঢুকে পড়েছে এবং কমাল খসে যেতেই আটটা বেতের মধ্যে দব্নতেও 
দেখা যায়। 

স্বাগ.বিস্তারঃ কারও কাছে কি একটা আংট পাওয়া যাবে? 
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আমার এখন একটা সোনার আধট দরকার। নিজের আংাট নিয়ে খেল! 
দেখালে কেউ বিশ্বাসই করবে * যে সোনার একটা বিশেষ গুণ আছে। 
আপনাদের মধ্যে একজন অন্্গ্রহ করে আংটি দিন। বেশ্যা, সোনার আংটি। 
[কেউ আংটি দিলে, গ্রহণ করে] এ আংটিট! শোন|র তো ? আমি সোনা গলাতে 
জানি কি না। এখন আপনাদের বিনা আগুনে সোন' কি করে গলানো 
ঘায়, করে দেখাব। [ আংট-দাতাকে উদ্দেশ্য করে] অবশ্য আপনার কোন 
ভয় নেই। আপনার কাছে বেশ চৌকস কুমাল আছে 1%1 রুমাল নষ্ট হবার 
আশঙ্কা করছেন? আম আমার কমালটিই আপনাকে ধার পিচ্ছি। যায় 
যাবে, ধার করা রুমালই যাবে। কেমন? [নিজের কমাল বার করে, 
খুলে ফেলে, একই পাশের ছু কোণ ধবে, ছু পিঠ দেখিয়ে, আংটি কুমালের 
মাঝখানে ডান হাত দিয়ে খাখা হয় কারণ রুমালটি খা হাতের চেটোঁয় 
বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে] কমালের ধার চার দিকে । তা বলে রুমাল ধরতে 
ভয় পাবেন ন! (২)। আপনার আংটিট। কুমালের মাঝখানে রাখছি । এবার 
রুমাল উপ্টিয়ে আংটিটা ধরাছি (২)। কখালে ঢাকা আটটা চেপে ধরুন 
আর উঁচুতে তুলে রাখুন যাতে সবাই দেখতে পায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন 
যে আহাটটা, থুড়ি সেনা, গলে টপ টপ করে ফৌঁটা পড়ছে । আপানি এক হাতে 
রুমালটা তুলে ধরুন আর অন্য হাতট] রুমালের তলায় পেতে বাখুন। গলা 
সোন|র ফে।টাগুলো হাত পেতে ধরবেন । সাঁধপান, একটা ফেটাও যেন মাটিতে 
না৷ পড়ে। তিন ফোটা সোনা পড় মাত্র আমায় জানাবেন । [ যাঁদুকাঠি 
রুমালে ছুইয়ে] টিপে দেখুনতো আংটিটা নরম ঠেকছে কিনা ? শক্তই লাগছে? 
একটু সময় লাগবে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা! করুন। এপার আমার আরও ছুজন 
লোকের দরকার । আপনাদের মধ্যে এ পাশ থেকে একজন আর ও পাশ থেকে 
একজন দয়।৷ করে উঠে আন্গুন। আঙ্থন, এই বেতট। হাতে নিন। |আগম্তকদের 
সম্বেধন করে ] আপনারা আমার ছু পাশে দীড়ান। আপনারা বেতটা ধকন। 
| ডান দিকের ভদ্রলে।ককে ] বেতের ডান দিকটা ধরুন। [বা দিকের 
ভদ্রলোককে ] আপনি ব| দিকটা ধরন। ছু জনে একটু টানাটানি করুন | 
হয়েছে; টেনে দেখতে বলেছি, ভে্গ ফেলতে বাল নি। তা হলে আপনারা 
বুঝলেন, আর সবাই দেখলেন, আপনাদের হাতে একটা বেত এবং সেট! 
আস্ত সমস্ত একখণ্ড বেত। এবার বেতটা আমার হাতে দিন (৩) । এটার 
মাঝখানে একটা রুমাল বেধে নিশানা করা যাক। তার পর আপনারা ছু জনে 
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ধরে যত ইচ্ছ! টানাটানি করে বীরত্বের পরীক্ষা দেবেন। ও মশাই, [আংটি 
হাতে দর্শককে লক্ষ করে ] এক বার এদিকে আস্থন। পোনা গলেছে? নরমও 
হয় নি, গরমও হয় নি? সোনা জহরতের গরমটা এতক্ষণেও টের পেলেন 
না, আশ্চর্য? আপনার আংটিটা খটি পোলার তো? দিন দেখি । [দর্শকের 
কাছ থেকে কুমালের মধ্যে জড়ানো আংটিটা নিয়ে বেতের মাঝখানে জড়াতে 
জড়াতে (৪) ] চাবৃক লাগাঁবার আগে আংটিটার সাথে ছড়ির সাক্ষাৎ পাঁরচগ্ 
কারয়ে দোখি ভয় পেয়ে গলে যায় কিনা। নইলে পোহাগ দিয়ে গলাতে হবে। 
বেতটার দু দিক আপ্নারা শক্ত করে ধরে রেখেছেন তো ? [ জড়ানো রুমালের 
শেষ খুট ধরে] এক.*'****** ুই...***১*, তিন [ ষ্ঠ্যাচকা টানে রমাল ছাড়িয়ে ] 
এ দেখুন, বিনা আগুনেই আংটিটা ছাড়ির মধ্যে এই মাত্র গলে গেছে। কা ঘর 
পাকটাই না খেল? 

কর্তব্য £ (১) যে রুমালটি দেওয়া হয়েছে তার বিশেষত্ব এই যে তার চার 
পাশ প্রায় এক হীঞ্চ মুড়ি ভেঙ্গে সেলাই করা আছে। এর দরুণ প্রত্যেকটি 
কোণে ছোট্ট একটি পকেট হয়ে পড়েছে। এ পকেটের একটিতে একটা ঝুট 
আংটি ঢুকিয়ে প্রবেশ পথ সেলাই করে বদ্ধ করে ফেপা হয়। 

(২) বা হাতের প্রসীরত করতলে কমালটি বিছিয়ে ডান হাতের অ'ুলে 
আংটি তুলে দোখয়ে কমালের মাঝখানে রাখা হয়। পরে বা হাত মুঠো 
করে হাতিটা প্রথম বার উন্টে ডান হাতের আহ্গুল দিয়ে কমালে মোড়া 
আঁংটিট। কি ভাবে ধরতে হবে দোখয়ে দেওয়। হয়। এখন দর্শকের হাতে 
আংটি ঢাকা কমালটি দেবার আগে রুমালের একটা কোণ তুলে তাকে দেখানে। 
হয় যে প্ররুত পক্ষে রুমালের নীচে আংটি রয়েছে। যে কোণ তুলে দেখ/নো৷ 
হয় সেই কোণেই ঝুটা আংটিটা কমালের পকেটে থাকে । এই কোণটা তর্জনী 
ও মধ্যম! দিয়ে ধরে উঠিয়ে যখন দেখানো হয় তখন বা হাত চিত 
করতে হুবেই। তার পর ডান হাতে ধরা কোণটি আংটির সঙ্গে এক করা ও 
ব! হাত ওন্টানো সঙ্গে সঙ্গে করলে আংটিটা! ডান হাতের আঙ্গুলের গোড়ায় 
পড়ে যায়। ততক্ষণ ডান হাতের আঙ্গুলের ডগাঁয় ঝুটা আঁট ঢাকা পড়ায় 
দর্শকের হাতে ঘেট| ধাঁরয়ে দেওয়া হয় সেটা টিপে দেখলে আংটি রয়েছে 
মনে হয়। ] 

(৩) বেতট! নিজের হাতে নাড়তে চাড়তে ডান হাতের মুঠোয় অবাস্থিত 
আংটিটি বেতের এক ধার দিয়ে গলিয়ে মাঝ বরাবর মুঠোর আড়ালে রেখে 
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আগত্তক দুজনকে বেতের ছু ধার ধরতে বল! হয়। প্রথমে বেতটা ছু জনকে 
আলাদা তাবে দেখতে দেওয়া! হয়েছিল। এবার প্রদর্শক মাঝখান ধরে দুজনকে 
বেতের দুটি প্রাস্ত ধরতে বলছে যাতে কারও কোনও সন্দেহ ন! থাকে কিছু 
একট1 এরই মধ্যে ঘটে গেছে । অবশ্ঠ দর্শকদের তাই ধারণা । কিন্ত প্রদর্শক 
জানে যা হুবার হয়ে গেছে, আংটটা বেতে ঢোকানো হয়েছে, বাকী শুধু 
পারণাম। 

(৪) গলানো আংটিটা ঢেকে রুমাল জড়ানে! হয়। যতক্ষণ না আংটি 
রুমালে ঢাকা পড়ছে ততক্ষণ ডান হাত ওঠানো যায় না। তবে ডান ও বা হাতে 
রুমালের কোণ থেকে বেতের ওপর আংটি ঘুরিয়ে জড়াতে পারা যায় বলেই 
রুক্ষা। এই বেতে জড়ানো কমালের শেষ খুঁটটা ধরে হ্যাচকা টান দিলে 
রুমালের পাক খোলার গাঁতিশীলতায়, কুমাল বেত ছেড়ে গেলেও, আটটা! 
ভ্রুত বেগে ঘুরতে থাকে, যা ধেখে মনে হয় এখান আংটটা বেতের মধ্যে 
ঢুকে পড়েছে । এটাই এ খেলার বিশেষত্ব । 


ৰজ আটুনি ফস্কা গেরে। 


ংঘটন £ এক খণ্ড দড়ির মধ্যে একটা আংটি ঢুকিয়ে দড়ির ছুই প্রান্ত 
ছু জন দর্শক ধরে রাখা সত্বেও আটটি দড় না ছিড়ে ও দর্শকছয়ের মুঠো! 
না সাঁরয়েও বার করে আনাই এ খেলার বিশেষত্ব । আপাতদৃষ্টিতে এ খেলাটি 
আগের খেলাটির বিপরীত এবং আঁধকতর আয়াসপাধ্য মনে হলেও উপায়াঁট 
নেহাত সরল । 

বাগৰিস্তার 8 [আংটি (১) ও দড়ি (২) দর্শকের হাতে দিয়ে] 
আপনারা দয়া করে দড়ি আর আধাটটা ভাল করে দেখুন, এ ছুটি দ্রবা 
স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কিনা । জানেন তো, যৃগে হৃগে শ্বাভাবক অবস্থা 
পাণ্টায়। অনেক আগে পদ হুগল অথবা শ্রীচরণ ঝ! চতুষ্পদই মানবিক পাঁরবহনের 
সহায় ছিল, আর আজ? এখন আর পায়ে পায়ে পথ মাড়িয়ে পার হওয়ার 
চেয়েও বাঁড় গ্রাম পাহাড় ভিজিয়ে এদেশ থেকে ওদেশ পাঁড় দেওয়াটাই 
প্রচলিত । অর্থাৎ তুচর থেকে আমরা খেচর হয়ে পড়োছ। দিন আসছে 
যখন আমরা স্থাবর সম্পান্তর চেয়ে জঙ্গম সম্পদের দিকেই হাত বাড়াব। 
সেই অনাগত ভাবিস্ততের একটা ছোট্ট উদাহরণ এ দড় আর আংটি দিয়ে 
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আপনাদের বৃঝিয়ে দেব। কি? দেখা হয়েছে? জিনিস ছুটো ্বাভাবিক? 
আংটিট] আশ্গুলে পরে দেখেছেন ? দড়টা ঝুলিয়ে টাঁঙ্গয়ে টেনে দেখছেন? 
মশাই কনে দেখতে গিয়ে কাঁণা কিনা, বোবা কি মুখরা, খোঁড়া কি খাড়া সব 
দেখেন, আর দাঁড়র বেলায় দাড় চুলকিয়েই কাজ শেষ। যাক, সব দেখেছেন । 
এবার আংটিটা হয় দড়িতে গলান্‌, নয় দড়িটা আংটির ফুটে! দিয়ে গেলান্‌। 
এখন ছু জনে দড়ির ছুটি প্রান্ত ধরুন। আচ্ছা বলুন তো, উই আংটিটা এই 
দড়ির বাইরে কি করে আনতে পারা যায়? সহজ কথা । আপনাদের একজন 
দ্ঁড়টা ছেড়ে দিলেই আংটিট! বেরিয়ে আসবে । অথবা, দড়র যে কোনও 
জায়গা কেটে ফেললেও ফল একই হবে। তা ছাড়া আর একটা নৃশংস উপায় 
আছে। থাক সে বভত্দ কাণ্ড। দড়ি ছিড়ে বা কেটে আট বোঁরয়ে 
আসতে পারে, অথব! আপনাদের কেউ এক দিক ছেড়ে দিলেই তাও হতে পারে । 
আর, আর, আপনাদের এক জনের এ দাঁড় ধরে রাখা হাতটা কেটে ফেলেও 
আংটিটা মুক্ত কণা যায়। এখন বলুন, এই তিন প্রকারের কোন উপায়টি 
আপনারা পছন্দ করেন? আপনারা যা! বলবেন তাই করব, যাঁদও আংটি দড়ি 
বা হাত কোন্টারই ক্ষাতি করার আভপ্রায় আমার নেই। কিন্তু জনমত ? 
জনমতের চাপে আম নাচার। যাক, আপনাদের ছু জনের মধ্যে এক জন একটা 
রুমাল দিয়ে ফেলুন। যানি দেবেন তার হাতে কোপ দেব না কথা দিচ্ছি। 
[মাল নিয়ে আংটি চাঁপা দিতে দিতে (৩) ] দড়িট|য় একটা ফাঁস দিয়ে 
নই, যাতে এদিক গাদক না হড়কে বেড়ায় অর্থাৎ আংটিটাঁকে ফাঁসিতে 
লটকালাম। আপনার! টানটান করে ধরুন (৪)। বজ্র আটুনি না হলে যন্কা 
গেরো হয় না। দড়িটায় একটু টিল দিন। পরের আংটি বলে টানের 
চোটে তুবড়ে ফেলবেন দেখাঁছ। এবার দড়িটা টেনে ধরুন যাতে সমান্তরাল 
হয়ে থাকে (৫)। না, না, এভাবে একবার আন্া! দিয়ে তার পর আবার 
টান দেবেন (৬)। নিন, খুব জোরে টাঁনবেন না, অথচ শক্ত মুঠোয় ধরে 
থাকবেন। অর্থাৎ এক বার টান দিন, আর একবার টিল দিন। দেখি, কি 
পর্যস্ত হল? [রুমাল উঠিয়ে আংটির চার ধারের বাধন পরণক্ষা করে দেখে ও 
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সবাইকে দেখিয়ে (চিত্র ৮৩)» না, আরও কয়েক বার টান আর অটান, অর্থাৎ 
আরা, না দিলে সফলতার আশা কম। [রুমাল চাঁপা |দয়ে ছু জনেই একটু 





(চিত্র ৮৩) 


আলা, দিন দয়া করে (৭)। হিং...টিং"'১ছট। এই যে আংটি বোরিয়ে এসেছে 
[ আঙ্গুলের ডগায় আংটি দেখিয়ে ]। কেমন বলেছিলাম না,__ব্ আটুনি 
ফল্কা গেরো। 

উপকরণ £ যে কোনও মন্ছণ আধ স্বতা মোটা হাত তিনেক দড়ি, 
রেশমা হলেই ভাল। আর ছুটি একই রকমের আংটি । 

কর্তব্য ঃ (১) যাছুক্রীড়ায় নিজের সামগ্রী যথা সম্ভব কম ব্যবহার করাই 
রীঁতি। এ খেলাটি দেখাতে ছুটি একই গড়নের এক দেখতে আংটির প্রয়োজন 
আছে। অগত্যা প্রদর্শককে ছুটি এক আকাতির আংটি শিজের কাছে রাখতে 
হয়। এ খেলাটি উদ্বোধনে দেখাবার মত যখন নয়, তখন অন্তান্ত খেলা 
দেখাবার সময় প্রদর্শকের আংটির অশ্থরূপ কোন আংটি কারও হাতে আছে 
কিনা খুঁজে দেখলে পরে এই খেলাটি দেখাবার সময় সেই আরংটিটি চেয়ে নিয়ে 
খেলা দেখালে আশ্চ্ধ কাণ্ড ঘটানো সম্ভব । প্রত্যেক যাছুকরেরই খেলা দেখাতে 
এ রকম বৃদ্ধি ও চোখ খুলে কাজ করাই কৃতিত্বের বিষয়। একদা আমাদের দেশে 
ফুটো পয়সা প্রচলিত ছিল, তখন এ পয়পাতেই এ খেলা দেখানো যেত। 

(২) দাঁড়টা নমনীয় ও মস্থণ হলে আংটির মধ্যে অনায়াসেই গলিয়ে দেওয়া 
যায়। 

(৩) কমাল চাপা দিয়ে করায়ত সহায়ক আংটিটা চিত্রে প্রদণিত ভাবে 
(চিত্র ৮৩) ফাশ দিয়ে রাখা হয়। এই ফাশ দিতে দাঁড়র মাঝখান আংটির গর্তের 
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ভিতর দিয়ে টেনে বার করে লেই বেরিয়ে আসা অংশটি ফাক করে আংটির 
ছু'পাশ দ্বারয়ে দঁড়টা যেখান থেকে ঢুকেছে সেখানে তুলে আংটিট। নাচে 
নামালেই এ ফাশট! চেপে বসে যায় । 

(৪) দঁড়তে গলানো৷ আংটিটা মুঠোর মধ্যে রেখে সেই হাত প্রথমে রুমালের 
বাইবে বার করা হয়। তার পর ফ'শে লটকানো৷ আংটিট। অন্য হাতে কমাল তুলে 
যখন দেখানো হচ্ছে তখন অপর হাতটি ক্রমেই দড়ির শেষ প্রান্তের দিকে সারয়ে 
নেওয়া হয়। অ1শেষে এ মুঠো করা হাত দড়র শেষ প্রান্তে এনে দর্শককে 
যখন দড়িটা ধরতে দেওয়া হয় তখন তাকে দড়র যে অংশে হাত দিতে হবে সে 
অংশটা অবশ্যই ফশে লটকানো আংটি ও প্রদর্শকের মৃঠোর অস্তবর্তী কোনও 
স্থান বিশেষ। দর্শক দড়ি ধরলেই প্রদর্শক তার মৃঠে সরিয়ে নেয় আর সেই 
সঙ্গে প্রথম গলানো আংটিটাও দড়ির বাইরে চলে যায়। এখন এই আংটি 
প্রদর্শকের পকেটে অজ্ঞাতবাপের ব্যবস্থা কি শক্ত? 


(৫) হাতের মৃঠোম আংটি গোপন রেখেই দর্শকের হাতের কাছে প্রদর্শকের 
হাত এসে ঠেল! দেয় যাতে তান হাত ছাড়তে বাধ্য হন। 

(৬) কি ভাবে ছাড় দিতে হবে ও টান দিতে হবে দর্শকদ্বম ঠিক বৃঝতে 
পারছেন না ভান করে প্রদর্শক দঁড়র মাঝখ|ন নিজের হাতে ধরে দোখিয়ে দেয় 
(৮৩নং চিত্রে এটিই দেখানো হয়েছে )। দড়িটি দর্শকদের হাতে প্রত্যর্পণ 
কর|র সময প্রথম ধাকে তার দিকের দণড়র প্রান্তাট এগিয়ে ধর! হল তিণন ইচ্ছা 
মত দাঁড়টা ধবে ফেললেন, কিন্তু অন্য দর্শকের বেলায় প্রদর্শক তার দিকের দাড়র 
একেবারে শেষ মাথায় মুঠো নিয়ে যাওয়ায় তাকে প্রদর্শকের মুঠার আগের অংশ 
ধরতে বাধ্য করা হয় এ বিষয় আগেই জানানো হয়েছে । 

(৭) দাঁড়তে ঢিল পড়লেই কমালের তলায় হ'ত গিয়ে আটটা? যে ভাবে 
ফ]শে আট কানে হয়েছিল তার বিপরীত বাঙ্গাট করে খুলে ফেলা হয়। অর্থাৎ 
আগে আংাঁটট! তুলে ধবে দড়ির যে অংশে দ'ড়র ছুটি খেই জাড়য়ে রয়েছে সেটা 
ধরে টানলেই ফাশটা আলা হয়ে পড়ে। তার পর এ অংশাট আংটর ছুপাশ 
গাঁলয়ে পার করলেই দড়িতে যেই ন1 টান পড়বে অমনি আংটিটা খসে পড়বে। 
এই শেষ অংশটা করার সময় রুমাপ তুলে ফেলেও করা যায়। তা করলে বিন্বযটা 
আরও চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। যাঁদ আগেই সহায়ক আংট পকেটস্থ না করা হয়ে 
থাকে তা৷ হলে এ সময় প্রবর্তনের সাহায্য দেটি করতে হয় যাতে দর্শকের দেওয়া 
আংটি দাতার হাতে গ্রতার্পণ করা যায়। 


গবাবিধ ক্রুণড়া ১৯১ 
টাকা আর পশমের গোল 


সংঘটন ৫ একট পশমের গোলা কোনও দর্শকের হাতে রাখার পর 
অপর এক দর্শকের দেওয়া চিহৃতটাকাট অর্ৃ্য ভাবে ই গোল'কার পশমের 
স্থভার অস্তংতঘ প্রদেশে পৌছে দেওয়া! হয়। এ পশমের ডোর সম্পূর্ণ খুলে 
কেলতেই মৃদ্রটর দর্শ( লাভ শুধু [বশ্মগ্রকরই নয়, অপ্রত্য/শিত ঘটনা । 

বাগ.বিস্তার£ [কোনও দর্শকের কাছ থেকে তীরই টাকায় তিণ্ন 
প্বহত্তে বিধ্ষে হন করে প্রদর্শকের হাতে দিলে (১) সোট তুলে ধরে] 
ট।কা পয়সা উাঁড়য় দেওয়া আর এবুগে তেমন চমকপ্রদ ব্যাপার নয়। 
বিজ্ঞানের নিত্য নতুন ফাল্গুপ ওড়ানো, মান্ুদ্দ ওড়ানো, কাত্রম গ্রহ উপগ্রহ 
ওড়াবার ঠেল।ঘ যাহুচরের টাঁক! ওড়াবার চেয়ে শ্বাবলাহ্বন৷ গৃহন*দের আয় 
ওড়ানোতেই আমাদের চক্ষু স্থির। স্ুতবাং আমি আজকাল টাকা ওড়ানে 
ছেড়ে দিয়ে টাকা লৃ'কয়ে রাখার বিশেষ ফন্দি বার করেছি। এতে একট! 
হ্থাবধা! এই যে, টাকা হাতে এলেই পেটা আপনা থেকেই এমন জায়গায় 
লুকিয়ে পড়ে যে, আম কেন, আমার পাওনাদার দরের কথা যায় গৃহনী 
নিজে কেদে-কাকয়ে৪ সেট! বার করতে পারে না। আপনাদের মধ্যে একজন 
যদ আমার পাশে এপে দাড়ান বিশেষ উপরূত হুব। [চিহৃত মুদ্রটি 
মাটিতে বা চেম্ারে প্রকাশ্য স্থানে রেখে সমাগত দর্শককে উদ্দেশ করে] 
আপনার হাতে কিছু নেই তো? সকলকে আপনার ছু হাত দৌঁখিয়ে [দন যাতে 
সবাই দেখে এবং শুনে চক্ষুকর্ণের [বিবাদ শুঞ্ন করে নাশ্চত হতে পারেন। 
এবার হ|তট!| পাতুন। [পণমের গোল! তার হাতে রেখে ] এবার অন্ত হাতটি 
পশমের গোলার ওপর আলতো! ভাবে রাখুন যাতে গোলক1ট গাঁড়য়ে না পড়ে 
যায়। আপাতত আপনার ছাতে পশমের গোলাট! ছাড়া টাক1 পয়সা নেই 
তো? নেই। এবার (৩) এ রুমালট! দেধুন। শুধু চোখ দিয়ে দেখুন। 
কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে কি? ভা হলে আপনার হাতে রুমালট! চাপা দিই। 
কুমাল চাপা দেওয়ার এক মাত্র সহুদ্গেন্ হচ্ছে টাকা এখানে এলে যখন ঢুকবে 
আপাঁন তখন তা দেখতে পাবেন না। ফলে, আমাদের অকঙ্গান্তে লুকিয়ে ফেলতেও 
পারবেন নাঁ। সাবধানের তো মার নেই? এখনও আপনার হাতে টাকা পৌঁছায় 
ন। ঘাবে ক করে? টাকাটা তে! এ ভূয়ে গড়াগড় খাচ্ছে। | টাকাটা 
হাতে তুলে] কে আমায় টাকাটা! 'দিয়োছলেন? আপান? আমার কাছে এলে 


১৯২ যাদু বিজ্ঞান 


টাকাটা! নিন্‌। টাকা পয়সার বিষয়ে আমার স্থৃতিশক্ি বড় ক্ষণন্থায়ণী। নেওয়ার 
পর আর মনেই থাকে না, দিলে কিছুতেই ভুলতে পাঁর না । নিন, আপনার 
টাক! আপনাকেই দিয়ে দিচ্ছি। জীবনে এই প্রথম টাকা পেয়ে ফেরত 
দিলাম । ধকুন, হাতের মুঠোয় ধরুন (৪) 1 না, না, অমন কপণের মত আকড়ে 
ধরবেন না । [টাকাট! নিয়ে কি ভাবে মুঠোয় রাখতে হবে দেখিয়ে] এই 
এমাঁন করে মুঠোয় রাখবেন। দেখে যেন মনে হয় সগ্ভ পকেট থেকে এক 
মৃঠো টাকা কাউকে দান করতে যাচ্ছেন আর কি। আপাঁনই তে| টাক| দেবেন। 
আপনার টাকাই তো গোপন সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে দেবেন। এই নিন আপনার | 
টাকা (৫)। মুঠো বেশী আট করেছেন কি? টাকা নেই! যাছুকবের 
ওপর যাছুপাঁড়, থুঁড় বাটপাঁড়ি, করলেন না তো? সাঁত্য করে বলুন টাকাটা 
কি করেছেন? সবাই দেখেছে আমি টাঁকা আপনার হাতে দিয়েছি। পান 
নি বললেই হল? [ অল্লক্ষণ রহস্যালাপের পরে ] আপানি ভদ্রলোক। টাকা 
পান নি যখন বলছেন, আইন আদালত গ্রাহ্থ না করলেও, আমরা ধরে নিতে পার 
পেয়ে হারিয়েছেন। যাছু আসরের হারানে! টাক! আর যাবে কোথায়? লৃঁকয়ে 
নির্ঘাত ও ভদ্রলোকের হাতে চলে গেছে। একেই বলে যাছৃকরশ মান 
অর্ডার; বিনা মাশুলে টাক! উস্থল। আমার অরধাঙ্গনীকে আম এ ভাবেই 
টাকা জোগাই আর তার প্রতিদানে পাই হরি মটর। আপাঁন গিয়ে ওর 
হাতের রুমাল তুলে ফেলুন। | রুমাল সরাবার পর ] গোলার আর হাতের 
মধ্যে টাকাট] নিশ্চয় আছে। বার করে নিন । টাকা শেই? আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া 
গেল তো? আমার ঘরনী কখনও টাকা পান নি এমন অনুযোগ আজ পর্যন্ত 
কখনও করেন নি। তবে? [পশমের গোলা-ধারণকার দর্শককে লক্ষ্য করে] 
দেখুন আমি যখন এ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথোপকথনে মগ্ন ছিলাম তখনই টাকাটা 
এ&ঁ গোল জিনিসটার মাথায় আপনার হাতের নীচে চলে গেছল। এখন সত্য 
বলুন, টাকাট! আপানি কোথায় রেখেছেন? দোহাই আপনার, টাকাটা ভব্রলোককে 
ফেরত দিয়ে দ্রিন। আম কাউকে আপনার বিষয়ে একট! কথাও বলব ন!। 
গুর দাগ দেওয়া, নিশান! করা টাকা । শরীর তল্লাশ করে_ সেটা যাঁদ পাওয়া 
যায় ভীষণ কেলেঙ্কারি হবে কিন্ত । আর না পাওয়! গেলেও সন্দেহের অবকাশ 
থেকেই যাবে। বরঞ্চ টাকাটা! দিয়ে চেয়ে নিন। না বলে নিয়ে নেবেন না। 
'কৈ দিচ্ছেন না? টাক! পান নি? ধ্যে, দিয়ে দিন। [ এ সময় দর্শকমণ্ডলণর 
মধ্যে গুঞগ্ররন উঠতে থাকে । সেই গুনগুনানির মধ্যে মন্তব্য শোনার ভান 


গবাব্ধ ক্রশড়। 


১৪৯৩ 


কবে প্রদর্শক প্রেক্ষীগাবের দিকে তাঁকয়ে |] ক বললেন? না, না) কোনও 
তত্রলোকের শরীর তল্লাশের মধ্যে আমি নেই। না হয় কারও কাছ থেকে 
টাকা একটা ধার করে ওঁকে দিয়ে সমস্যার আশু সমাধান করব তবু এ ভর্দ্র- 
লোককে দশজনের চোখের সামনে অপাদস্থ করব না, কিছুতেই না। এখানে 
নিশ্য় কেউ না কেউ আছেন যিনি এই ভত্রলোকের হয়ে একটা টাকা 
গুকে দিয়ে ঝামেল! মিটিয়ে ফেলবেন । [প্রদর্শক ইতস্তত: উত্স্থক দৃইি নিক্ষেপ 
করে হতাশ হয়ে ] হ্যা, ভাল কথা মনে হয়েছে । টাকাটা! গোলার মধ্যে 
ঢুকে যায় নি তো? আমার পাঁরবার বিছানা বালিশ ছিড়ে খুড়ে প্রায়ই 
খোজেন কোথাও আমি টাকা পয়সা লুকিয়ে রেখেছি কিনা । টাকাও গোল। 
গোলাও গোল। গোলমাল হুয় সেই কারণেই। অনেক সময় দাতার দেবার 
আগ্রহে টাকা হাতে না এসে, বৃকে এসে বাজে। হয়ত তাই হয়েছে । 
পৃশমট৷ খুলেই দেখা যাক। না পেলে, উাঁন আমায় একটি মাত্র টাকা ধার 
দেবেন।. আমি ওকে টাঁকাট! দিয়ে যে টাকা গেছে সে খণ শোধ করব। 
এই নিন কাচের বাটি। এতে গোলাট1! রেখে আপনারা দু জনে এই, নাটাই- 
টাতে পশম জড়াতে থাকুন। [দর্শকের হাতে বাটি দিয়ে] এটা দেখুন 
আর সবাইকে দেখিম্ে গোলাট৷ রাখুন আর তার পর পশমের গোল! খুলতে 
থাকুন। [ পশম ছাড়াতে ছাড়াতে অবশেষে মৃদ্রার নিকণ শোনা যায়; তখন 
দেখা যায় সেই চিহ্িত মুদ্রাটি গোলার মধ্যে প্রোথিত রয়েছে ]1 

উপকরণ 2 চার ইঞ্চি ব্যাসের 
একটি পশমের ডোরের গোল! তৈরশ 
করতে রঙ বেরঙডের পশম ব্যবহার করলেই 
ভাল হয়। গোলা তৈরীর সময় 
পশম একট] তামার চ্যাপ্টা নলের ওপর 
জড়িয়ে গোলক করা হয়। এই 
চাপটা নবাটর (চিত্র ৮৪) ছু মুখই খোলা 
যাতে এক দিকের রঙ্ধ দিয়ে টাকা 
পয়সা ঢোকালে অন্ত দিক দিয়ে 
বোরয়ে যায়। এর একট! দিক একটু (চিত্র ৮৪) 
বাহ্ম্খখি উচু করা থাকে । এই প্রশস্ততর দিকটা পশমের গোলা তৈরখ 


শেষ হলে বাইরে একটু বেরিয়ে থাকে যাতে এ বাকানো জায়গা ধনে 
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টেনে এই জিনিসটি গোল! থেকে সহজে খুলে নেওয়া যায়। লম্বায় এটি 
ইাঞ্চ তিন, সাড়ে তিন, হলেই চলে আর নলের ফাদ একটা টাকা সহজে 
গলে যেতে পারে ততথান অবশ্যই হওয়া উচিত। 

নিজের চিহ্ন দেওয়া একটি সহায়ক মুদ্রা ও পশমের গোল! খুলে ফেলবার জন্য 
একটি নাটাই। একটি স্বচ্ছ কাচের বাটি যার মধ্যে পশমের গো'লাঁটি রেখে 
ডোব খোল! যায়। ছেলেদের নাটাই ব্যবহার ন1 করে চরকার টাকু থেকে 
কাট] স্থতা ফেটি করবার জন্য যে রকম নাটাই থাকে সে রকম ব্যবস্থা 
যাঁদ একটা উচু দাড়ের ওপর করা হয় তা হলে দেখতেও যেমন মানানসই 
হয়, মঞ্চের শোভা বর্ধনও করবে। 

কতরব্য 8 (১) দর্শকের চাহৃত টাঁকাটি ডান হাতে গ্রহণ করে 
হাতেই পূর্বাহ্ছে আঙ্ধুলবন্দীীতে বাঁখ| প্রদর্শকের নিজস্ব চিহ্ন দেওয়া সহায়ক 
মুদ্রাটি প্রবর্তনের সাহায্যে আন্গলের ডগায় তুলে ধরা হয়। পরে এই 
সহাঁয়কটি মাটিতে বা চেয়ারে রেখে দেওয়! হয় যাতে চিহু . দেওয়া 
দিকটা ওপরে না পড়ে এবং তাও করা হচ্ছে চিহৃ যাতে দর্শকের নজবে না 
পড়ে সেই উদ্দেশ্টে । দর্শক প্রদত্ত মুত্রাটি অঙ্গুলিমূলে বন্দী রাখা হয়। 

(২) পশমের গোল! বাইরে আনার জন্য করায়ত্ত মুদ্র। সহ ডান হাতাঁট 
সরাসার ডান পকেটে চালিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু গোলাটি বার করার আগে 
করায়ত্ত মুন্রাটি তামার নলের মধ্যে গুজে দেওয়া হয়। নলের মধ্যে মুদ্রা 
পড়লে যাতে অন্য প্রাস্তে গিয়ে পৌঁছায় তার জন্য নলের বাইরের মুখ উপর- 
মবখি রাখা হয়। স্থতরাং মুদ্রা ফোকরে যাওয়া মাত্র তলায় [গিয়ে পড়ে। 
এখন ডান হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে নলটি টেনে গোল! থেকে উপড়ে নিলেই 
মু্রাটি গোলার উদরে প্রোথিত হয়ে যায়। তবে নল থাকার দরুণ গোলার 
সেই জায়গা কিছুটা এলোমেলো ও ঢিলে হয়ে পড়ে। এই ক্রটিও বলটা 
বাইরে এনে ঘ্বুরিয়ে দেখাতে দেখাতে চাপ দিলেই বিসদ্বশ কিছু আর নজরে 
পড়ে না। তামার পাত সহজে মরচে ধরে না বলেই এই ধাতুর নল ব্যবহার 
করার পরামর্শ দেওয়! হয়েছে । টিনের বা পেতলের নল তৈরী করেও 
অনেক দিন কাজ চালানো ঘাঁয়। 

(৩) হাতের টাক! প্রকাশ্য স্থানে ফেলে রাখা হয় যাতে টাকাটি পকলে 
সর্বদা দেখতে পায়। এবার ব] হাতে বা পকেট থেকে মাল এনে ছু হাতের 
সাহায্যে ছ পিঠ দেখাবার পর "দ্বিতীয় দর্শকের হাতে রাখ! পশষের গোলার 
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ওপর চাপা দেওয়া হয়। এ সময় আঙ্গুলবন্দশ মুন্রাটি ভান পকেটে রেখে 
দেওয়া হয়। এখন পকেটে হাত ঢুকাতে কোনও আছলার প্রয়োজন হয় না। 
তরু রুমাল যেন খুঁজতে পকেটে হাত ঢোকানো হয়েছে ভান করে বিশ্মিত 
দিতে দর্শকের হাতে কমাল দেখে আশ্বস্ত হওয়ার ভান করা দক্ষ যাদুকরের 
যাছর মাহম! বর্ধনের উপায়রূপে গণ্য হয়। 

(8) এবার টাকাট সত্যই দর্শকের হাতে দেওয়া! হয় কিন্ত যে পিঠে 
দর্শকের চিহ ছিল নে দিকটা তলায় থাকায় তার পক্ষে চেনা সম্ভব নয়। 
কিন্তু দর্শকের হাতে টাকাটি অর্পণের দরুণ দর্শকমণ্ডলীর ধারণা হয় যে ও 
টাকাটি গরই চিহ্ন দেওয় মুদ্রা। দর্শককে টাকা পাওয়া মাত্র মৃঠো করতে 
বলায় টাকাটা উপ্টিয়ে দেখার স্থযোগ ও প্রবৃত্তি রোধ করা হয় মাত্র। 

(৫) এবার দ্বিতীয় প্রবর্তনের সাহায্যে শুন্য ডান হাতের মুঠোটাই 
দর্শকের গ্রহণোগ্যত করতলে রাখা হয়। ভান হাত যখন মুত্র। অর্পণের ভাজতে 
উত্স্থক তখন বা হাতের করায়ত্ত মুদ্রাটি নিঃসাড়ে বা পকেটে আশ্রয় পায়। 
এ কাটি করতে পকেটে হাত না ঢুকয়ে পকেটটির মুখের একটু ওপরে 
যদি হাতটি মুত্র! সহ চেপে ধরা হয় তা হলে ডান হাত যখন টাকা দিতে 
উদ্যত তখন বা হাত আন্৷। কর! মাত্র মৃদ্রাটি পকেটের মধ্যে চলে যায়। 


পাশার চাল 


সংঘঠন ঃ লুভোর চৌকা * পাশার মত তিন অথবা! সাড়ে তিন ইঞ্চি 
আকারের বড় একটা পাশা; পাশা রাখার খাপ বা ঢাকাঁন এবং টুপি খাঁলি 
দেখিয়ে ও দর্শকদের পরখ কাঁরয়ে পাশাঁটি ঢাকনিতে ঢেকে রাখলে দেখা যায় 
সেটি অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে টুপির মধ্যে চলে গেছে। 


শী 


* লুডো! বা পাশা খেলায় থাকে ঘরকাট! ছক, খেলার ঘু'টি ও ফৌটাকাট। 
পাশা । প।শ! চেলে দান ফেলা হয়। দানে পড় ফোটার সংখ্যা অন্বপাতে খেলার 
ঘটি ছকের ঘরে ঘরে সরানো হয়। ইংরাজিতে চৌক1 পাশাকে “ডাইস্‌"' বলে। 
তার কারণ এ প্রকার চৌকা লোহার বা পিতলের পাশার ছ'টি দিকে একটি থেকে 
ক্রমান্বয়ে ছ'টি দিকে যে একশটি অর্থ গোলাকার ক্রম বর্ধমান গহ্বর থাকে তাতে 
হ্যাকর! ও কামারর! প্রয়োজন মত ফশাপা ধাতব বন্দ তৈরী কনে এবং ওটি বল 
তৈরীর ছাচ। স্বৃতরাং এই গ্রন্থে দান ফেলার সামগ্রীটি পাশ বলা হয়েছে। 


১৯৬ 


ঘাছু বিজ্ঞান 


বাগ.বিস্তার 8 মহাভারতে আছে শকুনি যে দানই চাইত পাশাতে 
সে দানই পড়ত । জ্কুয়াড়ীরা নাকি ইচ্ছামত দান চালতে পারে। [ ঢাকনি 
তুলে পাশ! বার করে (১) ] কি উপায়ে পাশা যথেচ্ছ চাল! যায় তা আপনাদের 
দেখিয়ে দেব। এ বিদ্ভাঁটি আমি ঠেকে শিখোছ। আপনারা না হয় ঠকেই 
শিখুন । সর্বাগ্রে আপনাদের এই পাশ! দেখ! দরকার । এটি আমার গবেট 
মাথার চেয়েও নিরেট এবং ছ ধারের ফেটাগুল গোর্সাই ঠাকুরের চন্দনের 
তিলকের অপেক্ষা টেকসই। ফৌটাগুলো হাতে ঘসে আর পাশাট! বুকে 
ঠুকে বুঝে নিন সাচ্চা ও আচ্ছা । [পাশা পরণক্ষান্তে গ্রহণ কবে ] নিরেট 
এবং ফৌঁটাও পাকা । পাশাটা তার স্বগৃহেই থাকে । [টাকি তুলে অভ্যস্তর 
দেখাবার সময় পাশা টেবিলে রেখে ] এটাই পাশার বাসগৃহ। যাতায়াতের 
দরজা মাত্র একটি । অর্থাৎ সদর দিয়ে ঢুকতেও এই পথে যেতে হয়, আর 
অন্দর থেকে বেরুতেও এই পথ পার হতে হয়। কতকটা কয়েদখানার ফটকের 
মত; যেতে আসতে একই ফটক ভিঙ্গোতে হয়। ঘরের মাপটা দেখুন। 
[ পাশা ঢাঁকানি চাঁপা দিয়ে (২)] নির্জন কারাবাসের মাপে তৈরী। নিঃশ্বাস 
ফেলার ফাঁকটুকুও নেই । এবুগে বিশ্বাসের বালাই নেই । [ঢাঁকনি উঠিয়ে ] 
আপনার! এক বার ঢাকনিটাও দেখুন (৩); [দর্শকের হাতে ঢাকনি দিয়ে] 
সিংহ্দ্বার ছাড়া ওতে কোথাও নাচছুয়ার খুঁজে পাবেন না। নাচ দরজাটা 
কি? না না না; নাচওয়ালীর! যে দরজ! দিয়ে আসে যায় সেট! নয়। 
আগের যুগে রাঞ্জবাঁড়র পিংহদ্বারের এক পাঁটর তলার খাঁনকটা কাটা 
থাকত আর সেই ছোট ফোকবে থাকত ছোট একটা কপাট । রাত বিরাতের 
অন্ধকারে অথবা হট্টগোলের জনতা রাজবাড়ীতে ঢুকতে পেত এঁ নাচ দুয়ার 
দিয়ে। অবাঞ্চিত অভ্যাগত হলে মৃণ্ডটা থাকত ভিতরে আর ধড়ট৷! গড়াত 
বাইরে । ঢাকানট|। ভাল করে দেখেছেন? ঢোকার বেরুবার তা হলে এ 
এএকটাই ফটক? [ঢাকাঁন ফেরত নেওয়া হলে টুপিট! দর্শকের হাতে দিয়ে ] 
এ বন্তটির বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। হানি মাথা খান। টুপি পরীক্ষা করতে হাঁড়ির 
মত বাজিয়ে দেখতে হয় না। টুপিতে গর্ত & একটাই। এ গর্ভে মাথা 
ঢোকে । মাথ! ছাড়া আর দ্বিতীয় পদার্থ ওতে রাখা হয়না । তব্‌ দেখে 
রাখুন মাথা মৃত কিছুই ওতে গচ্ছিত রাখি; নি। [টুপি ফেরত নিয়ে] 
টুপিতে কিছুই নেই । কারণ আমার মুল্যবান মাথাটি এখনও ধড়ের ওপরেই 
[বিরাজ করছে । টুপিটা যে একেবারেই ফাকা এ ফাকিট। সবাই জেনে ফেলেছেন । 
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[টুপিটার ভিতর বাহির টেবিলের কাছে এসে দেখিয়ে সহকারণর হাতে দিয়ে 
অথবা চেয়ারে চিত করে বেখে] টুপি মাথায় না গলালেই শ্রেফ শুন্ত। 
টপতে মাথা ঢোকে আর ঢোকবার পথ এ একট1। ছাদনা তলায় মাথা গলালে 
ঘেমন বেরুবার পথ বন্ধ হয়ে যায়, টুপিতে মাথা গলালে তেমন দুরবস্থা হয 
নল|। ঢাকনি আর টুপি দুটিরই একটা ফটক; খিড়াকর ব্যবস্থা নেই। 
[ টপ ও ঢাকশি হাতে তুলে দোঁখয়ে এক হাতের টুপি চেগ্লারে রাখার 
আগে ঢাকনিটি পাশায় চাপা দিয়ে] শুধু এই পাশাটাই নিরেট নিশ্ছিদ্র ও 
নিটোল। আমার কথা হয়ত হেয়ালির মত শোনাচ্ছে কিন্ত কার্ধক্ষেত্রে আরও 
অদ্ভুত হয়ে উঠবে। অগত্যা পাশাঁটি সর্ব সমক্ষে টাপটাতে রাখি। [ঢাকনি 
তুলে পাশাটি টুপিতে রেখে (8) ] এবার আমি পাশাঁটি টুপি থেকে স্থল 
শরীরে ঢাকানর মধ্যে নিয়ে আসব। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি আপনাদের 
চোখে অঙ্থবীক্ষণ দৃষ্টি আরোপ করছি। ফলে যেটা সাদা চোখে দেখা যায় না, 
গেটা সন্ত দেখতে পাবেন। এবার দেখুন [ বলেই সরাসরি টপতে ছাত ঢুকিয়ে 
পাশা বার করে এনে ঢাকনি ঢাক! দিয়ে (৫) ]| যা দেখেছেন সেট! আমার 
চক্ু্মান করার দৌলতে । ঠিক এ ঘটনাই আবার করাছি, সাদা চোখে দেখুন । 
আপনার! যাঁদ তিলকে তালের মত বৰ আকারে দেখবার আতশশ কাচঝ 
দ্ররবীক্ষণ যন্ত্র এনে থাকেন, চোখে লাগান, পাশার পলায়ন পর্ব প্রত্যক্ষ 
করলেও করতে পারবেন, আশা কার। [আমল দিয়ে দেখাতে দেখাতে ] 
পাশাট! ঢাঁকনি ফুড়ে বেরুচ্ছে। বেরিয়ে চলেছে। এবার ট্রপ করে টাটা 
পড়ল। যাঁর! খালি চোখে এপবৰ দেখতে পেলেন নাঃ তারা আমার কথায় 
আস্থা পাচ্ছেন না। এই দেখুন, ঢাকনির ভিতর কিছুই নেই, একেবারে 
খালি (৬)। তা হলে তর্ক শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে এক ভাল ভাঙলে, অন্ত 
ডল ধরতে হয়। [ট্রাপ কাত করে পাশ! দেখাতে দেখাতে ] কি আশ্চর্য 
কাণ্ড দেখুন তো! 

উপকরণ? সাড়ে তিন হীঞ্চ মাপের নিরেট কাঠের ঘন একটি টুকবা। 
এই কাঠাঁট গাঢ় হলুদ রঙে বুঙিয়ে কাল রঙের গোল গোল ফোট। আকা 
থাকে । প্রসঙ্গত; এই সব পাশার ফোঁটা দেবার একটা নিয়ম আছে। ছুটি 
বিপরীত দিকের ফোটার সমষ্টি সর্বদাই সাত হয়। ডাইস্‌ বা ছাচেও এই 
রীতিতে গর্ত থাকে। পাশার জন্য জমির হলুদ রঙ “ত্র” অথবা ভানিশ 
পেইণ্টে করা যায় আর ফোটাগুলে। এ রডেই আক! যায় কিন্ত সহায়কটির» 
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অর্থাৎ পাশাকে ঢেকে রাখার খোলসঁটির বেলায় জিনিসটি ধাতুর পাত দিয়ে 
তৈরী করার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। আগের দিনের নিশ্রভ বুজমঞ্চে 
কাল রঙের পাশ! ও সহায়ক লোকের চোখ হয়ত এড়িয়ে যেত। কিন্ত আজকের 
নিয়ন ও পারদ বাঁতর দিবালোক লাঞ্ছন আলোকোজ্জল অবস্থায় ধাতু ও কাঠের 
রঙে যে প্রভেদ দেখায় তা নেহাত অন্ধ ছাড়। আর সকলেরই নজরে ধরা 
পড়ে । এ অবস্থায় সহায়কটিও কাঠেরই হওয়া দরকার । অধুনা ত্রিন্তরের 
তক্ত। 'ফোঁভকল” আঠা দিয়ে জুড়ে এই লহায়ক তৈরী করাই ভাল । সহায়কাট 
তৈরী হলে জাম হলুদ করে কাল ফোট। পাচ পাশে করে নিতে হয়। সহায়ক 
তৈরী করে সহায়কটি অনায়াসে ঢোকে এমন একটা খোপ বা ঢাকনি করা 
দরকার । এই ঢাকনি পিজবোর্ডের হলেই ভাল, কারণ প্রয়োজন মত চেপে 
ওঠালে সহায়বশ্ুদ্ধ ওঠানো যায় এবং না চেপে ওঠালে সহায়ক আপন ভারে 
আলাদ। পড়ে থাকে । সহায়ক ও ঢাকনির অত্যন্তর অনুজ্জল কাল রঙে মাত 





(চিত্র ৮৫) 


করাই যুক্তিযুক্ত । ছবিতে (1ন্ত্র ৮৫) ভান দিকে পাশা» মধ্যে পাশার সহায়ক ও 
বা দিকে ঢাকান দেখানো হয়েছে। এ তিনটি ছাড়া, টুপি (ফেন্ট স্বাট ) 
ও যাছৃকাঠি এ খেলাতে লাগে । 

কর্তব্য £ (১) ঢাকনির ছু পাশ ধরে আলতো! আল্গুলের চাপে ওঠালে 
সহায়কটি ঢাকনিতে আবিচল রেখে, পাঁশাটি আপন ভারে যথাস্থানে বেরিয়ে পড়ে। 
ঢাকৃনি ও সহায়ক একত্র তোল! কয়েক বার করে দেখলেই আত্মাবশ্বাস দু হয়ে 
যায়। ঢাকাতে আন্গুলের চাপ ন! দিলে সহায়ক খসে পড়ে যায়। 

(২ও ৩) সহায়কটি পাশার ওপর রেখে ঢাঁকনিটাই তুলে নেওয়া হয়। 
এবার ঢাকনিতে আঙ্গুলের চাপ ন! পড়ায় পাশার ওপর লহায়ক চড়ানো থাকে । 
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(৪) সহায়কটি সমেত পাঁশাটি একটি ভ্রব্যরূপে টপতে রাখা হয়। 

(8) সহায়কটিমাত্র টুপি থেকে বাইরে এনে টোবিলে রাখা হয়। জহায়কের 
তলার দিক খোল! থাকায় তলদেশ দর্শকদের নজরে যেন না পড়ে সোঁদকে সতর্ক 
হয়ে ও এমন ভাবে অন্যা্বকগুলি ঘোরানো-ফেরানে! হয় যাতে কারও সনোছের 
অবকাশ না থাকে যে ওটার সব দিক দেখানে! হয় নি অথবা আত সাবধানতা 
সহকারে নাড়া-চাড়। করা হয়েছে । সহায়কটি এখন চাকনি চাপা দিয়ে 
রাখা হয়। 

(৬) ঢাকনির ছু পাশে চাপ দিয়ে উঠিয়ে অন্যান্তর দর্শকদের দিকে রেখে 
খোলের মধ্যে যাছুকাঠি ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করে স্থানটি খালি বুঝানো হয়। 
চাকনি ও সহায়ক, দুটিরই তল! না থাকায় ও এ উম্মুক্ত দিকের কিনারা কাল রঙে 
র্জিত থাকায়, সহায়কের আস্তত্ব চোখে ধরা পড়ে লা। 


নিরেট রহস্য 


ত্ঘটন £ তিনটি পাশা। একটির ওপর আর একটি রেখে স্তস্ত করার 
পর, ছু মুখ খোলা খাপে ঢেকে ফেলা হয় । একটা ট্রাপ খাল দেখিয়ে, টোবিলে 
উপুড় করে রেখে, সেই টুপির ওপর এ থাপে ভরা পাশাগুাল নাচাতে নাচাতে 
মাঝের পাশাটি হুকুম করা মাত্র খাপ থেকে অতকিতে বোরয়ে টুপির মধ্যে 
সকলের অজ্ঞাতসারে ঢুকে পড়ে। 

ৰাগ.বিস্তার £ [তিন জন দর্শককে তিনটি পাশা হস্তাত্তারত করে ] 
আমাদের ধারণা নিরেট হলেই তা স্থুল। হাতিকে গায়ে গতরে মোটাসোটা 
দেখায় বলে হস্তণমৃর্থ কথাটি প্রচালত। কিন্ত নিরেট বন্ত ছাড়া আশ্চর্য ঘটন! 
ঘটে না। আপনারা তো দেখছেন পাশা! তিনটেই নিরেট । [ পাশাগলি ফেরত 
নিয়ে একটির ওপর অন্যটি রেখে খাপের মধ্যে চুকিয়ে ফেলবার সময় ] সম্প্রতি 
এই পাঁশা তিনটে এই খাপের মধ্যেই দিয়ে থাকুক [ খাপচি এ সময় চার পাশ 
দ্বারয়ে দেখানো হয় ও দু মুখ খোলাও দোঁখয়ে দেওয়া হয়] | দেখার চেয়েও 
অদেখার মধ্যে কৌতুহল বেঈ বলেই পাশাগ্ডলি চেকে রাখা হয়েছে । [ খাপে 
ভি পাশাগুলি খাড়। থামের মত দাড় কা্িয়ে না রেখে আড়াআড়ি শুইয়ে রাখতে 
রাখতে (১) ] দেখতে যাঁদ চান তবে এই নিরীহ টপিটাই দেখুন । [উল্টে পাণ্টে 
দেখাতে দেখাতে ] এ টুপিটার সব ভাল তবে একটা খু আছে। টপ হাভে 
নিয়ে চলার বন্ধ ন়্। মাথা ঢাকবার পোষাক । এটা এখন আর আমার মাথায় 
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গলে না। আপনাদের অকুপণ প্রশংসার দৌলতে হয় আমার মাধ! গর্বে ফুলে 
ফেপে ঢোল হয়ে উঠেছে, নয় কালে কালে কাল টুপিটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে 
পড়েছে। সে যাই হোক, এট! দেখে শিরন্ত্রাণ বলেই মনে হচ্ছে তো? যাছৃকরের 
সামগ্রী ও বৈজ্ঞাঁনক ভ্রব্যাদ বেশ নিরশক্ষণ করে দেখাই ভাল। কারণ & 
ছুটিই পৃথিবীতে ঘত কিছু বিম্ময় ঘটিয়ে বর্তমানকে অতীতের আতস্তাকুড়ে ফেলে 
দেয়। [টপটা অন্তমনন্কতার অছিলায় শায়িত খাপের ওপর রেখে (২) ] এই 
যেমন, ১৮৭৮ সালে গ্া মসেল যখন ফ্রান্সের বিজ্ঞান আকাদমীতে এদিসনের 
সভ্ভ আবিষ্কত গ্রামোফোন বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন যাতে বিজ্ঞানীরাও মানুষের 
তৈরাঁ মন্ত্রে স্বর ফোটাতে সক্ষম হয়েছে জানতে পারে, তখন বিরাশি বছরের 
বিখ্যাত মাস্তফ-বিশারদ লাফিয়ে উঠে ঘা! ম'সেলের টু'টি টিপে চৌঁচয়ে উঠেছিলেন, 
“বজ্জাত! হান ভেপ্টিলোকুইজ মের ধাপ্পা় আমাদের প্রতারণা করার সাহস 
পেলে কোথেকে 1 আরও ছমাস পরে ইনি সার্ভে ঘোষণা করেছিলেন, 
“এ অপভ্ভব। মানবের স্বরযঞ্জের মত 
এমন মাহমান্বত সম্পদ ধাতুর মত জড় 
পদার্থে কখনও তৈরী হতে পারে কি?” 
কাজেই, সবাই চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে 
দেখে যাবেন, [ ট্াপিটা বা হাতে উঠিয়ে 
(৩) চেয়ারে উপুড় করে রাখতে রাখতে ] 
ছুচোখের একট। এই টুপিতে রাখবেন। 
অন্ত চোখট। দিয়ে এ খাপটায় নজর 
দেবেন। [ পাশা ভতি খাপ ছু হাতে 
তুলে, ( চিত্র ৮৬) খাঁড়া করে ধরে, 
পাশাগ্ডাঁল খাপের মধ্যে ওঠাতে ও 
নামাতে নামাতে (৪) ] মাঝের পাশাটি 

(চিত্র ৮৬) ওপরের ও তলার পাঁশ। ছু'টর এক মাত্র 
বংশধর, শিবরান্রের সলতে। ছেলেমাহুয কিনা, তাই জাতিতে এক হলেও 
বজ্জাঁতিতে বিসদৃশ দেখাদ্র । ছু পাশের পাশা ছুটি পারম্পারক সম্পর্কে 'যাস্তে 
হৃদয়ং মম তদন্তে হ্ায়ং তব", অর্থাৎ ছাদনাতলায় যে মালাখানি গলায় গলানো 
হয়েছিল সেটা আজ রপনার ধার বাঁড়য়েছে মাত্র। উত্তর পুরুষকে লালন 
পালন ভাড়ন করে মিজ্রবৎ ধরাধামে রেখে যাবার সাঁদচ্ছাতেই চোখে চোখে 
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রাখা ও কোলের কাছে রক্ষা করা। এটা ওদের সাবেক কালের বাড়ি, 
[ পাশাশুদ্ধ খাপ টুপির ওপর ধরে] সদর খিড়াক ছুটো দরজাই আছে। 
এ ব্যবস্থায় সুযোগ প্রচুর । উত্তমর্ঁকে সদরে দেখা মান খিড়াকি দিয়ে সটান 
সটকানো। যায় আর."'না থাক। শুন্ুন। কি যেন শব্ধ হল খাপের মধ্যে? 
শনেছেন? [টপর ওপর খাঁপটি ধীরে ধীরে উঠিয়ে নিতেই ওপরের ও নশচের 
পাশা ছুটি বোরয়ে পড়ে কিন্ত মাঝেরটি অনুপস্থিত থাকে । খাপের মধ্যে যাছুকাঠি 
গলিয়ে এবং ফোকর দিয়ে দর্শকদের দেখতে দেখতে ] সরাসরি যখন আপনাদের 
দেখতে পাচ্ছি, এতে কিছু নেই । [খাপ রেখে টুপি লক্ষ্য করে ] ট্রপিটা থেঁতলে 
গেল। রোদ তাড়াতে এট] আমি সকালে মাথায় চাপাই, পাওনাদার এড়াতে 
বিকালে চোখ ঢাঁক আর রাতের যাছুক্রীড়ার আসরে হাওলাত বরাত সংগ্রহের 
কাজে লাগাই । [. টপির ওপর থেকে পাশ! ছুটি নামিয়ে, যাঁদুকাঠি আন্দোলিত 
করতে করতে হঠাৎ টুপিট! উঠিয়ে ] একটু অসতর্ক হয়েছেন কি, অঞ্চলের নাঁধ 
নয়নের মাঁণ উধাও । [ অস্তহিত পাশা দেখিয়ে ] ছেলে মেয়েদের এই লুকোচুরি 
বৰাৎ্সল্যের সদাননাময় সুখ । 

উপকরণ £ ঝালর ব৷ চাদর ছাড়া তন্বী টেবিল, টপ, নিরেট কাঠের 
সাড়ে তিন হইঞ্চ আকারের তিনটি পাশা । পাশ! তিনটি পাশাপাশি ঢুকিয়ে 
রাখা যায় এমন একটি পিজকোডের তৈরী দু মুখ খোলা খাপ। পাশা তিনটি 
তিন রঙের হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । তবে দুটি একই 
বর্ণের করে অন্যটি আলাদা 
বঙের করাই তাল। এই 
পাশাগুলি লাল বা সবুজ 
জাঁমর ওপর সাদা ফোটা 
দেওয়া চলে ও হলুদ জামির 
বেলায় কাল ফৌঁটাই 
মানায়। হলুদ রঙের পাশা- 
টিই মাঝের পাশা গণ্য করে 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে । এ 
হলুদ পাশাটির যে "দিকে মাত্র একটি ফোটা আঁকা সেই ফৌটাটি মূলতঃ আধ 
ইঞ্চি ব্যাসের পৌনে এক ইঞ্চি গভীর গর্ভ (চিত্র ৮*)। এই গর্তটর দরকার 





(চিত্র ৮৭) 
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হয় বাঁ হাতের কনিষ্ঠা ওটায় ঢুকিয়ে পাশাটি এক আঙ্গ লেই ধরে (চিত্র ৮৮) 
সহঙ্গে নড়|নো! বা বহন করা যায়। 
খাপটি পিজবোর্ডের তৈরী । পাশা তিনটি অনায়াসে খাপের মধ্যে চলাচল 
করবার জায়গা রেখে উচ্চতায় তিনটি পাশ! টায় টায় যাতে এটে যায় 
সে ভাবে তৈরী হয় (চিজ্র৮৭)। খাপটির বৃহির্ভাগ তিন ভাগে চিত্রিত 
করার প্রয়োজন আছে। যাঝের অংশের এক দিকে একটা ফোকর থাকে। 
&ঁ ফোকর দিয়ে মাঝের পাশাটি দরকারের সময় কনিষ্ঠ! দিয়ে বাইরে আনা হয় 
(চিত্র৮৮)। এই ফোকরুটি ঢেকে রাখার জন্য একটা আল্লা আগড় ব! 
ঝাপ থাকে যাতে ওখানে একটা পথ আছে দর্শকরা] জানতে না পারেন। 
এই ঝাঁপটি ষথাস্থানে চেপে ধরে রাখার স্থাবধা করতে খাপটি দৌবরা করা 
হয়। ভিতরের পাটে ফোকরটি যত বড় হয়, বাইরের পাটে তাঁর সামান্ত 
বেশ করলে বঝাঁপটি এ ফোকরে বসালে ভিতরে ঢুকে যায় না, অথচ 
প্রয়োজনের সময় ঝাঁপটি খুলে টেবিলে ফেল! সম্ভব হয়। ছবিতে খোল! 
ঝাপ ও পাশ! বার করবার উপায়টি দেখানে হয়েছে । খাপে ফোকর থাকার 
সভাবন! সন্দেহাতীত করার উদ্দেশ্েে বাইরের অংশ গুটির আয়তনে কাল বঙের 
সীমা রেখায় ভাগ করে অন্তর্ধত্তা অংশ ছাবর মত স্থশোতভিত করা হয়। 
ছবির (চিত্র ৮৭) ডান দিকে খাপের বহিভাগ ভাল করে দেখানো হয়েছে। 
ঝাঁপের অভ্যান্তর টোবিলের চাদরের রূঙের হওয়া আবশ্কক এবং খাপের অস্ততাগ 
ঘোর কাল রঙে রঞ্জিত কর] বাঞ্ছনীয়। 
কতর্ব্য£ (১) পাশা তিনটি একটির ওপর অন্তটি রেখে থাক করার 
পর (চিত্র ৮" বাঁদিকের ছবি) খাপটির এক মুখ পাশাগ্ডাঁল গলিয়ে প্রথম 
ঢেকে দেওয়া হয়। এসময় মাঝের 
পাশার গহবর ও খাপের মাঝের ফোকর 
একই দিকে রাখা হয়। তার পর খাপে 
ভি পাশ! ছু হাতে তুলে ধরে তলার 
পাশায় ঠেলা দিঘে ওপরের পাশার 
উঠিয়ে ফেল! হয় ও সঙ্গে সঙ্গে তলার 
পাশার [িছুটা চাপ আন্না করে নীচে 
( চিত্র ৮৮) বেরুতে 'দিলে ওপবের পাশা খাপের মধ্যে 
নেষে যায় । একেই নাচানো৷ বজা হয়েছে । কয়েকবার পাশ! নাচিক্সে বুঝানে। হস 
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যে খাপে তিনটি পাশাই বর্তমান আছে। অতঃপর পাশাস্তুদ্ধ খাপটি শুইয়ে 
রাখা! হয়। এ সময় খাপের ঝাঁপটি প্রদর্শকের দিকেই শুধু রাখা! হয় না, ঝাপটি 
খুলে টেবিলে ফেলে রাখা হয় (চিত্র ৮৮)। পরের কাজ লহজ ও সাবলীল 
করার উদ্দেশ্তে & ঝাঁপ খুলেই পাশার গর্তে কনিষ্ঠা গাঁলয়ে পাশা খানিকটা 
বাইরে বার করে রাখা হয়। 

(২ ও ৩) কথা বলতে বলতে অন্যমনস্বভাবে টুপিট1 শায়িত খাপটির 
ওপর রাখা হয়। সেই সৃযোগে, চিজ্রে প্রদিত ভাবে, পাশার গর্ভে কনিষ্ঠ 
ঢুকিয়ে সোট সম্পূর্ণ বাইরে বার করে ফেলা হয় (চিত্র৮৮)। তার পর 
টপ উঠিকে, ঝুলিয়ে ধরে, টুপির আড়ালে কনিষ্টাতে লটকানো পাশাঁটি 
আঙ,লে সমান্তরাল অবস্থায় বহণ করে চেয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে 
পাশাঁটি প্রথম চেয়ারে, শব্দ না করে রেখে, টুপি চাপা দেওয়া হয়। এতক্ষণ 
টপিটা অবশ্তাই পাঁশাঁটি আড়াল করে রাখবে । 


(৪) শাম্মিত পাশ] ভারত খাপটি ছু হাতে খাড়া করে ধরা হয় (চিত্র ৮৬)। 
আগের ছাঁবটি দেখলেই চোখে পড়বে ঘে ভান হাতের তর্জনী খাপের 
মাঝের ফোকরের মধ্যে ঢুকিয়ে ওপরের পাশাঁটি ধরে রাখা হয়েছে ও বা 
হাতের মধ্যমা তলায় এমন ভাবে রাখা হয়েছে যাতে এ আঙ্গল দিয়ে নীচের 
পাশাটি ঠেলে তোলা যায়। এর কারণ এই যে ডান হাত ও বা হাতের 
উক্ত আঙ্গল ছুটি একই সঙ্গে ঠেলে উঠিয়ে বা আনা দিলেই তলার ও. 
ওপরের গুঁট ছুটি মাঝখানের পাশার অবর্তমানেও ওঠানো নামানো যেতে 
পারে। খাপে ভরা পাশ! এই ভাবে নাচালে দর্শকদের মনে হয় যে খাপে 
[নটি পাশাই রয়েছে । এই ভ্রমোৎ্পাদক কর্মটি না করলে এ খেলায় চমক 
সৃষ্টি অপভব। 


ভিবের ফসল 


সংঘটন $ ছু হাত খাল দেখিয়ে শৃন্যে করতল কচলিয়ে প্রথম একটি 
মাত ডিম তৈরীর পর ডান হাতের অনুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে ভিমাটি ধরে হাতটি 
একবার মাক্র নাড়৷ দিতেই তর্জনগ ও অনাঁমকার ফোকরে আর একটি ভি 
দেখা যায়। তার পর ক্রমে ক্রমে পাচ আঙ্গ'লের ফাঁকে চারটি ভিম আবিভূত 
করে অবশেষে একে একে বিলীন করে ফেলা হয়। ভিমের এই আবির্ভাব 
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ও তিরোধান যাদুক্রীড়ার এক বিস্ময়কর খেলা । এ খেলা লাল রঙের বল 
দিয়েই সাধারণতঃ দেখানো হয়ে থাকে । 

বাগঞবিস্তার $ নাচের মৃত্রার ভঙ্গীতে [হাত উপ্টেপাণ্টে দেখাতে দেখাতে ] 
হাত আছে বলেই আমরা জীবনধারণের সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারি। বান- 
বলও একটা ভরসা । বাহুতে বহু স্থাবধা। এই ঘে বিরাট বায় সমৃত্রে 
আমর! ডুব সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছ, (১) রত্বাকরের এই অগাধ তল থেকে 
রত্বও তুলতে পাঁর। [ করমর্দন করুতে করতে ] গভশীর সমৃদ্রে মান্য আজ 
খাদ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। পেয়েছে প্রাংইন্‌। বায়বীয় পরমাণু ভোক্কির দৌলতে 
সংগঠিত হয়ে হল ভিম! (২) [ ভিমাট দেখাতে দেখাতে ] ঘোড়ার ডিম 
নয় যে শক্রর মুখে দেবেন। এটা নিজের খাওয়ার জানস। [ডিমটি ডান 
হাতের অনুষ্ঠ ও তর্জনীর সাহায্যে ধরে (৩)] নিজের জন্য একটা ভিমই 
যথেষ্ট । কিন্তু মাহুষ সামাজিক জীব ) পাঁরবারও পোষণ করে, স্থৃতরাং আরও 
একটা হল (৪)। [দুহাতে ছুটি ডিম নিয়ে উভয় হাঁত দ্বারিয়ে দোখিয়ে (৫) ] 
আপনা থেকেই দুটো হল [ বলতে বলতে বা হাঁতের ভিমটি তর্জনী ও মধ্যমা 
ফোকবটি মুক্ত রেখে মধ্যম ও অনামিকার মধ্যে ধরিয়ে দেওয়। হয় ]। পারিবার 
বলতে আপাঁন আর কপান তো নয়। আরও কয়েক জন। এ দেখুন আরও 
একটা হয়ে গেল (৬) [ পুর্বব হাত এঁদক ওাদক নেড়ে তৃতীয় ডিম করা 
হল]। [তর্জনী ও মধ্যমার মাঝে আবিভূততি ভডিমটি অনামিকা ও কনিষ্ঠার 
মধ্যে রাখবার আগে বা হাতে নিয়ে (৭) দুহাত উ্টে দ্বেখানো হয়] এক, 
ছুই, তিন হয়েছে; ঢের হয়েছে বটে। আর নয়। কিস্ত এক? [ চতুর্থ 
ডিমের আবির্ভাব (৮) ] হাতে মোটে পাঁচটা আঙ্গুল। তা না হলে আরও কত 
ডিম না হত। [পাঁচ আঙ্গুলের চাপে ডিম চারটে ধরে হাত ঘ্বার্রয়ে উল্টো 
দিক দেখাবার পর (৯) ] ডিমগুলো! দেখলেন। যাদুতে মজা এই, হাস 
পোষার ঝামেল! নেই। ডিম আন্গুলেই গজায়। হাস ছাড়া ডিম, হাসাহাসি 
কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে আপনারা হংল ডিম্ব দর্শন করছেন। দর্শনের দোষই 
ওখানে, [এক একটা ডিম তুলে আবার রাখতে রাখতে ], দেখতে পেয়েও তর্ক 
জুড়ে দেবে, গাছ আগে, না বাজ আগে, অথব! তাল পড়ে টিপ করে, 


না টিপ করে তাল পড়ে। যতসব উত্তট কথাবার্তা । এ ডিমগুলো আদি 


অকাত্রম হংস ভিম্বেরই প্রাতাবন্ব । বিশ্বাস না হয় দেখুন। প্রাভাবিদ্ব মৃহূর্তে 
বযাঁলয়ে গেল (১০) । অর্থাৎ একট! ডিমের ছায়া আপনার! দেখতে পাচ্ছেন 
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না। এখন মোটে তিনটি ভিমই বর্তমান [হাত উপ্টিয়ে দেখিয়ে সোজা 
করার পর কনিষ্ঠা ও অনাঁমকার মধ্যবর্তী ভিমটি তর্জনণ ও মধ্মায় রেখে 
(১১) ] এখন পর্যস্ত তিনটে সাচ্চা ভিমই দেখাচ্ছে। কিন্তু এও মায়া, 
এও অলাক, ছায়! মাত্র। বায়ু দিয়ে যা গড়া হয়েছে তা বায়ুতেই বিলশন 
হয়ে যায় (১২)। এঁযাঃ! আরও একটা গেল। এখন মাত্র দুটো রইল। 
[ আগের মত ডিমের স্থান পারবর্তন করে তজ'নী ও মধ্যমার মধ্যে মধ্যমা ও 
অনামকার ভিমটি রাখার আগে (১৩) হাত উল্টিয়ে ডিম দুটির দু দিক 
দেখিয়ে] এ ডিম ছুটে হুবন্থ একই রকম দেখতে । কোনটা ছায়া আর 
কোনটা কায়৷ এক নজরে কেন, হাজার নজরেও ধরা যায় না। যেটা 
থাকবে না সেটাই ছায়া (১৪), অন্যটা! মায়া । এখন তাহলে রইল এক, 
আবভাজ্য, ভোজ্য পদার্থ । পুরাণে যাকে বলেছে, «“একযেব বন্ুস্যাম্‌ ভবেৎ।”” 
একই বহু হয়ে বাক্বিতণ্ডায় সমস্ত ভঙুল করে ফেলেছে । [একটি মাত্র 
শেষ ডিম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে মুষ্টিব্ধ বাঁ হাতের ওপর গুটানে!। তন? 
ও অনুষ্ঠের প্রকোর্টে রেখে দেখাবার পর ডান হাত দিয়ে ভিমটি ঝেষ্টন করে 
)ান হাতের মুঠোয় তুলে নেওয়া হয়। পরে (১৫) বী হাতে যাদুকাঠি তুলে 
ভান হাতে ছুইয়ে] এ গেল! [ডান হাত খুলে দেখিয়ে] মরুৎ যে 
মতি পরিগ্রহ করেছিল তা ব্যোমে ব্যাপ্ত হয়ে গেল। 

উপকরণ হাস বা মুর্গর [দ্ধ করা তিনটি ডিম ও এ ভিমগ্রালকে 
ঢাকা যায় এমন আকারের অর্ধাংশ সহায়ক ভিম (চিত্র ৮৯)। আজকাল, 
কাঠের ভিম ও কাঠ থেকে কৌদাই করা বা ধাতব সহায়ক ভি তৈরী 
হয়। তবে প্রকৃত ডিম দিয়ে খেল! দেখালে ভাল হয়। আসল ও নকল 
[ডিমের পার্থক্য আজকালকার মানুষ বেশ 
বুঝতে পারে। তাই সিদ্ধ [ভম ব্যবহার করার চিপ 
পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । আসল ভিমের পর 
সমন্তা, সহায়ক খোলসটি কেমন করে তৈর” করা যন 
যায়। একদা পাগুববজিত দেশে কোথায় 
যাছুকরণ সম্ভার পাওয়া যায় না৷ জানায় একট ব্যবস্থা করে কাজ চালিয়েছিলাম। 
সেটাই এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে। কীঁচা ডিম নিয়ে প্রথমে সহায়ক অংশটি 
পেন্সিল দিয়ে লগ্বালশ্বি অর্ধাংশ দাগ দেওয়া হয়। লম্বালপ্বি ডিমের অর্ধাংশ 
এই তাবে দাগ দিয়ে যে অংশট। রাখা হবে গ্টো বাদ দিয়ে অপর অর্ধাংশের 
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এবং হাত ্থুরাবার সময় ভিমটি মধ্য! ও তর্জনণ দিয়ে ধরে বাখা হয় (চিজ ৯১)। 
পরে আর একবার হাত ঘুরিয়ে সোজ! করার লময় মধ্যমা ও তর্জনীতে ধরা 
ভিমটি এ ছু আন্গুলের ফোকরে মধ্যমার টানে তুলে 
ফেললেই হঠাৎ ওখানে একটি ডিমের আঁবর্ভীব ঘটেছে 
মনে হয়। প্রত্যেকবার ভিম বাড়াবার জন্য মধ্যম! 
ও তর্জন*র ফাকটি ব্যবহার করতে হয়। ছুটি ভিম হলে 
বা তিনটি হলেও ডান হাতের অভ্যন্তর ঘৃাঁরিয়ে 
দেবেখাঁনো যায় যে সব ভিমই পুর্ণাঙ্গ । এই পরমাশ্চ্য 
কাণ্ডটি করতে হলে (চিত্র ৯২) যে সময় ডান হাত 

(চিত্র ৯১) কাত করে সহায়কের মধ্যস্থ ভিমটি এ হাতেরই 
মধ্যম। দিয়ে তর্জনীর মাঝখানে আনা হচ্ছে ঠিক সে সময় প্রদর্শক ধারক থেকে 
একটি ডিম বা হাতে আর্গুলবন্দী করে নিয়ে আসে। দুটি ভিম ডান হাতে 
হওয়! মাত্র বা! হাতটি ডান হাতের কাছে যায় ও সদ্য আঁবিভূর্ত ভিমটি 
ব। হাতের তর্জনী ও অুষ্ঠ দিয়ে ধরে তুলে নেয়। এই কাজটি করার সঙ্গে সঙ্গে 
ব1 হাতের আঙ্গুলবন্দী ভিমাঁট 
ডান হাতেয় সহায়কের মধ্যে 
ঢুকিয়ে ফেলা হয়। ম্থতরাং 
প্রদর্শক ভিম ছুটি বা তিনটি ১১ 
পুর্ণাঙ্গ দেখাতে সক্ষম হয়। % 
কারণ প্রত্যেক বার সহায়কের 
মধ্যে একটি ভিম ঢুকানো 
থাকে । (চিত্র ৯২) 

(৯) পীচ আঙ্গুলের ফাকে চারটি ভি হয়ে গেলে আর সহায়কের মধ্যে 
[ডিম ভরে দেবার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। এখানেই খেলার আবির্ভাব পর্ব 
শেষ কর! চলে। কিন্ধু যাঁচৃতে আগেও যা করা হয়েছে শেষেও তা করতে হয় 
যাঁতে সন্দেহের ফাঁক না থাকে । অতএব এখনও ডান হাতের অভ্যন্তরটা 
দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে দেখাবার প্রয়োজন রয়েছে । এটি করতে প্রদর্শক ভান 
হাতের ভিমগ্াঁল বা হাতের তর্জনী ঠোঁকয়ে সর্বোচ্চ ভিম থেকে গণনা! শুরু করে 
ঘোঁট কানিষ্ঠা ও অনামিকায় ধর! রয়েছে, গুনতে গুনতে অন্ষ্ঠ ও তর্জনগতে ধরা 
সহায়কে পৌঁছিয়ে বা হাতের তর্জনী তার বাইরের দিকে ঠেকিয়ে রেখে দেয়) 
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এ অবস্থায় সহায়কটি যে আন্নুল ছাটতে ধরা হয়েছে তাতে পাক খাবার উপহৃক্ত 
চাপ রাখলে ভান হাতের করতলের সামশের দিকট দর্শকদের দিকে আনতে 
ডান হাতের কনিষ্টা নীচে নামানো হয় তা হলে দেখা যাবে ঘষে বা আম্গুলের ঠেস 
থাকায় ডান হাতের আঙ্গুলে অক্ষ হয়ে সহাঁয়কাটির ঝহম্খ অনুষ্ঠমূলে ঘরে 
দাডয়েছে। ফলে তখন৪ পাঁচ আন্গুলের মধ্ো চারাঁটি আস্ত ভিমই দেখা যাঁয়। 
দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক বার চেষ্টা করলে ঘা করার তা হয়ে যায়। 

(১০, ১২ ও ১৪) ডিম বাড়াবার বেঙ্গায় যেমন সহায়কের খোলে ডম পরে 
তঙজ্জনী ও মপ্যমায় সছ্য আপ হত ডমটি বা হাতে উত্ভিষে অস্থাত্র রাখ! হয় তেমনি 
কমাঁবার সময় শুন্য স্থানে অন্য জায়গার ডিম এনে বাখবান আগে ডান হাত 
উল্টে দেখাবার পর বা হাতের ডিমটি সেই শুন্য স্থান পৃ্ণ স্ববাধ জন্য বেখে 
দেওয়া হয়। এই ভিগাঁট যখন রাখা হচ্ছে তখন ডান হাত একটু হেলিয়ে 
ধরলে ও সহায়কের অভ্যন্তরস্থ(ডমটি বেশী চেপে না ধরলে বা হাতে আন্ুলবন্দ” 
করে ফেলা যাঁয়। বা হাতের এই অলক্ষ্যে অপসারি5 ডিমটি বা কোটের 
পকেটে ফেলতে শরাীব্টা বা দিকে মুচড়ে সোজা হসার সময় কর।ই ভাল। বা 
হাত কোমরে রেখে দ!ড়াবার কথা আগেই বলা হয়েছে যাতে এই পকেটে ফেলার 
কাজটি কদাচ সন্দেহজনক না হয়। 

(১১ ও ১৩) এক একটি [ডম ডাণ হাতের তজনশী ও মধামার মাঝখানে 
প্রকাশ হওয়ার সময় বা হাতে ধারকের এক একাটি 1ডম আল্গুলবন্দী করে “এ 
বা হাতটি ডান হাতের কাছে এনে সহায়কের মধ্যে ডমটি পুরে দিতে দিতে 
অন্ুষ্ঠ ও তর্জনীর সাহায্ো ডান হাতের স্ধ আবিভূতি ভিগাঁট উঠিয়ে ফেলা 
হয়। এর পর বা হাতে ওঠানে। ডিমটি প্রথমে কনিষ্ঠা ও অলামিকার ফোকরে 
রাখা হয় ও পরের বার অনামিকা ও মধ্যযাব ফোকরে ধারয়ে দেওয়া হয়। 

(১৫) শেন ভিমটি অস্তৃহিত করার উপায়টি মুদ্রার ছ্বিত*য় প্রবর্তনেগ সঙ্গে 
অনেকটা মিলে যাঁয়। তফাত শুধু ধার কায়দা । এখানে ডিমটি বা হাতের 
মুঠো লম্ব রেখায় ধরে গুটানো অঙ্ুষ্ট ও ত্জনীর বেষ্টনশর মধ্যে স্থাপিত হয় । 
ভান হাত এবার ভিমাট উঠিয়ে নিতে সমগ্র প্রসারিত করতল দিয়ে ভিমটিকে 
জাঁড়য়ে ধরে মুঠোয় ঘিরে ধরে । এই নেওয়াটা দর্শকের চোঁখে যা দেখ|য় ভাই বলা 
হল। প্ররুতপক্ষে ডান হাত ম্বঠো৷ করা হয়েছে ও করপৃষ্ঠ দর্শকদের দিকে বাখা 
হয়েছে। বাস্তাবক একটি ভিম এ ভাবে হাতে খা কয়েকবার দর্পণের সামনে 
করে দেখলে কি ভাবে হাতের আঙ্গুল গুটিয়ে রাখতে হয় তা আপনা থেকেই 

যা--১৪ 
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শেখা যায়। ডান হাত এবার ডান দিকে যথা সম্ভব দরে প্রসারিত করা হয় ও 
করপৃষ্ঠ দর্শকদের দিকে বরাবব রেখে অবশেষে এ হাতের আন্ুলগুলি কচাঁলয়ে 
করতলের সম্থখ ভাগ দর্শকদের দিকে ঘ্বারিয়ে ধীরে ধীরে একটি একটি আঙ্গুল 
খুলে দেখালেই শেষ ভিমের অস্তর্ধান পালা সাঙ্গ হয়ে যাঁয়। বলা বাহুল্য, ডান 
হাত ছাড়িপ্সে আঙ্গুল নাড়াচাড়ার উদ্দেশ্য দর্শকদের চোখ এ দিকে সরানো যাতে 
বা হাত আগের মত কোমরে রেখে, সযোগে স্থৃবিধা বুঝে, করায়ত্ত ডিমটি দর্শকদের 
ডান হাতে লক্ষ্য থাকার সথযোগে, বা পকেটে ফেলে দিয়ে প্রদর্শক মুক্তির শ্বাস 
ফেলে সহজ হতে পারে। 


ডিম ও কুমাল 


সংঘটন £ একটি ডিম কাচের গ্লাসে রেখে কুমাল দিয়ে ঢাকার পর 
প্রদর্শক একটি রুমাল ছু হাতে কচলিয়ে গুটিয়ে ফেললে দেখা যায় মালের 
পরিবর্তে হাতে ডিম রয়েছে, আর গ্লাসের রুমাল তুলতে লেখানে ডিমের বদলে 
রুমালাঁট দেখতে পাওয়া যায়। | 

বাগৰিস্তার ৪ [কাচের গ্রাস ও ডিমটি দর্শকদের দেখিয়ে ফিরে 
আসার সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি রুমাল এনে টোবিলে রেখে ] অকা'লপক্কতার 
একটা নিদর্শন হচ্ছে কাল-যন্ত্র অর্থ1ৎ টাইমূ মোঁসন। শুনেছেন হয়তো, এই 
যন্ত্রের সাহায্যে বর্তমানকে ভবিস্ততে ঠেলে দেওয়া যায় অথব! বর্তমানকে অতীতেও 
পিছিয়ে ফেলা যায়। ববজ্ঞানের ব্যাপার বাদ দিন। যাছুতেও আমরা 
অগ্রপশ্চাৎথ ছু কেই যেতে পারি। আজ আমর! এমন একটা যুগের ব্যাপরে 
লিপ্ত হব যখন বাণজ্য বিষয়ে মুদ্রার মধ্যস্থতা প্রচালিত হয়ন। সেকালে 
দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় হত। ধরুন, এক জন করতো! হাস মৃগি পালন, 
আর এক জন তাতশালে রেশমী বস্ত্র বুনতো৷ (ডিম ও কমাল তুলে দেখিয়ে )। 
এদের এক জনের দরকার হত ডিমের ব্দলে বস্ত্র আর অন্য জনের প্রয়োজন 
হত কাশড় অর্থাৎ পেট ও পিঠের তরণ ও আবরণ । ছ্টাত্ত স্বরূপ [ কাঁচের 
শ্লসটি তুলে] এটাকেই পণ্য বিপণন কেন্দ্র অর্থাৎ হাঁট মনে করা যাক। 
[ মাসটি বা হাতে ধরে রেখে ডান হাতে ভিমটি তুলে (১)] গৃহস্থ তাঁর ডিমগ্ু”ল 
নিয়ে হাটে এসেছে। ভাকে ঝুড়ি লাময়ে হাটে বসতে দেওয়া হোক 
[ভিমটি গ্লাসের মধ্যে রেখে ] হাটে বাজারে রোদ বৃষ্টি বাচাতে চাল! একালেও 
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যেমন আছে সেকালেও থাকত। [ কমালটি তুলে (২) গ্লাসে ঢাক! দিয়ে] 
ডিমের বদলে তার দরকারী সামগ্রী বদালিয়ে নিতে বেচারা! হাটের চালায় বহৃক। 
[ আচ্ছাঁদত গ্রাসটি ভান হাতে ধরে চেয়ারে বা টুলে রেখে (৩) ] ভিমওলা 
ভাবছে তরুণী ভার্যার জন্য একট] রেশমী শাড়ী নিয়ে না গেলে আর যাৰ 
রাখাও দায়, মন পাওয়াও ভার। বেচারা ! হাটে ক্রমে ক্রমে লোকজন এল, 
গেল, ঘুরতে ফিরতে লাগল । এমন সময় [রুমাল তুলে ধরে] এল তীতণ। 
তার বোচকা খুলে থরে থরে সাজালো৷ বুঙ বেরঙের শাড়ী । কি স্ন্দর রেশমী 
শাড়া! এট] নাড়াচাড়া! করতে করতে তভাভী ভাবছে, লজ্জা নিবারণ এতে 
হয় বটে, ক্ষুধা নবারণটাই বড় কাজ। পেটে পড়লে পিঠে সয়। ওঁকে 
ডিমণ্লা এসে শাড়াট! হাতে তুলে দেখছে। হাতে গুটিয়ে দেখছে কতা মাছ, 
কত মস্থণ) [ ছু হাতে কচাঁলয়ে কমালটি হাতের মধ্যে গুটিয়ে নিতে 1নতে (৪) ] 
তাত দেখে বলতে শ্রু করেছে, “ওটা মনমোইহনী শাড়ী । যে পরে তার 
মন জুড়ায়ঃ যে দেয় তার মন জড়ায়, আর যারা দেখে তাদেরও মন জুড়ায়। 
ঘরের মান্থধকে পাঁরয়ে মন কেড়ে নাও ভাই। আমার ঘরে ভাত কাপড় 
দুই আছে, নেই আঁমষ নিরাঁমষ। যাদ থাকে-....-."" | (৫) প্রদশশকের 
হাতে রুমালের জায়গায় ডিমের আঁবভাব ] হ্যা, ওতেই চলবে । [1ডমাট 
রেখে, ঢাকা প্লাসটির রুমাল ওঠাতেই ] দেখেই বোঝ যাচ্ছে ঝুড়র [ডম হাত 
পাণ্টিয়ে হল বস্ত্র আর বস্ত্র খণ্ডের বানিময় হল ডিমের সঙ্গে । তা হলেই ধেখা 
যাচ্ছে, যে খায় চান যোগায় চিস্ত/মাঁণ। 

উপকরণ 2 ছুট ভি, তার মধ্যে একটি অক্কাত্রম ও অপরাট কৃতি 
অর্থাৎ প|শে বেশ বড় রকমের হাকরা গর্ত করে ফাঁপা ধরা হয়েছে 
(চিত্র ৯৩) | এই সহায়ক ভিমট চুল তোলার চিমটে দিয়ে এক পাশে ফুটো 
করে ল।লা ও কুস্থম ঝাঁরিয়ে ফুটোটা বাড়িয়ে পৌনে এক হীঞ্চ করে 
তার কিনারায় কাগজ জুড়ে মুখটা যথা! সম্ভব মস্থণ করে ফেলা হয়। এ ফুটোর 
পাশে একট! ছিদ্র বাখা হয়। ছিদ্রের সঙ্গে সাদা স্ৃতার একটা খেই বেধে অন্য 
প্রাস্তটি একাঁটি কমালের মাঝামাঝি বেঁধে দেওয়া হয় যাতে এখানট। ধরে তুললে 
[ডিমটা কমালের মধ্যেই ঢাক! থাকে ও নীচে বোরয়ে না যায় অর্থাৎ বেশী 
ঝুলে পড়লে সবাই দেখবে 1ডমঢ1 রুমালের সঙ্গে আছে । 

একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাসের দরকার । এই গ্লাসটিরব তলদেশ থাকে না। 
অর্থাৎ ওপর দিয়ে কিছু ফেললে তলার গর্ত দিয়ে বোরিয়ে যায়। ছুমুখ খোলা 
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এই তলাহান প্লাস তৈরী করতে গ্লাসের পাশ কেটে বাদ দিলে কিন্তু ঠিক মত 
কাজ হয় না। কাচ কাটার মিস্ত্রীদের কাছে গ্লাসটি দিয়ে নীচের দিক থেকে 
মাত্র তলদেশটুকু, অর্থাৎ গ্লাসের পাশের দেয়ালট! বহাল রেখে, কাটিয়ে নিতে 
হয়। এ ভাবে গ্লাস কাটালে সেটা নাড়াচাড়া করলে তলদেশ থাকলে যেমন 
দেখতে তেমাঁন দেখায় বল্ইে অকুতো|ভয়ে ব্যবহার করা চলে। যাছু সামগ্রীতে 
অনেক প্রকার কারচুবি করা থাকলেও সমস্ত কিছু দেখতে যা বাস্তাবিক তা 
করতে হয়। 

ছুটি একই রকমের একই রঙের রেশমী কমাল। একটা রুমালের সঙ্গে 
সহায়ক ভিমটি স্থতার যোগন্থত্রে আবদ্ধ। অন্ত কমালটি পট করে যথাসম্ভব 
'হট্র গুলি করে বাখা হয়। এই রুম।ল ভাজ কর।র একটা বিশেষ রীতি আছে। 
পকেটেপ রুমাল যেমন চার পাট করে চৌকোনা ভাজ করে রাখা হয় তেমন 
ভাবেই রেশমখ কুমালটি প্রথম বার পাট করে চারটি ঘরে বিভক্ত কণে নেওয়া 
হয়। তার পর কুমাঁল ছড়য়ে পেতে কোণগাল প্রত্যেক ঘপের বিপরশত 
কোণে এনে মিলিয়ে রাখা হয়। এতে রুমাল আগের চেয়ে অর্ধেক ছোট হয়ে 
পড়ে । তার পর ক্রমাগত কোণগুলি আগের মত কমালের মাঝখানে 
একত্র করা হতে থাকে যতক্ষণ এ ভাবে পাট করা সন্ভব। শেষে যখন আর 
পট করা যায় না তখন ল্বালঘ্ি পাকিয়ে সেটি আধ ইাঞ্চ চওড়া ঘুড়ির কাগজের 
বেড়ে আটকে রাখা হয়। আঠা শুকানো পধন্ত এই ছোট তাক! মত বস্তুটি 
[রুপে চেপে রাখাই ভাল যাতে আন! হয়ে না যায়। হাঁতের চাপে কাগজের 
বেড়ট ফাটিয়ে দলেই গুটানো৷ রেশমী কমাল আপনা থেকেই ফুলে ফেঁপে 
গ্লাস ভতি করে ফেলে । এই পাকানো রুমালটি টেবিলে 1ডমের আড়ালে, পিছনে 
দকে ফেলে রাখা হয়। পরে দর্শকের কম।ল খুনে & মোড়কটি অল্প-স্বল্প ঢেকে 
রাখা হয়। দর্শকের কুমালটি ডান হাতে ওঠাবার সময় তাত যে কোণ মোড়ক 
চাপা দিয়ে ছিল সেই কোণ ধরে তুপতে মোড়কটি আনুলন্দী করে 
নেওয়া হয়। 

কর্তব্য ঃ (১) গ্রাস কাত করে আত সাবধানতার সঙ্গে ভিমটি তার 
মধ্যে রেখে ধীরে ধরে গ্লাসটি সোজ! করা হয়। এ সময় কনিষ্ঠ গ্লাসের 
তলার মাঝামাঝ আড়াআড়ি ভাবে রাখতে হয়। অন্তথা তলা না থাকায় 
গ্লাস সোঁজ। করলেই ভিম সেই পথে বোরিয়ে যাবে। তাছাড়া ডিম কাত করা 
গ্লীসে রাখলে ডিম ও গ্লাসের সংস্পর্শে যে শব্দ হয় সেটাও শোনানো দরকার । 
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(২ ও ৩) দর্শকদের দেওয়া কুমালাঁট ডান হাতে তুলে নেওয়ার সঙ্গে 
রেশম রুমালের মোঁড়কটিও করায়ত্ত করা হয়। এখন ব হাতে ধর! গ্লাসাট 
ঢাকা দিতে ডান হাঁত দিয়েই গ্লাসাটির সামনে থেকে বাধ্য হয়েই ক্মালের 
কোণ টেনে যেতে হয়। প্রথম বার ঢেকে দর্শকদের দিকের কোণ তুলে গ্লাসে 
ডিম আছে দেখিয়ে চার পাশ ঠিকঠাক করার আছিলায় কমালের মোড়কটির 
কাগজের বেড় আঙ্গুলের চাপে ভেঙ্গে গ্লাসের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখনও 
গ্রাপের নীচের দিকটা দর্শকদের রুমাল পারয়ে দেখানো যায়, কিন্তু মাত্রাধিক্য 
আভিনয় যেমন আঁতনয়ই নয়, তেমনই আঁতরিক্ত সাধৃতা ও অসম সাহস 
সন্দেহ উদ্রেক করে থাকে । এখন ভান হাত দিয়ে কমালে ঢাকা শ্লাসটি 
বা হাত থেকে তুলে যখন নেওয়া হচ্ছে তখন গ্লাসের তলার ফাক আগলানে! 
ব! হাতের ছড়ানো আস্গুল গুটালেই 
অনামিকা ও মধ্যমা এবং তঙ্জনীর 
গোড়ায় করপৃষ্টের আড়ালে ভিমট] মীপের 
তল! দিয়ে বেরিয়ে কনিষ্ঠার ওপরে এসে 
যায়। গ্লালাট চেয়ারে বা টুলে রাখতে 
বা দিকে ঘরে দাড়াতে হয়। স্ৃতরাং 
বা হাতের করতলের অভ্যন্তর দর্শকদের 
দুষ্টিতে পড়ে না। 

(৪ ও ৫) প্রদর্শক বা দিক থেকে 
টেবিলের পিছনে এসে দীড়িয়ে কথ 
ব্লতে বলতে বা হাতের করায়ত্ত ভিমাটি 
টেবিল-ঝোলায় বা কষ্চকলার গহ্বরে 
অথবা প্যাণ্টের পকেটে পাচার করে 
দেয়। পরে এ হাতে যাদুকাঁঠি তুলে 
নাড়াচাড়া করে, বেখে, কমালটির 
মাঝখান ধরে এমন ভাবে উঠিয়ে নেওয়া 
হয় (চিত্র ৯৩) যাতে স্ুতায় ঝোলানো 
িমাট কুমালের মধ্যে ঢাকা থাকে 
বা দর্শকদের দিকের বিপরীত অবস্থায় 
পড়ে কুমালের আড়ালেই থেকে যাঁয়। এই কমালটি এবার বাঁ ছাতের 
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চেটোয় রেখে আঙ্গুল গুটিয়ে ডান হাতের তর্জনীর তাড়নায় রুমালটি ডিমের 
ফোকরে ক্রমে ক্রমে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এ কাজটি স্বাভাবিক ভাবে করতে 
হলে ডিমটি বাঁ করতলে প্রথম রুখতে হয় ও 
ডিমের ওপর কুমালটি ছড়িয়ে ঢেকে নিতে হয় যাতে 
আঙ্গুলের ঠেলায় কুমাল সহজেই ঢুকে যাক্গ 
(চিত্র ৯৪)। ভিম কমালে সম্পূর্ণ ঢুকে গেলে, 
বা হাত মুঠো কবে ধরা হয় ও এ মৃঠোদ 
রুমালই আছে দর্শকদের অব্যক্ত আচরণে বৃঝানো 
হয়। পরে ডান হাতে কমাল ঢাকা গ্লাসটর রুমাল 
সর্বাগ্রে উঠিয়ে প্রথম চমকের ধাকার সঙ্গে সঙ্জেই 
০০ ব। হাতের িম্র্টির ফোকর করতলের দিকে 
সামলিয়ে সেটি দর্শকদের দেখালে কিন্তিমাত হয়ে যায়। 





তাতশালা 


সংঘটন £ খালি হাত কচলিয়ে রঙিন রেশমের বন্ত্রে রঙ্গমঞ্চ ছেয়ে 
ফেলাও যাদুর অন্যতম বিন্ময়। এই চমক লাগাঁনো, চোখ ধাঁধানো, উত্পাদন 
উরু হয় এক টুকরা কাগজ পোঁড়ানো ছাই থেকে । তার পর করমর্দন যতই 
করা হয় ততই রঙ বেরঙের বন্ত্রখণ্ডের উদ্ভব হতে থকে । 

ৰাগবিস্তার ঃ [করল ছুটি ওপ্টাতে পাণ্টাতে ] বিজ্ঞালগ বলেন, শাক্তর 
ক্ষয় নেই, ক্ষাতিও নেই, হয় শুধু রূপান্তর । তীঁদের স্বপক্ষে প্রমাণও রয়েছে । 
ৰন্ধ জায়গায় তম্মীভূত দ্রব্যের আগের ও পরের ওজনে কে|নও তারতম্য হয় 
না। যাছকরদের কাছে এ সত্য অনেক আগেই ধরা পড়েছিল। আজ, 
এই মৃহূর্তে, আপনাদের যাদুকরণ প্রমাণটি উপস্থাপিষ্ড করতে চাই । [টোবলে 
রাখা খবরের কাগজ থেকে খানিকটা অংশ ছিড়ে নিয়ে] এই যে পড়া কাগজের 
টুকরাটা দেখছেন, তার এপিঠও পড়োছি, ওপিঠও পড়েছি। পড়ার পর খবর 
পুঁড়য়ে ফেল! হয়। আঁমও তাই করব। [বা হাতে কাগজাট রেখে ডান 
হাতে টেবিল থেকে দিয়াশলাইয়ের বাক্সটি তুলে ] একটা দেশলাইয়ের কাঠি নিচ্ছি 
[ দিয়াশলাইয়ের বাঝ্সটি বা হাতে ধরে একটি কাঠি বার করে বাক্সের খাপ বন্ধ 
কংর (১) জালিয়ে, কাগজে আগ্র সংযোগ করে ] পড়া কাগজ পৃড়ছে। এ পর্যস্ত 
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ধা কিছু হল তাকে বলা যায় যা হবার তাই হয়েছে। কাগজটা পুড়ে 
ছাই হয়েছে । ছাই মানেই কাগজের রূপান্তর । [খানিকটা ছাই ডান হাতে 
নিষে, দু হাতে কচলাতে কচল'তে, বাঁকটা পারিত্যাগ করার সময়, কাগজ 
যা্দ পড়তে থাকে তা হলে পায়ে দলে নিভিয়ে ] এই অপরূপ বূপেরও পরিবর্তন 
হতে পারে যদ বিজ্ঞানের মতে এতে শাক্ত দেওয়া যাঁয়। কারণ তাতে বলেছে 
ৰল প্রয়োগে অবলা হরবোলা হয়ে ওঠে । দেখুন, দেখুন, অঙ্গাবেও রঙ ফুটে 
বেরুচ্ছে । বিজ্ঞানের ভাষ্ে কাল বঙ হচ্ছে বর্ণাল)র সপ্ত রঙের বিয়োগ। 
কিন্ধ যাছুতে এঁ কাল তন্মেই বর্ণ ফুটে উঠছে। এটাই যাছুর অবর্ণনীয় 
কর্ত। | হাত কচলাতে কচলাতে ক্রমে তিন পঙের তিনটি কম।লের কোণ ধরে 
ঝুলিয়ে দেখাতে দেখাতে ] কাঁধর ভাষ(+9 বলা যায়, 'ভোমর 1বশ্বভুবন 
মাঝে নেইকো প্রভু ক্ষয়, তাই এতো বিন্ময় 1, দেখুন, কাঠির 'সপচয়, কাগজের 
অপচয় এখন উপচয় হয়ে রেশমে পারণত হল। দেখুন, কি নয়নাতিবাম 
মনোহর দ্রব্য (২)! [ রুমালগ্ল গ্রথমে চেয়ারে বেখে, হাতে নিয়ে আন্দোলিত 
করতে করতে] তাই তো বলি মশাই, বিশ্ব মাঝে ক্ষন ক্ষাতি নেই, সবহ 
তো সঞ্চয়, রূপ তলিয়ে যে অপরূপ মেটাই তো বিন্ময়! [| কমাল তিনটি 
আলাদা আলাদা দেখাতে দেখাতে] তাই আজও আমরা যছুতে ঘটাতে 
পারি এই রূপান্তর। [ রুমালগুি হ|তে ডলতে ডলতে (৩) ] কাগজ পঞ্চভুতে 
পাবিণত হবার পর রেশম বস্ত্রে অপরূপ দিব্য পদার্ধে বদলে গেল। বৈজ্ঞানিকর! 
ষাকে বলেছেন শ্রম মাত্রেই ফলপ্রস্থ । আমার হাত রগড়াবাব দরুণ যে দোহক 
শাঁক্ত ব্যয় হচ্ছে, আপনারা উৎস হয়ে একাগ্রভাবে তাকিয়ে যে শৃক্ত 
ঢ/লছেন, সেই শক্তির ফলে দেখুন, রেশম ক্রমেই বেড়ে উঠছে (৪)। আমার 
হাত ছা ।পয়েও পড়ছে । এই ভাবে যাঁদ রত দন আপনাদের সামনে হাত 
কচলাই তা হলে আমাদের এই ছোট সৌনুগ্রহটি শ্রেফ রেশমেই ঢেকে ফেঞতে 
পারব । [জনৈক দর্শক্ককে উদ্দেশ্য করে] এাঁদকে কার যেন দীর্ঘশ্বাস 
শুনলাম? তানি হয়তো ভাবছেন, এ |বছ্য| যাঁদ শেখ। থাকত তাহলে দাম্পত্য 
কোলাহলের আগছ্যোপাস্ত সমাপ্তি ঘটত । ভয় নেই। এই আদ, অকৃত্রিম, 
অখণ্ড যাদুদগ্ডের [ বলতে বলতে হাতের কুমালগ্তাল চেম্সারে বেখে যাছুকাঠি 
তুলে ] দৌলতে অচিরেই আপনার বাঁসন| পুর্ণ হতে পারে। [যাঁদুকাঠি 
টেবিলে রেখে, চেয়ার থেকে কুমালগুলি হাতে নিয়ে (৫) কচলাতে কচলাতে ] 
আজই দণ্ড নিয়ে দৌর্দও প্রতাপে সব গোলমাল লণ্ডভণ্ড করতে উদ্যোগী 


২১৬ যাছু বিজ্ঞান 


হোন। [হাতে রেশমের আঁকার ও আয়তন এ সময় ক্রমাগত বেড়ে উঠতে 
দেখা যায় ]। 

উপকরণ : জাপানশ রেশমের বুষ্ম বস্ত্র থেকে সমচতুকষোণ বার চৌদ্দ 
ইঞ্চ মাপের গোটা সত্তর বাহাতর খও্ড এই খেলার জন্য প্রয়োজন । তা ছাড়া 
চাঁববশ ও ছত্রিশ হাঞ্চ সমচত্ুষ্কোণ বন্ত্রথগ্ড চাই মোটমাট গোটা বিশেক। 
নানা রঙের এই বন্ত্রথগ্ুগ্ুলকে যারুক্রখড়ায় রুমাল নামে আভাঁহত করা হলেও 
এগুলির কোনটির চার প্রান্ত ম্বঁডি ভেঙ্গে সেলাই করা হয় না। কারণ, 
িনারায় সেলাই থাকলে বেশী রুমাল ছোট করে গ্রটি পাকানো যায় না। 
তা ছাড়া গোটা দশ বার চতুষ্কোণ রেখে বাদ বাকী রুমাল কোনাকুনি কে 
কোণে কোণে স্থতে। দিঘ়ে সেলাই করে হারের মত গেঁথে একটা লম্বা! মালা 
মত করে বালে, পরে এগ্তালর একট৷ প্রান্ত টাঙিয়ে অন্ত প্রান্ত পর্যস্ত 
মঞ্চের উইংসে লটাঁকয়ে সংখ্যাতঠত কমল হয়েছে দেখানো যায়। যাঁদও) 
কমালের অর্ধাশ মাত দৃষ্টিগোচর কিন্তু চোখের দেখায় আস্ত কমাল ঘেন 
কোনাকুনি বাধা রয়েছে দেখায়। জাপানী এই স্থ্প বন্র, যা সভ1 অলংকরণেই 
ব্যবহারের উপযুক্ত, অনেকদিন যাবৎ সেটার আমদানী বন্ধ হয়ে গেছে। অগত্যা 
আমরা বাবাণসণ অথবা কাঁশ্মরী হুক রেশমের বস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য 
হয়োছ। এই দেশী রেশম বস্ত্র ব্যবহার করলে রুমালের সংখ্যা কিছুটা হ্রাপ ' 
করতে হয়। কারণ এদেশ বন্প তত ক্ষুদ্রাকারে গুটানো সম্ভব নয়। 

এই কমালগাল গুটিয়ে গোলাকার করার একট বিশেষ কায়দা আছে। 
ছবির (চিত্র ৯৫) প্রাত লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে রুমালগুল একটির 
ওপর অন্তটি বিছিয়ে ফেলা হয়। তার পর বিপরীত কোঁণ ছুটি একক 
করে ত্রিভুজ করা হয়। এই ব্রিভুজের যে কোণ ছুটি মেলানো হয়োছিল, 
ত্রিভুজের সেই 'শীর্ধ বিন্ৃকে নামিয়ে তলদেশ দিখাপগ্ডতত করা হয়। অতঃপর 
প্রশস্ত অংশ পাট করে অর্ধেক করার পর এই ভাঞঙ্জ করা বন্ত্র এক প্রান্ত 
থেকে গুটিয়ে গোল নলের মত করে মাঝামাঝি মুড়ে সক স্থৃতা দিয়ে বেধে 
ফেললেই কুমালের বাটুল তৈরশ হয়ে পড়ে । তিন ক্ষেপে রুমাল স্থজন) বর্ধন ও 
আতকায় পরিবর্ধনের জন্য প্রথম ব|রের ব্যবহারের জন্ত তিনটি রুমালের বাঁটুল, 
দ্বিতায় বারের জন্য ডজন দুই তিন রুমালের বাটুল আর শেষবারের জন্ত 
বৃহদাকারের ভজন দেড় কমাল বা ভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকার বাটুল করে 
প্রাথা হয়। 


বিবিধ ক্রীড়া ২১৭ 


প্রথম [তিনটি গুটানো কমালের বাটুল দিয়াশলাইয়ের খোলে ঢুকিয়ে রাখা 
হয় (চিত্র ৯৬)। বাজারে ছু রকম আকারের দিয়াশলাই আজকাল পাওয়া যায়। 








| ৮০ এ ভ্রারত ওা ওর গার হা হয! জে ভন প্র () 


(চিত্র ৯৭) 
বড়টিই এ খেলায় লাগে । ঁ বাক্সের খাঁপ ঠেলে দিলে খোলের মধ্যে খানিকটা 
ফাকা জায়গা পাওয়া যায়। এই গর্ভেই কমালের বাঁটুল ঢুকিয়ে রাখা হয় ও 


খোলা! অবস্থাতেই টোবিলে কাঠি ভতি খাপটি দর্শকদের 
কে ঘুরিয়ে ফেলে রাখা হয়। এই বাক্স বাঁ হাতে 
তুলে, কাঠিতে আগুন জালিয়ে, -কাগজ ধারিয়ে, 
কাঠি ত্যাগ করে, খাপটি বন্ধ করলেই খোলের 
ভিতরের কমালের বাটুল অস্তমখণ ধাক্কায় শ্বতঃই 
বা হাতের করতলে এসে পড়ে। বন্ধ দিয়াশলাই 

(চির) বাঝ্সটি এবার টেবিলে ফেলে দিলেই হয়। 

দ্বিতীয় কুমালের বাটুলটি চেয়ারের হেলান দেবার জায়গার উচ্চতম বাটামের 
পিছনে মাঁথা ভা! পেবেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। আর বৃহদাকার কমাল ৰা 





২১৮ ঘাছু বিজ্ঞান 


পতাকার বাটুলটি প্যাণ্টের বা দিকের কু'চকির কাছে ধারকে টাঁজয়ে রাখ! হয় 
ও কোটের আড়ালে গোপন করা হয়। প্রত্যেকটি বাটুল স্থৃতার ফাশে টাঙানো 
হয়| রুমালের জন্ত ধারক, ভিমের ধারকের (চিত্র ৯*) অস্থরূপ সামগ্রী । 

কতবব্য £ (১) দিয়াশলাই বাঁ বদ্ধ করা মাত্র তিনথানি রেশমের রুমালের 
খাটুল ৰা হাতে এসে যাঁয়। 

(২) এসময় একাঁট একটি করে দোঁখয়ে কুমালগ্াল চেম্লারের হেলান 
দেওস্বার বাটামে রাখা হতে থাকে । এগ্তালি রাখতে সতর্ক হয়ে কমালগুাল রাখা 
হয় যাতে রুমালের ঘে কোণগুলি বটামের পিছনে চলে যাচ্ছে সেগালি এ দিকে 
রাঁখা অন্ত বাটুলটির খৃব কাছেই ঘেন গিয়ে পড়ে, যাতে এই রুমালগাঁল পরে ডান 
ছাত দিয়ে তুলতে বাঁটুলের ফাশ ও কুম!লপগ্তলি একই সঙ্গে কোনও ইতস্তত না 
করেই ওঠানো যায়। 

(৩) চেয়ারে স্থাপিত কমালগুলি আবার হাতে উঠিয়ে নিতে এ সঙ্গে পশ্চাতে 
ঝুপ!নো রুমালের বাটুলটিও তুলে নেওয়া হয়। সামনের দিকে তিন্থাশি বুলস্ত 
রুমাল ঘে আড়াল হ্থট্টি করে তাতে অনায়াসেই তার পিছনে বাটুলের 
আন্মত্ব গোপন রাখা যায় যাঁদ হাতটা বেশী এপাশ ওপাশ নাঁডা চাড়া শা 
করা হয়। এ কাজটি চেয়ারের বা দিকে দাঁড়িয়ে ব1 হাতে করতে হয়। 

(8) যদিও আবার কমালগুলি চেয়ারেই রাখা হয়েছে এবং আবার হাতে 
নেওয়া হচ্ছে কিন্ত সেখান থেকে আর কিন সংগ্রহ করার ব্যবস্থা শা থাকাতে 
একটি একটি করে কয়েকটি গুনে বা হাতে রাখতে রাখতে শেষে সমন্তই তুলে 
নেওয়া হত্র। এবার রুমালগুি ওপর নীচে কয়েকবার বীকাঁনো হয়| উদ্দেশ 
কষেকটি কুমাল ইচ্ছাকৃত ভাবেই স্মলিত হয়ে ঘেন মাটিতে পড়ে । ঝাঁকয়ে বুঝানো 
হয় ষে এ রুমালের মধ্যে আর কিছুই নেই। মাটিতে পড়া রুমালগুলি প্রদর্শক 
ডান হাত দিয়ে তুলে নেয়। এই কাজটি করতে হুলে প্রদর্শককে কোমর ভেঙ্গে 
ছেট হতে হয় আর হেট হবার সময় বা হাতটি দু পায়ের মাঝে কুক্ষিতে [গয়ে 
ঠেকতে বাধ্য। বাঁ ছাত যখন কুঁচকির কাছে পৌছে যায় তখন এ হাতে 
সেখানে লুকিয়ে যাঁথ! পৌটলাটি শরীরের উধ্বীংশ যখন সোজা করা হচ্ছে অস্ঠ 
রুমালের লঙ্গে মুঠোয় চেপে ফাঁশ ছিড়ে আনা হয়। 

(৫) এখন ডান হাত ও বা হাতে সমস্ত রুমাল কচলাতে কচলাতে 
তৃতীয় বাটুলের হ্ৃতার থাধন ছিড়ে উপচীয়মান রেশম টির পালা শুরু ও 
সাঙ্গ হযম্ব। 


বাবধ ক্রীড়া ২১৯ 
গ্রন্থি রহস্য 


সংঘটন £ তিন বঙের তিনখানি কমাল পৃথক দোখয়ে ছুটি রুমালের 
এক কোণে গেরো৷ বেধে একত্রে গুটিয়ে গোলাকার করার পর কাচের প্লাসে 
রেখে জনৈক দর্শকের হাতে গ্লাসটি দেওয়া হয়। পরে তৃতাঁয় রুমালটি বা 
হাতের মুঠোয় ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ঢুকে দেবার পর মুঠো খুললে দেখা 
হায় সেখানে কমালটি নেই। অবশেষে এই তৃত*য় রুমালটি গ্লাসের যুগল কমালের 
মধ্যে গাটছড়। বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। 

বাগ.বিস্তার £ [ছুখানি রুমাল ও কাচের গ্লাস কোনও দর্শককে দিয়ে ] 
এগুলো আপনার জিম্মায় রাখছি । অন্রগ্রহ করে দেখে শুনে বৃঝে স্থুঝে রাখুন । 
্লাসটি অন্য কাউকে ধরতে দিন। এবার আপানি কমীল ছুটিকে এক করতে 
ছুটি কোণে গেরো দিয়ে ফেলুন । [ পাশাপাশি কোণে নয়, কোনাকঁন কোণে ঘাঁতে 
গেপ্ো বাধা হয় আকারে ইজিতে করিয়ে নিয়ে ] বাঃ বেশ করেছেন তো। 
রুমালগুঁল আমায় দিয়ে গ্লাসটা নিজের হাতে নিন। আমি ততক্ষণে রুমাল 
ছুটি জড়িয়ে একটা গোল্লা! পাকাই [ তথাকরণ ] যাতে এই সামগ্রশগুল সমগ্রভাবে 
একটি হয়ে পড়ে আর আপনি গচ্ছিত দ্রবা অনায়াসে রক্ষা করতে পারেন। 
দেখুন কেমন গোল! পাকাচ্ছি। এই কাজট! আমি শব্দ নজেই করে খাঁক। 
কারণ, আমার চেয়ে আর কেউই গোল্লাঁয় বেশী দুর য় নি। ছোটবেলাঙধ 
অঙ্কে বলৃন, ইংরাজি ইতিহাস সংস্কৃত ভূগোলেই বলুন, মায় বাংলাতে বলুন, সব 
বিষয়েই প্রত্যেক পরণক্ষায় গোলা! পেয়ে এসেছি । তার পর বয়স যখন বাড়ল, 
অর্থাৎ গৌঁফ দাঁড় গজালো, আর এই বিস্তাটি শিখতে জ।গলুম, তখন পাড়া 
গ্রাতিবেশী মা বাবা আত্মীয়স্বজন মায় হবু শ্বশুর ঘোষণা! করলেন গোল্লা গোছি। 
স্ুতরাং এই একটি বিষয়ে আমার কোনও প্রাতিহবন্ব' নেই। রেশমের এই 
গোল্লাটা আপনার গ্লাসে ফেলে দিচ্ছি বা হাতের আঙ্গুলের ডগায় গোল্লাটি রেখে 
ডান হাত দিয়ে সেটি উঠিয়ে (১) দর্শকের গ্লাসে রেখে], আপনি ডান হাতের 
চেটোয় গ্লাসটি রাপুন আর বা হাত দিয়ে মুখটা চেপে রাখুন যাতে গোল্লায় 
কোনও গোলমাল না হয়। এটা যাদুর আসর জানেন তো? ক্ষণে হাতে চাদ, 
ক্ষণেতে ফাদ। কি কাজ বলুন গোল্লার গোলক ধাঁধায় পড়ে? [এর পন্ব 
রেশমের তৃতীয় টুকরাটি বা হাতের মবঠোর ওপর বিছিয়ে, ভান হাতের ত্জনীর 
তাড়নায় প্রাবষ্ট করাতে করাতে ] সবাই লক্ষ্য করুন। আমার বা হাতের মুঠো 
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রুমালটি বাখছি। একেবারে দলা পাকিয়ে রাখলে সকলের সবট! দেখার 
স্থযেগ নাও হতে পারে। তাই ধারে স্স্থে ঢোকাচ্ছি। যাতে কমালট! 
কোথায়, কি ভাবে, কি অবস্থায় ঝাখা হচ্ছে আপনারা ধীরে স্স্থে নিশ্চিন্ত যনে 
দেখতে ও জানতও পাবেন, [ সমস্ত রুমালটি বা! হাতের মুঠোয় ঢকয়ে (২) ] এই 
মুঠোর মধ্যে কমালটা রইল । এখন যাঁদ এক বার যাদুকাঠি এ হাতে ছুইয়ে ছিই 
[ ঘাছুকাঠি ডান হাতে তুলে বা হাতে স্পর্শ কারয়ে বাঁ হাতের কানিষ্ঠা থেকে 
শুরু করে অনৃষ্ট পর্যস্ত একটি একটি আন্ুল খুলতে খুলতে ] তা৷ হলে নির্থাত একটা 
আববম্মবণ+য় অবাক কাণ্ড ঘটে যায়। [মুঠো খুলে যেতে ] দেখুন, এ হাতে য| | 
ছিল তা আর নেই। দেখতে দেখতে কুমালটা না দেখার স্তরে পৌছে গেছে। 
আপনারা না৷ দেখলেও অনুমান করতে পাবুবেন, না-দেখা রুমালটি কোন্‌ মুন্ধুকে 
সশরগরে বিরাজ করছে । যারা এই সমস্তার সমাধান এখনও হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, 
তাদের ক্লেশ নিবারণ করতে, আমি গ্লাসের মধ্যে অবাস্থিত মাণকজোড় রুমাল 
দুটিকে বাইরে আনতে অন্কোধ করাছ। [দর্শক তীর হাতের গ্রাসে রাখা 
রুমাল নির্গত করলেই সেখানে গ্রান্থবন্ধ অবস্থায় তৃতীয় রুমালটি মাঝখানে দেখা 
যায়] কি গেবো দেখুন! আপনার হেফাজতে ছিল ছুটো, হল তিনটে। 
বাড়তট৷ কার, বিচার করতে বস্থুন ? 

উপকরণ : তিন জোড়া তিন রঙের পনর হীঞ্চ মাপের চৌকা। রেশমের 
টুকরো। তীতশালার খেলায় যেমন ভাবে তিনটি কমাল এক সঙ্গে গুঁটঙ্ে 
বাটুল করা হয় এবারেও তাই করা হবে, পার্থক্য শুধু রমাল তিনটির মাঝখানেরটি 
অন্য দুটির সঙ্দে কোনাকুনি কোণে গেরে দিয়ে বাধা থাকবে। অন্ত তিনখানি 
কমাল আলাদাই থাকে । একটা পিংপঙের বলও লাগে যার এক জায়গার 
আল্গুল ঢোকানে৷ যায় এমন একটা গর্ত আছে । যে রঙের রুমাল বাটুলে রাখা 
রুমালের মাঝখানে রাখা হয়েছে সেই বুঙের রুমালটি হাতের মুঠোয় গুজে 
উড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্য ছুটি করমাল কোনাকুশি কোণে বেধে গোল্লা করে 
দর্শকের গ্রাসে দেওয়া হয়। এ সময় মনে রেখে কাজ করতে হয় যাতে তিন 
কমালের বাটুল ও ছুই কমালের গোল্লার বাইরের রুমাল -একই রঙের থাকে । 
এই কারণে গোল্লাটা নিজের হাতে করা হয় । 

কর্তৰ্য 8 রুমালের বাটল ও ফাঁপা পিংপডের বল বা পকেটে রেখে খেলা 
শুক করতে হয়। 

(১) দর্শককে ছুটি রমাল গেরে! বাঁধতে দিয়ে তৃতীয় রুমালাঁটি বা পকেটে 
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সামান্ত গুজে বেশীর ভাগ বাইরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ছুটি রঙের রেশমের 
গেলা তৈরী করে পেটি দর্শকর্দের হাতে রেখে বা পকেটের দিকে না 
তাকিয়ে, বা হাত সোজা ঢুকিয়ে বাটুলটি আল্গুলবন্দী করা৷ হয়। তার পর 
তৃতীয় রুমালটি এ সঙ্গে বাঁ হাতের আঙ্গুলে ধরে ডান হাতে স্থানাস্তবিত করা 
হয়। এই কমালটি দর্শকের হাতে দিয়ে গোলাটি উঠিয়ে নেওয়া হয়। এবার 
বা হাতের আন্ুলের ডগায় গোল্লাটি যখন ব্রাথা হচ্ছে তখন ডান হাতের 
গোল্লা আঙ্গুলবন্দী থেকে বা হাতে তুলে দিলেই যে পারিবতন হয় তা বৃঝতে 
পারা যায় নাঁ। বা হাতেম বাটুণ এখন দর্শকের গ্লাসে ফেলে দিয়ে ও 
হাতেই কুমালটি নিয়ে ডান হাতে ধাঁিয়ে দেওয়া হয়। ড|ন হাতে রুমাল 
আসা মাত্র, ডাঁন পকেটে রুমালটি পূর্ববৎ বেশীর ভাগ বাইরে রেখে, কিছুট। 
ভিতরে রাখার সময়, গোল্প|ঁটি পকেটে ছেড়ে আসা হয়। ডান হাতে যখন 
এই সব কাজ হচ্ছে তখন বা হাত পকেট থেকে পিংপঙ বলটি করায়স্ত 
করে নিয়ে আসে। রুমাল পকেটে ঝুলিয়ে রাখার পর দর্শককে ডান হাত 
দিয়ে গ্লাসের মুখ চেপে ধরাট। দেখিয়ে দেওয়া হয়। 

(২ ও ৩) বা হাতের মুঠোর পিংপঙ বলের গতে ডান হাতের তর্জনখুর 
ঠেলায় রুমাল ঢুকাবার কর্মটি ডিম ও রুমালের খেলায় বলা হয়েছে 
(চিত্র ৯৭ক) কিন্তু এবার বলে রুমাল ঢুকিয়ে আবার ভান হাতে উঠিয়ে 





(চিত্র ১৭) 


আলগুলবন্দী করার দরকার হচ্ছে। ছবিতে (চিত্র ৯৭থ ) ডান হাতের তর্জনশ 
বলের গর্তে ঢুকিয়ে আঙ্গুল ভেঙ্গে কি ভাবে বলটি এ তর্জনীর তাঁড়নার ফাকে 
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শেষ বার ভান হাত তুলে ফেল! হয় দেখানো হয়েছে । অতঃপর এ ভান 
হাতেই যাছুকাঠি তুলে, বা হাতে স্পর্শ করিয়ে, বা হাত খুললে শুন্ঠই দেখায়। 
যাদুকাঠি টেবিলে রাখতে বলটি টোবিল-ঝোলায় সমর্পণ করলেই মুক্তি। 


রঙের লী? 


সংঘটন £ তিনটি সাদা বেশমশী রুমাল সন্ প্রস্তুত পিজবোর্ডের নলের 
নীচের মুখ 'দিয়ে ঢুকিয়ে যাছৃকাঠির ঠেলায় ওপরে তুললে লে মুখ দিযে তিন 
রঙের রুমাল হয়ে বোতিয়ে আসে। সাদা কমাল ত্রিবর্ণে রঞ্জিত করার এই 
খেলাটি কেবল মাত্র বিম্ময়করই নয়, নয়নাভিরাম দৃশ্₹ও বটে। 

বাগ বিস্তার ঃ [তিনখানি সাদা রুমাল আলাদা আলাদা দেখিয়ে ও 
দেখতে দিয়ে সেগুলি ফেরত নেবার আগে ] বিশ্বাসে মিল।য় বস্তু, তে বছুছুর । 
কিন্ত বিশ্ময়ের বিষয় আজকাল বিশ্বাস বস্তুটি লোকালয়ে দুলভ হয়ে পড়েছে। 
ঠিক যেমন খাঁটি জানস শুধ্‌ দুশ্রাপ্যই নয়, অগ্রাপও হয়েছে। কাজে কাজেই, 
আমার মুখের কথায় আস্থ। না করে আপনারা এই কুমালগুলি একটু দেখে 
নিন। আর এই িজবোর্ডটাও দেখুন [ প্রদর্শক পিজবোর্ডটি হাতে তুলে 
এপিঠ - ওাঁপঠ দেখিয়ে (১) টোবিলে রেখে ] যাতে চোখ থাকতে পরের ম্বখে 
ঝাল খেয়ে হানুতাশ না করতে হয়। [ পিজবোর্ড হাতে নিয়ে (১) পাকে 
নল তৈরী করে ফিতে দ্রিয়ে বেধে] আমি বললেই তো এ কমালগুলো 
রেশমের মেনে নেওয়া চলে না) আর এই যে পিজবোর্ডট! দিয়ে নল তৈরণ 
করোছ কেউ কেউ আগে মনে করেছিলেন হয়তো ওটা দিয়ে কুলোর বাতাস 
দেব। [কমালগুালি ফেরত নিয়ে, বা হাতে ধরা পিজবোর্ডের নলটির ওপর 
রেখে এক একটি রুমাল দেখাতে দেখাতে ] এই ভেজাল বিভীষিকার হৃগে 
এই একটা জিনিসই তেজাল-বিজ্ঞানীদের হাত থেকে রক্ষা! পেয়েছে । [ একটি 
একটি করে রুমালগুলির কিছুট1 নলের নীচের মুখে গুজে দিয়ে, যাদুকাঠি হাতে 
নিয়ে, লেটি দিয়ে কমালগুলি নলের মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে ] এটা তো 
বুঝতে পারছেন, আমাদের হরেক রকম মৃষ্কিল আশানের এটাই অন্ধের যষ্টি। 
রাজা! যে দণ্ড হাতে পেয়ে দমুণ্ডেত্র বিধাতা বনে যান, আমারাও এই দণ্ড 
হাতে নিয়ে বোকা বনে যাই। মাঁছুলির যেমন দ্রব্য ও দেব গুণ থাকে, 
এ কাঠিতেও ভোক্কর কিছু শৃক্ত অবশ্তই আছে। আপনারা এতক্ষণ দেখেও 


এপ 


1 
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এটার তেজ কিছুই দেখতে পাঁনান, যেমন ঈষৎ বিজলীব চমকে দৃষ্টি ঘোলাটে 
হয়, কিছুই হয়ান? হয়েছে, হয়েছে, শুধু বৃঝতে পারেন নি। কিন্তু আপনাদের 
দৃষ্টি ঘবলয়েছে, [ যাছুকাঠির ঠেলায় নলের ওপরের মুখ দিয়ে সাদা রেশম 
বন্ত্রগাঁল নির্গত দেখ! যেতে (২) ] দেখুন কেমন রঙ-বেরডের রেশমী স্তর উপছে 
পড়ছে । কি বলছেন? সাদা? না:ঃ। যাছুকাঠর ঠেল! এখনও তেজঙ্ছিয় 
হয়ে ওঠে নি। তাই সাদা চোখে সবই সাদা দেখছেন। [ রুমালগু'ল পুর্ববৎ 
নলের নচের মুখে গুঁজে যাদুকাঠি দিয়ে ঢোকাতে ঢোকাতে ] যাছকাঠির 
যাও দধচীর হাড়ের তৈরী বজ্রের চেয়েও হাড়ে হাড়ে মারাত্মক তোদ্ক 
ছোঁটায়। আগেই বলেছি আমাদের দেশের চৈতন্-সবন্ঘ কৃষ্টি ছেড়ে অ'মবা 
যে দিন পাশ্চম়ের বাস্তবতা কুড়িয়ে নিয়েছি সেদিন থেকেই আমরা চোখে 
যা দেখব তাতেই প্রত্যয় করব। [ এতক্ষণে যাদুকাঁঠির ঠেলায় নলের ওগর 
দয়ে বাঙিন কুমালের কিছুটা দেখা ঘেতে (৩) যাদুকাঠিটা বাইরে এনে নলেৰ 
ওপরের অংশে বাইরে থেকে মৃদ্ব মু আঘাত করলেই একটার পর একটা রঙিন 
রুমাল আপন! থেকেই নির্গত হতে থাকে | পাশ্চাত্য র।তিতে ও প্রাচ্য বা তভে 
মধু লাঠি চালনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কারও আছে কি? আগের দিনে 
লোক ঘাবড়ে যেত, আজকালকার দিনে ঘাড়ে কারও আন্ত মাধাটি থাকে 
না, এই তফাত। | ক্রমে ক্রমে যেমন এক একটি বউ বেরডেরু রুমাল উপছে 
পড়তে থাকে প্রদর্শক এক একটি করে নিয়ে টেবিলে রেখে দেয় (৪)] 
শ্বেত-শ্ুত্রনফলঙ্ক তিনটি রুমালই লাল, সবৃজ, বেগুণি বর্ণে রাত হয়ে বেকল 
দেখে, আমাদের ম|থা থারাপ, না দুটি খারাপ হয়েছে, বলা যায় না। আমাদের 
মধ্যে ধারা চালাক তীরা প্রত্যক্ষ বান্তবকে অগ্রাহ্য কৰে বৃন্ধর চৈতন্তে ঠাওরে 
ফেলেছেন এই নলটার মধ্যে এখনও আরও তিনটে সাদা কমাল রয়েছে । সাত্য 
বলছি, এ নলের মধ্যে আর কিছু নেই [বলতে বলতে নলের গহ্বরে 
ফুৎকার করতে করতে (৫)] এটা ফাপা। এর এক মৃথে ফু দিতে অন্ত 
মুখ দিয়ে বাতাস বোর যাচ্ছে। অতএব এতে আর কিছুই নেই। [নলের 
মধ্যে চোখ লাগিয়ে দর্শকদের নিরীক্ষণ করতে করতে ] দ্বক্ষণের মত 
আপনাদের সবাইকেই দুরে ৪ রে দেখতে পাচ্ছি। এভতেও বিশ্বাস হচ্ছে না? 
[নলের বাধণ থু'লে পিজবোর্ডের দাঁপঠ দেখাতে দেখাতে ] যা আছে তা 
চেখে দেখা যায় না। অন্থমানে অনেক |কছুই কল্পনা করা চলে কিন্ত বাস্তবে 
ণেট! স্বপ্ন, অলীকঃ ভ্রম | 
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উপল্রণঃ নয়টি একই আকারের বার ইঞ্চি রেশমী রুমাল। তার মধ্যে 
ইঘটি সাদা ও বাকী তিনটির একটি লাল, একটি সবুজ ও আর একটি বেগুনি। 
নয় ইঞ্চি সমচতুক্ষোণ একখণ্ড পিজবোর্ড, যেটা বেশ নমনীয়, সহজে পাঁকষে 
নল করার জন্য ও সেই সঙ্গে পাকানো [পজবোর্ডাট বাধবার এক টুকরা 
রূঙিনাফতে। আর প্রয়োজন একটি সহায়ক ও যাঁদুকা।ঠ। 

সহায়কটির বিশেষত্ব একটু সাবস্তাৰে বর্ণনা কগা প্রয়োজন । এটি টিনের 
অথবা পঙলের দু মুখ খোল! একটি নল। এর খাঁড়াই চার অথবা সাড়ে চার 
ই আপ ফার্দ সওয়া এক হারঞ্চ (1চন্্র ৯৮) | এই নলের ভিতরে, মাঝ 
বরাবর, ছু ইঞ্চি গভীর একটা থলি লাগানো থাকে 
| যাতে সেটা! এঁদক ওদিক নড়াণো যায় (ছবিতে ফুটকি 
| 7 রেখা দ্রষ্টব্য )। সাধারণতঃ এই সহায়কটি তৈরশ করতে, 
নলের মাপে, ছু মুখ খেলা রেশম বস্ত্রের একটা আড়াই 

গুণ লম্বা খোল তৈরী করে নলের মধ্যে গালয়ে দেওয়া 

হয় যতক্ষণ না খোলের একটা মুখ নলের ভিতর দিয়ে বাইবে 
উঠ বেরিয়ে আসে। এবার বেরিয়ে আসা ওয়াঁড়টা নলের 
বাইরে পাঁরিয়ে বার করে ফেল! হয়। ত। হলে নলট 
ভিতবে ও বাইরে কাপড়ে মোড়া হয়ে যায়। এখন নলেয় 
ঘে মুখের কাছে বাইবের কাপড়ের মুখ ও ভিতর কাপড়ের অংশ কাছাকাছি, 
সেখানট] সেলাই করে ফেলা হয় আর ভিতরের খোলটির বাড়ানো অংশের 
খোল! মুখটিও সেলাই করে বন্ধ করা হয়। এবার নলের ওপরের রেশমের 
খোঁণটি রগড়ে ভিতরে ঢুকিয়ে সেলাই করা অংশটি নলের মধ্যে 
মাঝখানে আনতে পারলেই সহায়ক তৈরী শেষ হয়। বল! বাহ্‌ল্য, এই 
ওয়াড় ও থাঁলর রেশমের রঙ সর্বশেষ যে রঙের রুমাল বার কর! হবে তার সঙ্গে 
মিলিয়ে করাই দরকার । এই রঙের রুমাঁলটির একটা কোণ থলির সে সেলাই 
করে রাখা ভাল। শেষ রুমালটি প্রথমে এ নলে গুঁজে তারপর অন্য ছুটি 
[তিক্ন রডের রেখে সেগাঁল আরও তিনটি সাদা কুমালের তলায় রেখে খেলা 
দেখানো! শুরু করা যায়। 

কর্তব্য: (১) পিজবোর্ডের খণ্ডটি টেবিলে রাখবার আগে এক বার 
পাকিয়ে নল করে খুলে ফেল! হয় যাতে বোর্ডটি সমতল না হয়ে বক্রভাব অবলগ্বন 
করে। এই ধনুকের মত বৃত্তাংশের কুজতা ওপরের দিকে রেখে তার ননচে, 


( চিত্র ৯৮) 
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দর্শকদের বিপরীত দিকে, সহায়কটি রক্ষা করা হয়। [িজবোর্ডটি হাতে তুলে 
নেবার সময» ডান হাতের অনুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে একটি কোণ যখন ধরা হয় 
ঠিক সেই সঙ্গে সহায়কের গহবরে মধ্যমা ঢুকিয়ে দেওয়া ছয় ও মধ্যমা গুটিয়ে 
সহায়কটি করঙল ও বাহুর সঙ্গে সংলগ্ন করে ফেলা হয় (চিত্র »৯)। করপৃ্ 
এ সময়ে দর্শকদের দিকে রেখে 
বোড'টির ছ পিঠ দেখানো হয়। 
পরে সহায়কটি বোডের আড়ালে 
মধ্যম! দিয়ে চেপে রেখে, নল 
পাকিয়ে ফেলে, ফিতে দিয়ে বাধলেই 
সহায়কটি নলের মধ্যে অবাস্থিত 
হয়ে যায়। 

(২) যেহেতু পহাম্নকের ওপর 
দিকে. সাদা কমাল রাখা হয়েছিল 
সেহেতু প্রথম বার সাদাগুলিই 
বেরিয়ে পড়ে। 

(৩ ও ৪) আগের বারে নল 
থেকে বার হওয়া রুমালগাঁল নলের 
তলায় ঢাঁকয়ে ঠেলে তুললে মোট 
ছয়খানি রুমাল সহায়কে ঢুকে পড়ে ও রঙিন রুমালগুলির সবার ওপরেরটি 
উঁকি যখন দিচ্ছে দেখা যায় তখন নলের এ মৃখটার কাছে যাছৃকাঠি 
একটু ঠুকলেই কমালটি আপনিই খুলে ছাড়িয়ে পড়তে থাকে । এই রুমাঁলটি 
স্বানাস্তরিত করে আবার যাছুকাঠির ঠেলায় পরের কুমালটি তুলে দিয়ে 
যাছুকাঠির তাড়নায় বিকশিত করা হুয়। শেষেরটি পূর্ব বার করার পর 
নলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে সহায়ক ও রুমাল এক সঙ্গে ধরে তুলে নেওয়া 
হয় ও অন্ত ছুটি রুমালের সঙ্গে রাখা! হয়। বলা বাহুল্য, সহায়কটি কমালের 
সঙ্গে পাচার করার মতলবেই সহায়কের কাপড়ের খোলস ও কমালের বস্ত্র একই 
রঙের ও একই তন্তর করা হয়ে থাকে । এই রুমালাঁট থলির সঙ্গে সেলাই 
করে রাখা হয় যাতে ও বোরিয়ে না পড়ে যায়। 

(6) পিজবোডের নল এখন ফাক1। প্রদর্শকের তরফে যে খেল! আগেই 
শেষ হয়ে গেছে, বেরাঁসকের মত তৎক্ষণাঁ সেটা খুলে ন৷ দেখিয়ে উন্থক্য 

যাঁ_১৫ 





(চিত্র ৯৯) 
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ও আগ্রহ বাড়াবার উদ্দেশ্েই দর্শকদের পক্ষে সমাগ্ুটা বিলগ্বিত না করলে 
সবই যে সাদামাটা গ্ হয়ে দীড়ায়। তাই এই ভড়ং। 


রূুমালের নাচ 


সংঘটন £ চেয়ে নেওয়া একটা রুমাল পাকিয়ে, মানুষের মত আকাতি 
তৈরী করে, মাটিতে ছেড়ে দিলে, প্রদর্শকের নির্দেশে কুমালটি জীবন পেয়ে 
লাফবাঁপ নৃত্য ইত্যাদি করে সকলকেই প্রচুর আমোদ দেয়। বৃত্যরত রুমালের 
ওপর ও চার পাশে ছড়ি ঘ্বরালে বা টুল চেয়ার চাঁপা দিলেও নাচ থামে না 
কাজে কাজেই সকলেই মনে করেন যাদুর শক্তিতেই কমাল নাচছে । 

বাগ বিস্তার £ বানবেতে কথা কয়, জলে ভাসে শিলা, এ সংবাদ এ ষৃগে 
কেউ বিশ্বাসই করবে না। তবু যাদুকর পাবে এমন অনেক ব্যাপার ঘটতে | 
দেখেছি যা নিজের চোখে না দেখলে আমিও বিশ্বাপ করতে পারতাম না। 
চট করে আমায় একটা কমাল দিন তো। [প্রার্থ কমাল পাঁট করতে করতে ] 
এক দিন রাতে মাঠের মধ্যে দেখি কৌথা থেকে এক টুকরো কাপড় হাওয়ায় 
ভেসে এপে আপানই জড়সড় হচ্ছে। কাপড়টা ঠিক এ রকমেরই দেখতে 
[রুমাল পাট করে গুটিয়ে মহ্থয্যাকীত তৈরণ? করে 
(চিত্র ১০০)] ক্রমে ক্রমে সেই কাপড়টা জড়াতে জড়াতে 
কতকটা এ রকম হয়ে গেল [ কমালটি প্রদর্শন করে, 
মেঝেতে রেখে ]। তার পর দেখি কি, এট] দাড়িয়ে 
পড়ল। | মেঝেতে রাখ! পাকানো কমাল সঙ্গে সঙ্গে 
খাড়া হযেছে লক্ষ্য করে] আশ্চর্য, এটাও যে দাড়াল 
মশাই (১)! এটা এখন সে রানের নির্জন মাঠে দেখা 
কাপড়ের পৃটলির মত দীড়িয়ে পড়েছে। সে নিশুতি 
রাতে এই ব্যাপার দেখে ভয়ে গায়ে কাটা দিয়ে উঠেছিল। 
আজ এখন ভয়ই লাগছে না; আপনাদের তে! রকম- 
(চিত্র ১০০) সকম দেখে মনে হচ্ছে আমোদই লাগছে । অঘটন আজও 
'ঘটে দেখাঁছ! তা বাপু কমাল, দীড়ালেই যাঁদ, সে রাতের তাগব নৃত্যটা একটু 
দেখাও না। ওমা ! শুনে পড়ল যে। [ রুমালাট হাতে ধরে দাড় করাবার কয়েক 
বার চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে, স্থান পারিবর্তন করে মেঝেতে ফেলে, (২) 





বিবিধ ক্রীড়া ২২৭ 


সেদিকে লক্ষ্য না করে] সোতের সুদ্থরের ক্যানান্তাবা পেটানো ভূতুড়ে বান্ধ 
কোথায় পাব বলুন? লোকালয়ে ওটাকে না হুয় একটু লৌকসক্সীত বাঁজয়ে নাচের 
সঙ্গত করতে পারি [ গ্রামোফোনে বাগ্ঠবাদন শুরু হতে ] দেখুন, দীড়য়েছে; 
কোমর দৌলাচ্ছে। [ নৃত্যরত কুমালটি এঁদক ওাঁদক সাঁরয়ে আবার কখনও টুল 
চেয়ার চাপা দিয়ে (৩) এবং কমালের ওপর যাছুকাঠি ঘ্বারয়ে দেওয়া! হতে 
থাকে ] একেই বলে অলৌকিক নাচ। টিক এমন নাচই সে রাতে আমি একলা 
দেখছিলাম । নাচ দেখছিলাম আর নিজেই ভূত হয়ে যাঁবার সম্ভাবনায় শিহারিত 
হচ্ছিলাম । কিন্ত ভবিষ্যতে আপনাদের তোজবাজী দেখাতে হবে বিধাতাপুকষ 
লল!টে লিখে গেছেন, খগ্ডাবে কে? তাই বেচে ফিরে এলাম। আর আজ 
স্বচক্ষে দেখা ঘটন! আপনাদের প্রত্যক্ষ কারিয়ে মিথ্যা অপবাদ থেকে রক্ষা পেলাম । 
[ নৃত্যরত রুমালটির মৃণ্ড ধরে উঠিয়ে (৪) রুমাল বানি দিয্লেছিলেন তীকে প্রত্যর্পণ 
করে ] যেমন্টি পাচ্ছেন তেমনটি বাড়শ নিয়ে যান। বাড়ীর যাদের আজ এই 
আসরে আনেন নি, ঘরে বসে তাদের দেখিয়ে, প্রত্যক্ষ ঘটনার পরোক্ষ নিদর্শন 
দেখালে সবাই খুশী হবে। 

উপকরণ £ রমঞ্চের এদক থেকে ওদিক পর্ধস্ত একখণ্ড মাহ কাল 
রঙের স্কতা যার একটা খেই অন্ত দিকের দেয়ালে বা উইংসের সাত আট হাঞ্চি 
উচুতে বাধা আর অন্য প্রাস্তটি নেপথ্য পর্বস্ত প্রসারিত। এই মুক্ত অংশ ধরে 
টান দিলেই রুমালে গড়া মৃতিট। দীড়ায় ও নাচে এবং ছেড়ে দিলেই শুয়ে পড়ে। 
প্রদর্শকের কথা বলার ইঙ্গিত বৃঝে এ কাজটি সহকারী নেপথ্য থেকেই করতে 
থাকে। প্রথম যখন মুতিটি গড়া হয় তখন কানের দিকটা] গেরো দিয়ে দেওয়া 
হয় না। মেঝেতে ফেলে দাড়াতে বলা হয়। কিন্ত মুতি নড়ছে না৷ দেখে, হাতে 
উঠিয়ে নেওয়ার সময় ক্তাও ওঠানো হয় ও গ্রান্থ বাধবার সময় গেরোর মধ্যে 
হৃতাটি চলাচল করার ব্যবস্থা! করা হয়। স্থভা মেঝেতে বিছানো থাকে এবং 
চোখে সব সময় দেখা যায না। স্থতরাং প্রদর্শক মুতি ও স্ৃতা উঠিয়ে নিতে 
যখন উদ্যত তখন সহকারীর স্থতাটা টানটান করে তুলে ধরা কর্তব্য। স্থতাটি 
ঘশ কদের সারের সমান্তরাল ভাবে খাটানে। থাকে । 

রুমালের এই বিশেষ মৃততি তৈরী হয়ত অনেকেরই জানা আছে। ওটা 
সাধারণতঃ কুমাল দিয়ে ই'ছুর তৈরী করা বলে প্রচালত (চিত্র ১০১)। এটা 
করতে কুমালটি প্রথম সম্পুর্ণ খুলে বিছিয়ে ফেলতে হয় (ক)। তারপর একটা 
কোণ বিপরীত কোণের সঙ্গে মিলিয়ে রাখলেই রুমালটি ত্রিভুজ আকার ধারণ 
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করে। এই ত্রিভুজের ছই পাশের কোণ তলরেখার ওপর পাট কর! হয় যাতে 
প্রতোক পাট তলরেখার এক চতুর্থাংশ হয় (খ) । এবার & তলরেখা থেকে গুটিয়ে 
একটা গোল লঙ্বা পাশ বালিশের মত করে ফেল! হয় (গ)। এটাকে এখন 
লগ্বার দিকে দু পাশ পাট করে অর্ধেক করে ফেল! হয় (ঘ)। এ অবস্থায় ব্স্তটিতে 
পাশাপাশি ছুটি লম্বা গোল আকার পাওয়া যায়। . এখন ত্রিভুজের শীর্ধ বিন্দু 


(চিত্র ১০১) 
যেখানে, প্রথম বার বিপরীত কোণ ছুটি একত্র করা হয়েছিল সে ছুটি কোণ, 
এ ছুটি পাকানো! কমালের মাঝখানেই পাওয়া যায় (উ)। এবার দেখা যাবে 
এ কোণটা উ্টে দেওয়ার ফলে পাকানো কমালের মধ্যে দুটি গোলাকার অংশ 
পৃথক দেখাচ্ছে । এখন একটু সতর্ক হয়ে এই পৃথক অংশগুলির ছুটিকেই 
ছু হাতে পাকালে আগে যে দিকে পাক দেওয়া হয়েছিল তার উ্টো দিকে এ 
ছুটি কোণ একজ্রে নবলন্ধ গোলাকার অংশ ছুটিতে জড়াতে থাকলে এ দিকটা 
যত জড়াবে অন্ত দিকটার পাক তত খুলে ঘেতে থাকবে । শেষ পর্যস্ত এদকটা 
তাঁকয়ার মত গোল হয়ে অন্ত দিকটা যখন সম্পূর্ণ অনাবৃত হবে তখন দেখা 
যাবে সেখানে কুমালের ছুটি কোণ মাত্র অবশিষ্ট (চ)। এই কোণ ছুটির শেষ 
প্রান্তের কিছু অংশ নবগঠিত গোলাকার পদার্থের ছু দিকে সামান্য ঢুকে থাকলে 
টেনে ছাড়িয়ে নিলেই মৃতির কাণ্ডটির ছু পাশে লহ্বা ঝুলন্ত অংশ পাওয়া যায় (ছ)। 
এই অংশ ছুটির একটিতে একটি মাত্র গ্রন্থি বাধলেই আমাদের ব্যবহার সৃতি 
প্রস্তত হয়ে পড়ে। চিত্র ১** ও ১০১ছ ছবিতে একটি ঝুলস্ত অংশ গ্রন্থি 
বৃক্ত দেখানো হয়েছে । নাঁচের সঙ্গে বাজনার জন্ত বাছ্যকর না থাকলে গ্রামোফোন 
ব৷ রেকর্ড প্রেয়ার রাখলে খেলাটা ভাল জমে । 


ববিধ ক্রীড়া ২২৯ 


কৃতব্য (১) নেপথ্য সহকারশর হাতের টানে স্থৃতায় বাধা মৃতিট! 
সোজ। হয়ে দাড়য়ে ওঠে । স্ভা না দেখতে পাওয়ায় মনে হয় ওটা [বিনা 
অবলম্বনেই দাঁড়িয়েছে। 

(২) ম্বৃতিটিতে কান তৈরা করার জন্ত যখন গেরে। বাধ! হয়েছিল ডখন তার 
মধ্যে স্থৃতা গলানে! থাকায় অনায়াসে খাটানো স্থৃতা সেই বরাবর ডান বা! বা! দিকে 
সরিয়ে নেওয়া যায়। স্থৃতরাং এ সময় তাই কর! হয়। এভাবে মৃতিকে 
এদিকে ওদকে সরালে দশ'কদের ধারণা হবে ঘে মৃত্তির সঙ্গে কোনও প্রকার 
যোগাযোগ রাখ! সম্ভব নয়। 

(৩) রজমঞ্জে সাধারণত: ভাজ করে গুটিয়ে রাখা চেয়ারই পাওয়া যায় । 
স্থতার যাতায়াতের পথ বাচিয়ে নৃত্যরত মুতির ওপর এগুলো! রাখ! সহজ। 
সাধারণ চেয়ার বা টুল ওভাবে রাখতে, দেখে নিতে হয়, সেগুলির পায়াতে 
নশচের দিকে কোনও কাঠের বাটামের আঁগড় যেন না থাকে । 

(৪) মৃতিটির মৃণ্ড ধরে যখন দর্শকদের দিকে কুমালটি প্রত্যণের জন্ত 
যাওয়া হয় তখন সহকারী তার ধরা স্থতার প্রাস্তাটি ছেড়ে দেয়। এ অবস্থায় 
যাঁদ সহকারী যে দিক থেকে স্থতা নাচাচ্ছিল সে দিকে একট] চেয়ার বা 
টুল পাতা থাকে, [ চেয়ার চাপা ওখানে শেষ বার দেওয়! হলে চেয়ারের পায়ার 
মধ্যে সথভাটা আবাস্থিত থাকে ], তা হলে প্রদর্শক সরাসার দরশশকদের দিকে 
অগ্রসর হলে মৃতির গেরে৷ গলে স্ৃতাঁটি খুলে মঞ্চেই পড়ে যাঁয়। মৃতিটি এ 
অবস্থায় দর্শকের হাতে ফেরত দিলে সকলের পক্ষে ওটি কি উপায়ে নাচানে 
হয়োছল তা৷ অনুমান করা সভব হয় না। 

অবশেষে আরও একটু বল! বাকী রয়ে গেছে। নৃত্যশনল মৃতির ওপরে ও 
চার পাশে যাদুকাঠি ঘোরানো হয় কি করে? এ মৃতাটর পিছনে দীড়িয়ে সুতা 
ছাঁড়য়ে ওপরে এবং মঞ্চ ঘেসে সামনে ও পিছনে দণ্ড আন্দোলন খুবই সহজ । 
মবৃতির দু পাশে লাঠি ঘোরাতে স্থৃতা বাঁচিয়ে করতে হয়। 


মায় মুকুর 


সংঘটন £ এক জোড়া লেট, উপ্টেপাণ্টে দোঁখয়ে, এক সঙ্গে বেধে, 
চেয়ারে দাড় করিয়ে রাখার পর কতকগুলি কাগজের টুকরায় কয়েকজন স্বনামধন্য 
ব্যাক্তর নাম বাতি দর্শকদের দিয়ে লেখানে হয়। & লেখা কাগজগ্জানর 
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প্রত্যেকটি দর্শকরা, ধাঁর যাঁর নিজেরটা, কয়েক পাট ভাজ করে লেখাট1 গোপন 
রেখে একট! পান্জে রাখলে অন্ত একজন দর্শক সেগুলি থেকে একটি বেছে নেন। 
নির্বাচিত কাগজটিতে ঘে লোকের নাম লেখা থাকে সেটি খুলে পড়ে সকলকে 
জানানো হয়। এখন লেট ছুটির বাঁধন খুলে অভ্যন্তর ভাগ দেখালে দেখা 
যাঁয় একটি ল্লেটে উক্ত ব্যাক্তর নাম লেখা আছে ও অন্তটিতে তীর প্রাতকাতি 
শক! হয়ে রয়েছে। এই চমকপ্রদ খেলাটিকে ভূতের লিখনও বলা হয়। 
বাগবিস্তার £ [ছু হাতে ছুটি ছেলেদের লেখবার সেট নিয়ে দারিয়ে ফিরিয়ে 
ছু পিঠ দেখাতে দেখাতে (১) ] আপনাদের ম্মরণ আছে কিনা জানি না 
রাজকন্যার এক জোড়া দর্পণ ছিল। তাতে তান যা দেখতে চাইতেন ও 
দেখতে পেতেন। অনেক পুঁথিপত্তর পড়ে, অনেক খোঁজার জর পরে বিশ্ববৃতীর দেশ 
বার কার। আর অনেক খোঁড়াখবঁড়র পরে মাটির ভেতর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের 
মধ্যে আমি একজোড়া পাথর খুঁজে পেলাম । তার পর পাথর ছুটো, চৌকো করে 
কেটে, কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিয়োছ। দেখতে অবশ্ত ছেলেবেলার লেখার 
ল্সেটের মতই হয়েছে কিন্ত আসলে এ ছুটোই আয়না। কিংবদাস্তি ও গুজব 
অন্থসারে আমি পাথর ছুটোকে জগতের সর্ব শ্রেষ্ঠ যাছুকরের চেহারা দেখাতে 
অহ্থরোধ করলাম। কিন্তু কোন ছবিই ফুটে উঠল না। জানেন তো বিশ্ববৃতী 
রাজকন্যা নিজেকে জগতের মধ্যে সব চেয়ে স্থন্দরী ভাবতেন । তাই এতে | 
দেখতে চেয়েছিলেন জগতের সেরা রূপসীর প্রাতান্ব। আর আয়নায় ফুটে 
উঠেছিল কিনা তারই সতশনের ছাৰ। আম যখন এই ছুখানা কাল পাথর 
পাই তখন সে জায়গার আতিবুদ্ধ বনেদশ বাসিন্দারা বলেছিলেন ও ছুটোই নাঁক 
বিশ্ববতণর মায়া মুকুর ; কারণ রাজকন্যা! সব শেষে দেখতে চেয়োছিলেন তার 
হবায়টা দেখতে কেমন । ফলে, দর্পণটা মসীরু্ণ হয়ে যায়। সেই কাল মৃক্ুর 
ছুটিই আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত করোছি। দু দিকই কাল, কারণ 
স্ায়ের অন্তর ও বাহির হিংসার করাল কলগ্কে রুষ্ঝ বর্ণ ধারণ করেছিল। 
আমি এই মায়া মুকুর ছুটে! একত্র করে এই ফিতে দিয়ে বেধে বাখাঁছি তথা 
করণ ]। এবার দর্পণগুলির ছু পিঠে চিহ্ন দেওয়া দরকার-যাঁতে হারিয়ে গেলেও 
চিনে নেওয়া যায়। [ দর্শকদের একজনকে লক্ষ্য করে ] আপনাকে বেশ তাল 
মাহ মনে হচ্ছে। আপনার নামটা বলুন লা? [নাম শুনে খুশী হয়ে] 
আপনার নাম এই দর্পণে লিখে রাখাছি যাতে ভুলে না যাই। [ লিখে এবং দেখাতে 
ঘবর্পণের অন্য দিকটা প্রদর্শকের সামনা-সামনি হওয়ায় অপর এক দর্শককে 
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সম্বোধন করে ] আপনাকেও আমার ভাল লেগেছে । আপনার নাষটাও লিখে 
রাখতে চাই । আপনার না বলুন [ দ্বিতীয় দর্শকের নাম লিখে ও লেখা দেখিয়ে 
সেটটি আবার চেগ্নাকে রেখে ] আপনার নামও লিখে বাঁখলুম ৷ ভুলব না কখনও । 
ছু পিঠে দুজনের নাম লেখা । বিশ্ববতী রাজকন্যার মায়! মুকুরে ধাদের নাম লেখা 
হয়, শুনেছি, তীদের স্থুখ সৌভাগ্য সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়তে থাকে । বিশ্বাস ককন 
আর নাই করুন, ফলেন পাঁরাচিয়তে। যাঁয়া মুকুর দুটি চেয়ারে রইল। 
এবার এই কাগজের টুকরাগ্ুপল আপনাদের মধ্যে বিতরণ করতে চাই । আপনাদের 
ধারা এক একটা পাবেন তাদের প্রাতি অন্থরোধ এতে নিজের চেনা জানা এমন 
লোকের নাম লিখবেন যাকে সকলেই দেখেছেন বা জানেন। আমরা যাকে 
প্রাতঃম্মরণীয় বালি তাদের নামই লিখবেন। নিজের লাম ভুলেও লিখবেন না। 
কারণ হষ্ট লোকে তুষ্ট হয়ে এ লেখাকে হাও করতে কতক্ষণ? ধার নামই লিখুন 
না, স্পষ্ট করে লিখবেন, গোটা গোটা হরফে লিখবেন। বুঝতেই পারছেন, এই 
অধমকেই ওগুলো আবার পড়তে হবে। বিদ্যায় আমি দিগগজ। প্রহ্নাদের 
মত ক অক্ষর দেখলেই কেঁদে মরতাম। তাই ও-পাট চুকয়ে মা সরস্বতণর 
সাধারণ বিছ্ভা! ত্যাগ করে, তাক করে এই মহাঁবিদ্যাটা পড়ে পেয়েছি। [ এতক্ষণে 
দর্শকদের কাগজে লেখা শেষ হয়ে যাওয়ারই কথা । স্থতরাং একই আকারের 
একটি কাগজ দেখিয়ে পাট করূতে করতে ] যাদের লেখা হয়েছে তারা কাগজটির 
লেখা দিকটা ওপরে রাখুন। তাঁর পর এই ভাবে মুড়ে লেখাটা চাপা দিন। 
আবার ভীজকরা কাগঞ্গটি লম্বাল্বি দিকট1 পাট করে সমান চার কোনা করে 
ফেলুন । আপনারা সবাই নিজের নিজের কাগজ ভাজ করে তৈরী? আমি 
এবার সব সংগ্রহ করব। ছত্মার্গের অপবাদ আমাদের দেশের আছে) আর 
বিদেশের অঙ্ছযাৎ্ট। হচ্ছে “হস্তের দ্বারা স্পষ্ট নহে” । তাই বোধ হয় তারা হাতে 
দস্তানা, পায়ে .মোজ! পরে থাকেন। আমিও বিলিতি কায়দায় এই বিদেশশ 
হাতায় আপনাদের লেখাগুলে। গ্রহণ করব যাতে কোন লেখা কাগজই, আমার 
হাতের ছোয়ায়, লেখাহীন সাদ! কাগজে পাঁরণত না হয় [ লেখা কাগজগুলি 
উক্ত হাতায় সংগ্রহ করে] আশা কারি কেউ আর তীর লেখা কাগজ ফেলতে 
বাকী রাখেন নি। তা হলে আপনাদের মধ্যে এমন এক জন সঙ্জন আহ্ন 
যান জশবনে সাত জন লোকের সাহায্য করেছেন। [যে কেউ উঠে আনুন 
তাকে, তিনি যে সাত জন মান্ষের উপকার করেছেন, তাদের কি উপকার করেছেন 
িজ্ঞাসাবাদ করে রগড় যেমন কর যায় তেমনই ষাদের অবাঞ্নীয় মনে হয় তাদের 
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বাতিল করতে বলা যাঁয়, “উপকার সঙ্জন প্রকৃত উপকার করে সে কথা স্বমৃখে 
কখনও বলে বেড়ান না সুতরাং অন্ত কেউ আস্বন।” অবশেষে ধাকে দরকার 
তাঁকে ডেকে নিয়ে ] বিশ্ববতীর মায়ামুকুরে যার লেখা ফোটে, আর যাঁর হাতে 
ওঠে, তাদের স্থখের দিন তখন থেকেই শুরু হয়। আপনার সৌভাগ্য এখন 
থেকেই আরম্ত হবে। নিন্, এই হাতল থেকে চোখ বৃজে, মনে মনে তিন বার 
বিশ্ববতশীর নাম উচ্চারণ করে প্রথম বার একটা কাগজ তুলুন। মাত্র একটি 
কাগজ, ছুটি তুলবেন না। একটায় হবে, ছুটোয় হবে না, অর্থাৎ সৌতাগা 
আসবে না। নিন, তুলুন। [কাগজ যখন তোলা হচ্ছে] অভাগা এই 
ভারতবর্ষে ভাগ্য পরীক্ষা করার যত রকম ফন্দি ফাকির বে-আইন আইনে বহাল 
আছে তাঁর কোনটাই আমার জান! নেই। আপনারা য। লিখেছেন তার মধ্যেই 
'একট! ওঠানে। হচ্ছে । ফেটা উঠৰে তা আমারও জানার কথ নয়, গুরও অজানা 
এবং আপনাদের অজ্ঞাত। [দর্শক একটি মোড়ক তুললে] আপাঁন কাগ্ের 
মোড়কটা খুলে পড়ে রাখুন। আমি ততক্ষণ বিশ্ববতীর মসণ কৃষ্ণ মকর ছুটি খুলে 
দোখ কি ভাবিষৎ বাণী পাওয়া যায়। [বাধা দর্পণ আলগোছে তুলে নিয়ে দু পিঠ 
দেখিয়ে ও প্রত্যেক পিঠের দর্শকদের লেখা নাম প্রত্যক্ষ কারয়ে] এবার আমি 
মায়! মৃকুব ছুটির বাঁধন খুলে আলাদা করছি। [তথাকরণ, কিন্তু পৃথক না করে 
ৰ একত্র রেখেই ] এক বার এ 

কাগজে কোন্‌ ভাগ্যবান কার 
নাম লিখেছেন সবাইকে 
শুনিয়ে দিন দোখ। [নির্বা- 
চিত কাগজে লেখা নামটি 
ঘোষণা হয়ে গেলে) এত 
লেখার মধ্যে এত জনের নাষ 
রয়েছে । তার মধ্যে আজ 
এই মুহূর্তে এই ভদ্রলোক না 
দেখে যেটা তুলেছেন তাতে 
(চিত্র ) (কি নাম উঠবে, ইনিও 

জানতেন না, আমিও জানতাম 

না, আপনারাও জানতেন না। এমন কোনও গণৎকার নেই খিনি এটা 
আগে বলতে পারেন। কিন্তু এই মায়! মৃকুরের ব্যাপারই আলাদা। যাঁদ এই 
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স্বকুরে এ মহামানবের চেহারা বা চরিত অথবা নামটুকুও দেখতে পাই তা৷ হলেই 
আমরা নিঃসন্দেহে মেনে নেব এ দুটি প্ররূত পক্ষে [িশ্ববতণ রাজকন্যার মায়া 
সুকুর। [ এক হাতে লেট ছুটি সমান্তরাল করে রেখে, অন্ত হাতে ওসরের স্লেটটি 
বইয়ের পাতার মত খুলতে খুলতে ( চিত্র ১০২)] দেখুন, কাগজে লেখা নামটি 
এতেও দেখা যাচ্ছে। [ ওপরের সেটটির অত্যন্তর দেখাতে দেখাতে ] আৰু 
তীরই প্রতিকৃতি এটাতে ফুটে উঠেছে । আর কোনও সন্দেহ নেই। এ ছুটো 
অবশ্ই বিষ্ববতীর মায়া মুকুর। ধার লেখা উঠেছে আর যিনি উঠিয়েছেন 
ছু জনেই মহা ভাগ্যবান। তীদের আজ জয় জয়কার। 

উপকরণঃ এক জোড়া একই মাপের স্ুল সেট । ল্লনঁট ছুটির চার দিক 
সবঁরিয়ে বাধবার ছন্য এক খণ্ড রঙিন রেশমশ ফিতা । গোটা কুঁড় ছু ইঞ্চি চৌকা 
সাদা লেখবার কাগজ ও কয়েকটি পেন্সিল এবং [বিশেষ ধরণের হাঁতলওয়ালা 
হাতা বিশেষ। 

সল্ট ছুটি যাঁদও দেখতে সাধারণ স্কুল স্লেট কস্ত পাথরের বা টিনের নয় । 
পাথনের সল্ট ভারী বলে পাঁরত্যক্ত। আর টিনের শ্লেট ব্যবহার করলেও 
করা যায় যাঁদ টিনের সহায়ক অনুরূপ স্সেট থেকে নিয়ে ল্লেটের ফ্রেমের চৌধুপির 
মধ্যে এটে বসানো যায় অথচ সহজে খসে পড়ে এমন ভাবে কেটে নেওয়া হয়। 
টিনের এই সহায়কের প্রধান অন্থবিধা ওগুলি কাটিয়ে নেওয়ার পর দেখা যায় ষে 
সেটি তেউড়ে গেছে । এ অবস্থায়, এ সহায়ক অনেক সময় যে ল্েটের ওপর 
পেতে রাখা দরকার তার কোনও একটা দিক উচু হয়ে উঠেফ্যাসাদ বাধায়। 
লব চেয়ে ভাল, কাঠের যে সেট পাওয়া যায়, তারই তিনটি নিয়ে ছুটি আঁবরুত 
রেখে তৃতীয়টির লেখার তক্তাটি খুলে ফ্রেমের ভিতর ভিতর অনায়াসে বসানো যায় 
এমন আকারে কেটে ব্যবহার করা । বলা! বাহুল্য, সহায়কটি যে-ঙ্সেটে স্থাপিত 
থাকে তাতেই আলেখ্য একে রাখা হয় ও সহায়কের ভিতর দিকে নামটা [লিখে 
দেওয়া হয়। ছুই লেখা দিক এক সঙ্গে থাকায় সহায়কের ওপর অর্থাৎ বাইরের 
দিকটা চোখে পড়ায় স্সেটে কিছুই পেখ! নেই মনে হয়। 

কাঠের বা টিনের হাতাটির (চিজ্ঞ ১০৩) আকাতি ছবিতে দেখানে। হয়েছে । 
এটার ছুটি অংশ। একটি হচ্ছে হাতল ও অন্যাট হচ্ছে পাত্র। পা্রটির 
ছু পাশ ত্রিভুজের মত এবং সামনে পিছনে ও পাশে ঢাঁকা দেওয়া। এই পাত্রাটর 
মধ্যে একাঁট আঁতারক্ত পাত তলায় লাগানো কজায় এপাশ ওপাশ করে হে 
কোনও এক পাশের সঙ্গে মিলে এক হয়ে থাকে । এই পাতাঁটর যাতায়াত 
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গোপন রাখতে পান্রটিতে এ পাতটি যেখানে গিয়ে পড়ে দেখানে পাত্রটিব 
কানা ঈষৎ ঢাকা! থাকে। এ নড়স্ত পাতাঁটি এদিক-গাঁদক করাতে হাতলের 
ফাপা নলের মাঝামাঝি একটা বোতাম থাকে যার সঙ্গে একটা সিক পাতের সঙ্গে ' 
সংযুক্ত । এ বোতাম ঠেললে নড়ন্ত পাতটি বাইরের দিক্কে চলে যায়, আর 
টাঁনলে দামনের দিকে এসেপড়ে সিক- 
টির দঞ্জগে পাতটিও সংলগ্ন থাকাতে । 
খেলা দেখাবার আগে এঁ হাতলের 
সামনের দিকে পাতটির চাপে কতক- 
গুলি একই মাপের কাগজের টুকরায় 
প্রদর্শক স্বনির্বাচিত একজন মহা- 
পৃকষের নাম লিখে রাখে । দর্শকদের 
লেখা কাগজ সংগৃহীত হয় এ হাতার শুন্ত গহ্বরে । দর্শককে একটি কাগজ 
মনোনয়ন করতে দেবার সময় হাতল ঠেলে দর্শকদের লেখা কাগজ চাপা 
দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গ প্রদর্শকের রেখে দেওয়া কাগজগুির একটি দর্শক ওঠাতে 
বাধ্য হয়ে পড়েন। দর্শকদের কাগজে নাম লিখতে দিতে একট! বিষয়ে 
সতর্ক হতে হয়। সেটি হচ্ছে প্রদর্শকের লেখা কাগজগুলিতে যে নামটি লেখা 
আছে তা কেউ না কেউ যেন লেখেন। সাধারণত: প্রদর্শককে বিশেষ. গুণবান 
মহাপুরুষদের কয়েকটি নামের ফর্দ করে রাখতে হয় | যেমন প্রখ্যাত সঙ্গীত 
শিল্প, আভনেতা, নেতা ও শিক্ষাব্রতণ ইত্যাদি। এই ফের মধ্যে কারা 
বেশখ জনপ্রয় সেটাও ঠিক করে বিশেষ কোন এক ব্যক্তির নামটি আসঙ্র 
আসরে নির্বাচিত করানো হবে তাও আগেই নির্ধারণ করে সেই মত প্রাতকাতি 
ও নাম সেটে ও সহায়কের এক পিঠে একে ও লিখে বাখা হয়। হাতার মধ্যে 
প্রদ্শকের লেখা কাগজগুলিতেও এ একই নাম অবশ্যই লিখে রাখতে হয়। 

কর্তব্য £$ কাগজের মোড়ক নির্বাচন ও স্সেটের ব্যবস্থা উপকরণেই বিবৃত 
হয়েছে । এ বিবরণ থেকেই এ খেলাতে যা করণীয় তা বোধগম্য হবে। 
স্তরাং ঘা কিছু জ্ঞাতব্য সেখান থেকেই বৃঝে নিলেই হুল। সহায়কশুদ্ধ ল্েটটির 
ছু পিঠ দেখাতে সহায়কের ওপর অনুষ্ঠ চেপে ধরে ও ল্েটের অন্য পিঠে এ 
হাতেরই আর চারটে আঙ্গুল দিয়ে ধরাই ভাল (চিত্র ১০২ দ্রষ্টব্য )। 





(চিত্র ১০৩) 


বিবিধ ক্রীড়া ২৩৫ 
যাকে রাখ সেই রাখে 


সংঘটন £ কাগজের টুকরাকে পাঁচ বা দশ টাকার নোটে পাঁরণত করা ও 
পরে সেই নোটটি আবার কাগজে রূপাস্তিত করাই এ খেলাটি রহস্যময় চমক । 
অপারিসর ক্ষেত্রে পারমিত দর্শকদের মধ্যে এ খেলাটি প্রারভ্তিক নৈবেছ্য হিসাবে 
যথেষ্ট সমাদর অর্জন করতে সক্ষম । 

বাঁগ.ৰিস্তার £ আজ এখানে আপনাদের যত্কাঞ্চিৎ যাছুক্রড়া দেখাতে 
এসেছি । এখনও শিখছি, অর্থাৎ শিক্ষানবীস। তাই তাক লাগানো চোখ 
ধাঁধানো ভেন্কি আমার কাছে আশা করবেন না, এটুকুই আমার আবেদন । 
আরও একটু অন্ুগ্রহপ্রার্ধী না হলেও চলে না। শিক্ষার্থী হিসাবে ত্রটি বিচ্যুতি 
নিজগুণে ক্ষমা করবেন । তবে অঙ্গ'কার করছি, আপনাদের মনোরঞ্চন করতে 
আম যথাসাধ্য চেষ্টা করব আর তার সঙ্গে আপনাদের আগ্রহ ও অনুগ্রহ যাঁদ 
মিশে যায় তা হলেই সোনায় সোহাগ! । আপনারা বিমল ও বিচিত্র আনন্দ রসে 
স্থখণ হয়ে আমাকে কৃতার্থ করবেন। প্রথমে আমি যে খেলাটি দেখাচ্ছি তার 
নামকরণ হয়েছে, “যাঁকে রাখ সেই রাখে”। রাখা-রাঁখির কাণ্ড কারখানা 
(১) এই কাগজের টুকরো দিয়েই শুরু হোক, [ টেবিলের ওপরে রাখা ছোট্ট 
একটা কাঠের বাক্স খুলে, এক টুকরা কাগজ বার করে ছু পিঠ দেখানো হলে ] 
এমন কত কাগজই ন! ঘরে বাইরে আঁনাচে কানাচে পড়ে থাকে । আমিও তো 
আগে এমন কত কাঁগজই না, এমনি করে দুমড়ে মুচড়ে পাকিয়ে, ফেলে দিয়োছ 
[ কথামত কাজ করে কিন্তু পাকানো কাগজ হাতে রেখে ]| আবার কেউ না 
কেউ আনমনে এমনি ভাবে ছি'ড়েও ফেলেন, ফালি ফাঁলি টুকরে! টুকরো করে 
[ তথাকরণ ]। কিন্তু আমার অর্থনীতির অধ্যাপক এ রকম কাগজ কেন, 
বিশ্বব্রন্ধাণ্ডের যাবতীয় বাতিল ভ্রব্ও পেটরায় পুরে রাখেন । আমি এই ক্ষুদে 
বাঝ্সটাকেই আপাতত পেটরার প্রাতানীধ ধরে নিচ্ছি, কারণ শিশ্তই তো 
মানবের জনক । [ বাক্সটি খুলে অভ্যন্তর সবাইকে দোখিয়ে টোবিলে রেখে (২) ] 
এই কাগজের টুকরোগুলি এই বাক্সতেই রাখছি । অপচয় না করে সঞ্চয় করা 
হচ্ছে । [ কাগজের টুকরো! বাক্সে রেখে সবাইকে তুলে দেখিয়ে আবার সেটি 
সশব্দে বন্ধ করে টেবিলে বেখে (৩) ] ঠিক এমনি করেই আমার পরমারাধ্য 
আচার্যদেব সব কিছু দড়ামু করে পেটরা বন্ধ করে সঞ্চয় করেন। এতে আশ্চর্য 
হবার কিছু নেই। বিনয়ের বন্ত হচ্ছে যাছুকাঠি। এটি আমার আর এক 
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আচার্ধের সম্পাত্ত। বিপাত্তর বিষয় হচ্ছে আজ আমি এটি তাঁকে না বলে চেয়ে 
এনেছি কারণ চুর করা পাঁপ। নেয়! হবার হবে, এখন এই পেটবাঁয় [ এক 
হাতে বাক্স উঠিয়ে ] যাছুকাঠি ছু'ইয়ে দিচ্ছি তথাকরণ ] কি অবাক কাণ্ড হয় 
দেখুন । [যাছুকাঠি টেবিলে বা বগলে রেখে, বাক খুলে আন্ত কাগঞ্জ বার 
করতে করতে (৪) ও বাঝ্সটি খাল দোখয়ে] ছেঁড়। কাগজগুলো! বেয়ালুম জ্তড়ে 
একটা অখণ্ড আস্ত কাগজ হয়ে পড়েছে [বাক্স রেখে কাগজটি উল্টে পান্টে 
“দেখাতে দেখাতে ] কথায় বলে রাজদণ্ডে ফাসি; যাছুদণ্ডে খুশী । থুশী হয়েছেন 
নিশ্চয়? [ কাগজটি ভাজ করতে করতে ] এমন বাজে কাগজের কিই বা! মুল্য 
'আছে? আমার অর্থনীতির অধ্যাপক বলেন, “জগতের কিছুই বাজে নয়, সবই 
অস্থুল্য।” হ্যা, তাতে। বটেই! বাজে কাগজ নিয়ে বাজ তৈরী হতে পারে 
বাজি রেখেই বলতে পারি। আমি যাছৃকাঠির যাছুতে ছেঁড়া কাগজ আস্ত করার 
পর ভাজ করেছিলাম। এবার ভাজ খুলি [ যাদুকাঠি বুলিয়ে তথাকরণ ]। 
বাজে কাগজ ভাজে ভাজে ছোট্ট হয়ে পড়েছিল। এবার ক্রমেই আগের মত 
হচ্ছে [ ভাজ খুলতে খুলতে (৫)] সবই আজেবাজে । আচ্ছা, এ কাগজাটব 
এখন কি মুল্য হডে পারে? [ নোটে পারিবতিত কাগজটি উদ্টেপাণ্টে দেখাতে 
দেখাতে ] নিশ্চয়ই মুল্যবান? আমার কাছে দুমল্য। মূল কথা হচ্ছে যাছুদণ্ড। 
দণ্ড যাঁদ নিতেই হয় যাছুদণ্ড নেবেন। আর দিতে হলে রাজদণ্ড দেওয়াবেন। 
[ নোটাঁট আবার পুর্ববৎ ভাজ করতে করতে (৬) ] আপনাদের আনন্দ দেবার 
আগ্রহে এটি [যাছুকাঠি দেখিয়ে ] না বলে চেয়ে এনেছি। [বাঁ হাতে ঘাছুকাঠি 
ও ডান হাতের আঙ্গুলের ডগায় পাট করা! নোটাঁটি নিয়ে কোনও দর্শকের কাছে 
এসে | আমার দুহাতে ছুটি জিনিস। কোন জিনিসটা পেলে আপান খুশী, 
বলুন তে? [সাধারণতঃ ভাঁজ করা নেটটই বেশ আভপ্রেত হয়ে থাকে। 
কেউ যাঁদ যাছুদণ্ডটি প্রার্থনা করেন তা হলে 'আচার্ধের সম্পত্তি ন। বলে নিয়ে 
আসার দোহাই দিয়ে এ নোটটিই দেওয়া হয়] তা হলে কাগজটাই নিন্‌। 
আজকের আনন্দ বাসরের স্থতিচিহ্নু আপনার সারা জীবন এশ্বরধশালী করে 
রাখুক। বিন! সর্তে নিঃহ্বত্ব হয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আর কখনও ফেরত নেব না, 
বা ফেরত চাইব না। [ কাগজটি এগিয়ে ধরলে দর্শক যখন নিতে উদ্ভত ] 
সকলে সন্ধষ্ট হচ্ছেন নিশ্চয়? [ভাজ করা নোট দর্শকের হাতে দিয়ে] দাতা 
ছাড়! মহাত্মা] আর কে হতে পারে বলুন? জনগণ মনোরঞন করতে গেলে দাতা 
তেই হবে। ভাই দিয়ে দিলাম । দাঁন করলাম। দাতা হুলাম। [দর্শককে 
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কাগজ খুলে দেখতে ইশারা করে] কি মশাই? ওটা নোট নয়! 
সাদা কাগজ? আশ্চর্য! আঁম তে৷ টাকশালের টকটকে নোটই আপনাকে 
দিলাম। আপনি পেয়ে বলছেন পেটা স্রেফ একটা কাগজ। এ অবস্থায় কি 
আর কার বলুন? সবই আপনার ভাগ্য আর আমার হাতযশ। 

উপকরণঃ একটি পাচ অথব! দশ টাকার নোট । নোটের আকারের 
ছু খণ্ড সাদা কাগজ ও একটি কাঠের বাক্স । কাঠের বাক্সটি লম্বা চওডায় এমন 
হওয়া দরকার যাঁর মধ্যে একটি খেলার তাস অনায়াসে শুইয়ে রাখা যায়। এই 
বাক্সটির উচ্চতা দুই ইঞ্চির খুব বেশশি না হওয়াই অভিপ্রেত। সাধারণ বাক্সের 
ডালার অভ্যন্তর অগভীর থাকে এবং খোলটাই বেশী গভশর হয়। কিন্ত এ 
বাক্সটির ছু দিকই সমান গভীর থাকে (চিন্ত্র ১৪)। এ ছাড়া এই বাক্সটির 
ভিতর একট! ফালতু অসংলয পাটাতন থাকে । 
এই পাটাতনটি বসত; এক টুকরা ব্রিস্তরের কাঠ 
থেকেই তৈরণ হয় এবং বাক্সটির ভিতর দিক 
অনুজ্জল কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত করার দরুণ এ ফালতু 
চিলে পাটাতনটির ছু পিঠই একই কাল রঙে 
রাঙানো হয়ে থাকে। এ টিলে পাটাতনটি 
বাঝেের মধ্যে থাকার দক্ষণ এবং ছু ভাগের 
উচ্চতা এক হওয়ায় বাক্সটি ওণ্টালে পাটাতনটি 
আপন ভারে ওণ্টানো! বাক্সের তলায় এলে পড়ে। এ অবস্থায় বাঝ্সটি খুললে 
& টিলে পাটাতন যাঁদ কিছু ঢাকা দিয়ে ফেলে তা হলে দৃষ্টির অগোচর ছয়, 
আবার অন্ত পিঠে কিছু চাপা থাকলে সেটাও বেরিয়ে পড়ে দৃষ্টিগোচর হয়। 

খেলা দেখাতে প্রথমেই একটি নোটের মাপের কাগজ চার পাট মুড়ে রাখা 
হয়। তার পর ছ্বিতশয় কাগজটির এক কোঁণে একটি ভাঁজ করা নোটের এক 
কোণের অল্প অংশ আঠ| দিয়ে জুড়ে শুকিয়ে নেওয়! হয়। এই কাগজটি চার 
পাঁট করতে ভীজ করা নোটটি পাটের ভিতর রাখা হয়। যে নোটখানি কাগজের 
পাটে লুকিয়ে রাখা হয় সেটি বেশ ছোট করতে তিন বার ভাজ করার দরকার 
হয় (চিত্র ১০৫)। এই নোট লাগানো পাট করা কাগজাঁট এঁ কাঠের বাক্সের 
মধ্যে রেখে টিলে পাটাতনটি বাক্সের যধ্যে বপালেই কাগজ ঢাকা পড়ে যায়, 
ফল মনে হয় বাজ্সাটিতে কিছু ন্ই। খেলা দেখাবার সময় ব'ক্সটি যাতে উল্টে না 
রাখ! হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। পাটাতনের তলায় নোট শুদ্ধ কাগজ. 





(চিত্র ১০৪ 
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চাপা রেখে অন্ত কাগজাট পাটাতনের ওপরে রেখে বাক্স বন্ধ করা অবস্থায় খেল! 
শুরু হয়। 


কত'ব্য £ঠ (১) বাক্স খুলে তার মধ্যে কাগজ রয়েছে দোখিয়ে কাগজাট 
তুলে নেওয়া হয়। বাক্সতে কিছু নেই দোখিয়ে তবেই বাক্সটি বন্ধ করে আগে 
ঠিক যে ভাবে ছিল সে ভাবেই টোবিলে রাখ! হুয় কারণ বাক্সটি উন্টে রাখলে 
বিপদে পড়তে হয়। 


(২) বাক্াটি বা হাতে খুলে & হাত দিয়েই 
খোল! বাক্সাটর টিলে পাটাতন চেপে ভিতর 
বাহির খালি দেখানে। হয় যাতে সবাই বৃঝতে 
পারে বাঝ্সট প্রকৃতপক্ষে খালি। 


এ (৩) সশবে বন্ধ করার সময় বাঝ্সাটির কোন্‌ 
পিঠ ওপরে ছিল আৰ কোন্‌ পিঠ তলায় ছিল 
লক্ষ্য করা দুর এবং খোলা বই বন্ধ করায় 
মত বাক্সের ছু ভাগ বদ্ধ হওয়ায় প্রদর্শক হাতি 
ঘুরিয়ে তলার দিকটা ওপরমখি করে টেবিলে 

রেখে দেয়। বল! বাহুল্য, যাছুকরণী সরঞ্রাম প্রায়ই দর্শকদের চোখের সামনে ঘিয়ে 

বদাতে হয়। এই কাজটি করতে এমন ভাবে তা করা দরকার যাতে কারও 
না মনে হয় ঘিয়ে দেওয়া হল বা উপ্টিয়ে রাখা হল। 

(৪) নোট সংলগ্ন কাগজটি তুলে ধীরে ধীরে পাট খুলে মেলে দেখানো! হয় 
ছেঁড়া কাগজ জুড়ে গেছে। এই কাগজটির ভাজ খুলতে নোটের দিকটা! সব 
সময়ই প্রদর্শকের দিকে রেখে কাগজের পাঁট খুলতে হয় ও শেষে কাগজের যে 
কোণে নোটটা রয়েছে সেই কোণটায় অন্তুষ্ঠ ঠোঁকয়ে অন্ত পিঠ তর্জনীর চাপে 
ধরে রাখতে হয়। এ সময় এ কোণের আন্গুল বা ছাতের এমন 'ধর-ধর 
গেল-গেল” মত শংঁকত ভাব যেন না ফুটে ওঠে, যাতে দর্শকদের ঠিক এ 
জায়গ। ভাল করে দেখার ইচ্ছা হয়। যাছুকরদের এ রকম আত সতর্কতার কাজ 
আতি অসাবধানে কর! হচ্ছে সর্ধদাই করে দেখাতে হয়। 

(৫) কাগজটি সাবধানে ভাজ করা হয়। কিন্তু দর্শকরা এই সতর্কতা 
ন1 টের পান সে ভাবে হাত চালাতে হয়, যাতে কাগজের পিছনে আটা পাট করা 
নোটটি তীদের দৃষ্টি পথে না এসে পড়ে। এবার কাগজটি ভাঁজ করতে আগে 
যে ভাবে খোল! হয়োছিল তার উন্টো৷ চালে চললেই কাগজাট ছোট হতে থাকে ও 





(চিত্র ১০৫) 
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নোটটি প্রদর্শকের দিকেই থেকে যায়। ছু বার ভাজ করার পর কাগজাঁট আরও 
একটি ভাঁজ করলেই, কাগজাট যে আকারে পাঁরণত হয়, নোটটিও সেই আঁকাৰেই 
মোড়া হয়েছিল। এখন কাগজটি ও নোটটি একত্রে আধ পাক ঘোরালেই 
কাগজের দিকটা প্রদর্শকের দিকে এসে দীড়ায় ও দর্শকদের দিকে নোটটা মুখোমখি 
হয়ে পড়ে। এখন বাকী আবার পাট খুলে কাগজের বদলে নোট হয়েছে 
দেখানে! এবং কাগজটি পাট করা নোটের মত দর্শকদের দৃষ্টির বাইরে নোটটির 
পশ্চাতে ধবে রাখা হয়। 

(৬) কাগজ নোটে পারণত করার মত একই উপায়ে নোটাট আবার 
কাগজে রূপান্তরিত করে যোড়কাঁট ভান হাতে নিয়ে নেওয়ার সময়, বা হাতে 
নোটাট অঙ্গুষ্ঠের আ'চড়ে বিচ্ছিন্ন করে, সেটি বা হাতে আঙ্মলবন্দী করা যখন 
হচ্ছে তখন সামনের, অর্থাৎ দরশশকদের, দিকের মোড়কটি ডান হাতে 
তুলে ধরা হচ্ছে এবং চলমান হাত দর্শকগণের দৃষ্টি অনুসরণ করায় ক্রিয়া গোপন 
অনায়াসেই হয়ে যায়। বা হাত দিয়ে যাছৃকাঠি জড়িয়ে ধরে ডান হাতের 
মোড়কে ছু'ইয়ে সেটি দর্শকের হাতে দেওয়া হয়। নোট ও কাগজ একটি 
কোণে আঠ৷ দিয়ে এমন ভাবে জুড়তে হয় যাতে সহজে আলাদা করা চলে অথচ 
ভাল ভাবে লেগে থাকে । এটা কয়েকটা [বিভিন্ন ভাবে জোড়া কাগজ ও নোট 
তৈরী করে পরীক্ষা করলেই জানা যায় । তবে চাকের মোম দিয়ে জুড়ে রাখলে 
ছুটি কাগজকে আলাদা করতে মোটেই বেগ পেতে হয় না। এই ব্যবস্থায় পাট 
খোলা ও পাট করা কাজটি একটু সামলে ও সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়। 


মহাকর্ষ 


ংঘটন ৫ প্রাকতিক গুণে একটি বস্ত অন্য একটি বস্তকে আকর্ষণ করে টেনে 
এনে হৃক্ত হয়ে থাকে একমান্্ চুস্বকে। চুম্বকে লোহা! ও কোবাপ্ট ধাতু আর্ট 
হয়ে থাকে । এছাড়া আর একট! আকর্ণ হচ্ছে মহাজাগতিক আকর্ষণ বা মাধ্যা- 
কর্ষণ। গ্রহে উপগ্রছথে যে আকর্ধণ বর্তমান তাকেই মহাজাগতিক আকর্ষণ বলে। 
ঘাছু সব সময়েই অলৌকিক বিষয় বা ঘটনার অস্থকরণ করে দেখায় । স্থতরাং 
এই চৌম্বক বা মহাঁজাগাঁতক আকর্ষণই বা তার সজনী কীতির অন্যতম 
হবে না কেন? যাছুবলে যে কোনও জিনিস আকৃষ্ট হয়, তাই দেখাতে 
যাদুকাঠি প্রথমে ছাতে আটকে দেখানো হয়। পরে দর্শকের ছাড় হাতে 


২৪০ যা বিজ্ঞান 


আটকিয়ে অথবা যাছুক্কাঠিতে ছড়ি সংগরগ্ন করে এবং তাস, টুপি, টোবিল, 
চেয়ার, জলভরা গামল! হাতে আটাকিয়ে অবশেষে হুঁকা মুখে আটাকয়ে 
চমকের পর চমকের গমকে আলর হতবাক করে দেওয়া যায় । 

বাগ.বিস্তার £8 জীবনের প্রভাতেই যে আকর্ষণের স্থুর জাগে, বয়স 
বাড়ার সঙ্গে সেই প্রভাতী সানাই, ভৈরব রাগ থেকে আশাবরণ, বেহাগ 
লালিত, কালাংড়া, খাস্বাজ পোঁরয়ে বাজতেই থাকে। মা-বাবা, ভাই-বোন, 
বন্ধু, স্ত্রী, পুত্রকন্তা, নাত-নাতান, পঙ্ত-পাঁখ, অর্থ-সম্পদ, মান-প্রাতপাত্তর 
যে আকর্ষণ সেগালকে সহজ কথায় স্বাভাঁবক ও মানবিক আকর্ষণ ব 
যায়। এ ছাড়! অচেতন আকর্ষণ একট! ছাঁছে। অচেতন বলাছ এই 
কারণে যে এই আকর্ষণ সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই। যেমন আম 
দাড়য়ে আছি এই পৃথিবীর বুকে মাধ্যাকর্ষণে । পৃথিবশটাও স্র্যের চার দিকে 
ষড় খতুর চক্রে সারা বছরে একটা! পাঁরক্রমা কৰে আর প্রতি দিন রাত্রে 
লা মত একটা পাক খাচ্ছে সুর্ধ আর তার গ্রহ উপগ্রহের মহাজাগাঁতিক 
আকর্ষণে । এই প্রারতক নিয়মে সৌরজ্গগতে এবং সৌরজগতের বাইকে 
আরও গ্রহমণ্ডলে এই আকর্ষণের ফাঁদ পাতা আছে। এই যে বিরাট আকর্ষন 
চল্লছে অচেতন বস্তর মধে, যার টান সচেতন জীবও কিছু টের পায় না», 
সেটা কার কৌশলে হচ্ছে তাকে আজও গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নি। 
ভবে আমাদের যাছুবিগ্ঠার পুঁথিপত্তরে এই আকর্ষণ শক্তি যে কোনও বস্ততে 
ও জীবে ইচ্ছামত করার বাধ ও বিধান বিবৃত হয়েছে। আম সেটাই 
আজ আপনাদের হাতে-কলমে করে দেখাতে চাই। ভাগ্যে আজ আপনারা 
এখানে এসেছেন। এই অদ্ভুত আকর্ষণের কৌতুহল মিটিয়ে যথেষ্ট আমোদ 


পাবেন। দেখুন'*"""*-******। [ এই ভণিতা দিয়ে শুক করে যে খেলাগাল 
অতঃপর ব্যক্ত কর হচ্ছে সেগাল যথোপযৃক্ত সরস টিপ্পনী জুড়ে সঞ্$শবিত 
করে তুলতে হয় ]। 


উপকরণ £ হাত চারেক কাল রঙের মিহি স্থতা। এক জোড়া তাস 
ও সেই সঙ্গে একটি সহায়ক তাঁস। কাঠের হাক্কা চেয়ার ও টেবিল এবং 
সহায়ক। ্বচ্ছ প্রারিকের ছোট গামলা ও তার সহায়ক । সাজা হুকাও তার 
সহায়ক। প্রতিটি সহায়ক যথাস্থানে ব্যক্ত করা হয়েছে। 

কতরব্য £ (১) হাতে যাদুকাঠি আটকাবার উপায়টি খুবই সরল। 
করত আল্লাভাবে বেষ্টন করে এমন একটি স্থক্ম কাল রঙের স্ৃতার হার হাতে 
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পারিয়ে রাখলেই হয়। সেই ঝেষ্টনীর মধ্যে যাদ্বকাঠি ঢাঁকয়ে করতল প্রসারিভ 
করলেই যাছকাঠি হাতে সংলগ্ন দেখানো যায় (চিত্র ১*৬)। এই স্থৃতা 
রেশমী বা তুলার হলেও চলে। খেল! দেখবার আগে এই স্থতার £ 
যাছকাঠির ওপর গাঁলয়ে নিয়ে 
খেল। দেখানো যুক্তিযুক্ত ৷ স্তার 
বেড়টি টেবিলে ফেলে রেখে 
দ্বরকারের সময় সেটি যাছুকাঠি 
গলিয়ে তুলে নিলেও হয়। পরে 
বা হাতে যাছুকাঠি রাখার সময় 
এ বেড়াটি গলিয়ে নেওয়! চলে । 
সমস্ত করতল বেষ্টন কর! স্থতার 
হারের বদলে যাক্র ছুটি আঙ্গুল 
ঘিরে থাকে এমন ছোট স্থৃতার ফাঁসও যাছকাঠি হাতে আটকাবার জন্ত ব্যবহার 
করা 'যায়। করতল বেষ্টনের ফাস ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়ার কারণ এই যে খেলা 
দেখাবার পরে সেটি সহজে হস্তচ্যুত করা যাঁয় এবং মেঝেতে পড়া স্কতাটির আস্তত্ব 
লোপ পায়। ভান হাতে যাদুকাঠি নিয়ে বা হাতের প্রসারিত করতলে স্ৃতার হার 
গলিয়ে যাদুকাঠিট রাখার পর এ হাতটি ছড়িয়ে ধরলেই কাঠিটা স্থতার চাঁপে 
হাতে সংলগ্র থাকে । এ সময় ডান হাত দিয়ে বা হাতের যাছুকাঠিটিতে সম্মোহনশ 
হস্ত সঞ্চালন করে যেতে হয় এবং হস্ত সঞ্চালন বন্ধ করা মাত্র বা হাত ঢিলে করে 
যাদুকাঠিটি স্মালত হতে দেওয়া হয় যাতে দর্শকদের প্রত্যয় হয় যে এ সম্মোহনণ 
কারের দরুণ যাদুকাঠি অন্য হাতে আটকে রয়েছে । যাদুকরের হাত থেকে কিছু 
মাটিতে পড়ে যাওয়া! দর্শকদের বিচারে দক্ষতার অভাব পরিগাঁণত হয় বলে 
পতনোন্থথ যাছুকাঠিটি মাঝ পথেই ভান হাতে ধরে ফেল! উচিত। 

(২) দর্শকের ছড়ি হাতে আটকাতে এ একই কাল স্থতার হার গলায় 
ঝুঁলয়ে রেখে খেলা দেখানো হয়। এ হারের মধ্যে ছড়িটি রেখে ছড়ির ওপর 
আঙ্গুলের চাপ দিয়ে স্বতার হার যতখানি বাহিমূখ যায় ততখানি বাঁড়িয়ে ধরলেই ছড়ি 
আঙ্গুলে আটকে রয়েছে দেখায়। প্রথমে আঙ্গুলে ছড়ি আটকিয়ে তার পর আঙ্গুলের 
জায়গায় যাছুকাঠি চেপে ছড়িট1 যাছকাঁঠতে আটকেছে দেখানো হয়। গলায় 
ঝুলানো স্থৃতার হারটি গলাতেই আগাগোড়া পরে থাকতে হয়। এবারও সম্মোহন 
হস্ত সঞ্চালন আঁভনয়ের খাতিরে এবং বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্ট্রে বজায় রাখতে হয় । 


১৬ 





০ যাছু বিজ্ঞান 


(৩) এক হাতে বা উভয় হাতে তাস আটকে রাখতে একটি বা ছুটি 
তাসের পিঠে তাসের পিছন দিকের অংশ কক্ার মত জুড়ে রাখতে হয় 
(চিত্র ১*৭)। যে তাসের টুকরা কেটে এই ককজ্জা্টি তৈরণ হয় সেটি এক 
ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি প্রশস্ত থাকে । এই লঙ্কা টুকরাটি মাঝামাঝি পাট করে 
আধ ইঞ্চি সমচতুষ্ষোণ 
করে ফেলার পর এক 
দিকের আধ ইঞ্চি সম- 
চতুষ্কোণ টুকরা একটি 





তাসের পিঠে, নক 
০০ | সঙ্গে মিলিয়ে, আঠা 
1৫৯ দিয়ে জুড়ে দিতে হয় 
( চিত্র ১৭) এবং অন্য অর্ধাংশ না 


জুড়ে কক্ার মত খেলিয়ে আন্না রাখা হয়। এই অসংলগ্ন অংশটি তাসাঁটর ওপর 
শুইয়ে রাখলে যাঁদ তাসের পিঠের নল্সার সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায তা 
হলে যে এ খেল।টা জানে না, তার চোখে এই কারিগরি কখনও পড়ে না। 
এই খেল। দ্রেখাবার আগে এ সহায়ক, একাট বা! দুটি যেমন প্রয়োজন, তাসজোড়ার 
মাঝখানে রেখে দেওয়া হয়। খেলার সময় খাপ খুলে তাপগুলি বাইরে এনে : 
ভাঁজাবার সময় সহায়কটি তাদের ওপরে আনা হয়। এবার ওপরের তাসটির 
আনা! অংশটি মধামা ও অনামিকার ফাকে চেপে ধরে করতলের মধ্যে এ তাসটির 
তলায় কিছু তাস চার দিকে গুঁজে করতল গুটিয়ে দিলেই পাখার মত বিস্তৃত 
তাসগাঁল আটকে পড়ে । এ অবস্থায় হাত ওণ্টালেও তাঁপগুলি খসে পড়ে না। 
দু হাতে এট করতে হলে সে হাতে তাস সহায়কের তলায় গুজে 1দতে অন্য 
এক জনের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। যাছুকাঠি আটকাবার উপায়ে, স্তার হারেও, 
এ খেলাটি দেখানে। যায়। তা ছাড়া তর্জনশীর গোড়ার নীচে, করতলের চামড়ায়, 
সাধারণ জাম! কাপড় সেলাই করার ছু'চ বাধয়ে এফৌড় ওরফফোড় পারাপার করে 
সেই ছুঁচের তলায় আগের মত তাস গুজেও এ খেলা দেখাতে পারা যায়। 

(৪) টুপ হাতে আটকাতে হলেও সেই কৃষ্ণ সুত্রের হার লাগে (চিন্ত 
১০৮)। টপির আকারের ওপর স্বতার হারটির বেড় বা বৃত্ত নির্ভর করে। 
ছাব দেখলেই ধারণ| করা যায় যে অনুষ্ঠ ও কনিষ্ট। [দিয়ে টাপতে তর 
দিলে ও অন্তান্ত আঙ্গুলগুলিতে টুপি স্পর্শ করে করপৃষ্ঠ উঁচুতে তুলে 
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সুতার হারটিতে যথাপ্রয়োজন টান দিতে পারলেই টুপট! হাতে লেগে 
থাকে এবং হাত শৃন্তে তুললেও হাতে লেগে থাকবে। তবে এতে একটা 
বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। লেট হচ্ছে স্থৃতার হারটি যথাসম্ভব টুপিটিকে 
ছু ভাগে যে অবস্থায় বিভক্ত করে সেখানে রাখতে হয়। ছু ভাগের 
মাঝখানে স্থতার হারটি থাকার কারণ হচ্ছে 
ছু পাশের ভার সমান হওয়াতে টুপিটা বেশী 
ওজনের দিকে হেলে পড়বে না। এ খেলার 
সময়ও এক হাতে টুপি আটকেছে দেখাবার ৫) 
সময় অন্য হাতে সন্মোহনী হাত চালালেই 
ভাল হয়। 

(€) চেয়ার টেবিল টুল হাতে আটকাতে 
হলে ছু রকম ব্যবস্থা করতে হয্স। প্রথমটা রড 
হচ্ছে টুল, টেবিল, চেয়ার যথাসাধ্য হাকা 
হওয়া দরকার । হাক্কা কাঠের আসবাব তৈরী করে নিলেই এ গোলটা মিটে 
যায়। কিন্তুকোন্‌ কাঠ সব চেয়ে হাকা? [িচ পাইন কাঠ যেমন মজবুত 
তেমান আয়তন হিসাবে তত ভারী নয়। কিন্ত খরচটা একটু বেশী কবে 
ব্যাল্সা কাঠ দিয়ে ওগুলি তৈরী করালে প্রত্যেকটি আসবাব তুলার মত 
হাক্কা হতে পাবে। এই ব্যাল্সা কাঠের তক্ত। ও বাটাম নানা আকারের ও 
অনেক রকম সরু মোটা খণ্ডে খেলার উড়োজাহাজ গ্রস্ততের সরগাম বিক্রয়ের 
বিপাঁপগুলিতে পাওয়া যায়। হাক্কা কাঠের আপবাবের উপবেশনের আসনের 
কেন্ত্রস্থলে একটি আধ হী দশর্ঘ প্যানেল-পিন পেরেক ঘযৎসামান্য মাঁথাটা 
তক্তা থেকে উঁচু রেখে পুঁতে রাখা হয়। প্রাদর্শকের হাতের মধ্যমায় একটি 
বিশেষ আংটি থাকে । এই আংটিটির করতলের দিকের বেড়ে একটা খাঁজ 
কাটা থাকে যে খাজের ফাকে এ মাথা ওঠানো পেরেকটি গলিয়ে দিলে 
প্রশস্ত মাথাটি আংটিতে আটকে যায়। এই ভাবে চেয়ার টেবিল টুল এক 
হাতে আটাকয়ে অন্য হাতে যাছুকাঠি দিয়ে সম্মোহনী সঞ্চালন করতে থাকলে 
দর্শকগণ আসবাবগুলির ওজন অনেক বেশী আন্দাজ করে বিহ্বল হতে বাধ্য। 
এ সময় যে হাতে আসবাঁবটি আটকানো হয়েছে সে হাতে যে যথেষ্ট তার 
সামগ্রী তোলা হয়েছে সেটা অভিনয়ের রীতিতে প্রতীয়মান না করতে পারলে 
এ খেলা না দেখানোই ভাল। 


১০ যাছু বিজ্ঞান 


(৬) গামলা হাতে আটকাতে সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের সহায়ক ব্যবহার করতে 
হয়। এই সহাক্সক তৈরী করতে হলে যে 'জানসটার আশ প্রয়োজন তাকে 
ইংরাঁজতে বলে “সাকার । আমরা বাংলায় তাকে শোষক বলতে পাঁর বোধ 
হয়্। বস্তটি দেখতে অর্ধবৃত্তাকার দ্রব্য ঘার ভিতরের দিকটা ফাঁপা । এই 
রব্যটি কোনও মস্থণ লমতল জায়গায়, সামান্য ভিজিয়ে, চুড়ার দিক টিপে ছেড়ে 
দিলে, সেখানেই বেশ দ্ঢভাবে বসে পড়ে। এই ভ্রবাটি খেলনার পিস্তলে, 
লাফানো পুতুলের অংশ বিশেষরূপে বাজারে দোকানে দেখা যায়। এ শোষকের 
চূড়ায় যে নিরেট অংশটি থাকে তার ভিতর দিয়ে একটি সরু তার পাঁরিয়ে 
দিলেই সহায়ক প্রস্তুত হয় (চিন্র১*৯)। তারের এ আংটিটি মধ্যমার মধ্যে 
গাঁলয়ে সামান্ত জলপুর্ণ প্রাটিকের গামলার তলদেশে চেপে 
ধরে ছেড়ে দিলেই হাত ওঠালেই গামলাটি হাতের সঙ্গে 
উঠে পড়ে। এই সহায়কটি যে ঘটি বা মগ থেকে 
গামলায় জল ঢালা হয় তার সঙ্গে আনা হয়। প্রদর্শক 
গামলায় জল ঢালার সময় সেটি আশ্গুলে পরে নিলে আগের 
দকে হাত খালি দেখাতে পারা যাঁয়। গাম্লা থেকে 





( চিত্র ১০৯) শোষকটি মুক্ত করতে আবার তার ওপর চাপ দিয়ে 
পাশের দিকে হড়কে টেনে হাত তৃললেই সহায়কটি গামলা থেকে 
খুলে যায়। 


(৭) হু'কায় তামাক টানতে টানতে হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে ছু হাতে সম্মোহন। 
হস্ত সঞালন করলে রগড়টা বেশ জমে । এ খেলায় যে সহায়ক ব্যবহৃত হয় তার 
ছি পাশেই দেওয়! হয়েছে। ছবিতে ঘ| দেখানো হয়েছে ঠিক অত বড় একাটি 
তাম৷ পিতল বা গ্যাল্ভানাইজ ড চাদরের এক সত 
চওড়া পাত দিয়ে এ রকম দেখতে একটা সহায়ক 177 
তৈরণ রাখতে হয় ( চিন্তর ১১*) | এই সহায়কের ডান 
ও বা দিক খানিকট! প্রসারিত থাকে । এ প্রসারিত 
বাহুর বা দ্দিকট। হু'কায় মুখ লাগাবার গর্তে ঢুকিয়ে দিয়ে মাঝের অংশটি 
নচের পাটি দ্রাতে ঢুকিয়ে ভান দিকের বাছটি জিহ্বার ওপর অথবা আবও 
একটু বাঁকিয়ে ওপর পাটির দীতের দিকে উঠিয়ে দীতে চেপে রাখলে হকা্টি 
মুখে আটকে রয়েছে দেখায়। এই ভাবে মুখে আটকানো! হু'কায় সাজা 
কলকেটি অনায়াসে টান দিয়ে রীতিমত তামাক খাওয়া যায় ঘদি ঠোঁটের ভান 


(চিত্র ১১০ ) 


বাবধ ক্রীড়া ২৪৫ 


বাবাকোণ দিয়ে ধোয়া ছাড়া হয়। এই সহায়কটিও হকার সেবন গহ্বরে 
লাগয়ে আনাই স্থবিধাজনক । ধুমপান শেষ হলে সহায়কটি বদন বিবরে 
নৃকিয়ে বাখাও যায় অথবা যেভাবে ওটি আনা হয়েছিল লে ভাবেই সাকা 
সমেত ফেরত পাঠানো ভাল। 


যাদুকাঠির ষাদু 


ং₹ঘটন ঃ যাছুকাঁঠি সম্পূর্ণ ঢুকে যায় এমন ছুটি লম্থ৷ খাম গোড়ার দিকে 
দর্শকদের দেখিয়ে তার একটার মধ্যে যাঁদুকাঠি রেখে অন্যাটি থেকে নির্গত করাই 
এ খেলার সম্পাদ্য বিষয় । এক জায়গা থেকে অনা স্থানে সম্পুর্ণ অজ্ঞাতলারে 
্থানাস্তা রত হওয়াটাই বিন্ময়ের বিষয়। 
বাগ.বিস্তার £ [খাম ছাট দর্শকদের হাতে দিয়ে ] এবার নির্ঘাত একটা 
মঞ্জার কাণ্ড ঘটবে । প্রথমে আপনারা এই খাম ছুটির ভিতর বাহির আত্সাস্ধি 
তন্ন তন্ন করে দেখুন এতে কিছু আছে বা নেই। এগুলো অসাধারণ খাম তাই 
জনসাধারণকে দেখতে বলছি। খাম দুটিতে এখনও কিছু রাখা হয় নি, 
তাই খালি। কেমন, তাই না? এবার আমার এ হাতে একটা, আর ও হাতে 
একট খাম দিন। [মঞ্চে প্রত্যাবর্তন করতে করতে ] দু হাতে ছুটো খাম 
মাথার ওপর তুলে ধরে চলেছি যাতে আপনারা দেখে জানতে পারেন যে ছু হাত 
আঁটকে পড়ার মজাটা চি ভাষণ মনোহর দ্ৃশ্তা। [মঞ্চে এসে ছুটি স্ুরবর্জী 
চেয়ারে এক একটি খাম রাখার পর, যাঁছুকাঁঠি হাতে নিয়ে, কথা! বলার সমক্জ 
সেটি চেয়ারে টোবলে ঠকে নিরেট বুঝাঁবার -উদ্দেস্টে শব শুনিয়ে] আরও 
মজার কাগ্ডটি করতে হলে আমাকেও আপনাদের ছুটি জিনিস স্ুস্প্ই ভাৰে 
স্মরণ রাখতে হবে। [বাঁহাঁতে বা দিকের খামটি তুলে ফু দিয়ে ফুলিয়ে] 
আমার এই বা হাতে একট! খাম রইল আর ডান হাতে যাছুকাঠি। এই ছুটি 
বাভক্ল দ্রব্য যদষ্ং যেখানে আছে তার এতটুকু ভুল ক্রাট হলে মারাত্মক 
গণ্ডগোল ঘটতে পারে। যেমন ধরুন, উীদয়াচলের হুর্ধ যাঁদ কথনও অস্তাচলে 
উঠতে শুরু করেন তা হলেই সব ফরশা, অর্থাৎ ঘে তামরে সেই তিমিরেই 
দিন শুরু । অতএব গণ্ড এবং গোলকে মুক্ত রাখতে একটু ঠাণ্ডা মাথায় আমর! 
ছু হাতে দুটি জিনিসের অবস্থান সম্বন্ধে আবচলিত বিশ্বাস সন্দেহাতীত ভাৰে 
মলে গেথে ফোল। 


২৪৬ যাছু বিজ্ঞান 


আমার বা হাতে খাম [ বলার সঙ্গে সজে বা দিকে ঝুঁকে ৰা হাতের খামের 
দিকে তাকিয়ে ] আর ভান হাঁতে যাছু কাঠি [ বলার সঙ্গে ডান দিকে ঝুঁকে 
যা কাঠিতে নজর দিয়ে ]| আপনারাও লক্ষ্য করুন, আমি ঠিকঠাক বলছি 
কিনা । ভুল হলেই শুধরে দেবেন কিন্ত । হ্যা, বা হাতে খাম, ভান হাতে 
যাঁছকাঠি; বা হাতে খাম, ভান হাতে যাছকাঠি; বা হাতে খাম, ভান 
হাতে যাদু কাঠি [ম্বখের কথার সঙ্গে হাতের কাজটিও এদিক ওদিক ঝুঁকে 
স্টিপাত করতে করতে ক্রমে দ্রুত লয়ে বলতে ও করতে, যখন ডান হাঁতের 
যাদুকাঠি খামের গহ্বরে ঢোঁকানো ও বার করা হতে থাকে তারই এক 
ফাকে ঘেন অন্তমনস্কত! নিবন্ধন যাছৃকাঠিটা খামে পড়ে গেছে অথচ প্রদর্শকের 
তা খেয়াল হয় নি তখনও ঘথাপুর্ব কথা ও কাজ চালাতে চালাতে (১)] ৰা 
হাতে খাম, ডান হাতে যাছুকাঠি [দর্শকরা এ সময় শুধরে দেন ভালই, 
না৷ দিলে শুন্য হাতের দিকে সাবম্ময়ে দৃষ্টিপাত করে ভ্রম শুধারয়ে যাছুকাঠি 
বার করে কয়েকবার বলা ও করার পর] বেশ ভাল মুখস্থ হয়েছে দেখা ছ'। 
এবার এ খামটা থাক। অন্য খামটা নিয়েও নামতা পড়ে নিই। [ডাল 
হাতের যাছুকাঠি বাঁ হাতে রেখে ভান হাতে দ্বিতীয় খামটি তুলে ] আমার 
ৰা হাতে যাঁছৃকাঠি, ভান হাতে খাম; বা হাতে যাঁছুকাঠি, ভান হাতে খাষ 
[ আগেয় মত ডান বলার সঙ্গে ভান দিকে হেলে ও বা বলার সঙ্গে (২) 
ব| দিকে হেলে এদিক ওদিক করতে করতে বা হাতের যাছুকাঠি এক সমস্থ 
অন্যমনস্কতার ভান করে ভান হাতের খামে ফেলে দিয়ে (২) ] বাবাঃ, এতক্ষণে 
লাত্য মুখস্থ হয়েছে । যে মুখস্থর ঠ্যালায় বাগ্দেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম হকে 
ভোজাবিদ্ধায় ভি হলাম সেখানেও সেই ডাক ছেড়ে নামতা৷ পড়ে হাত চালানো 
অভ্যাস করা কি গেরো ! আমার মুখস্থ মুখেই থাকুক বা হজম হয়ে যাক, 
আপনারা তো বিদ্বান তাই ঠিক মনে রেখেছেন যে এই খামটাতেই [ শেষের বার 
যেটি চেয়ারে রাখা হয়েছে সেটি দেখিয়ে ] যাছুকাঠিট! আছে। [যাঁদ কেউ 
দেখতে চায় যাছুকাঁঠির খানিকটা বার করে দেখনো হয়। না চাইলে বৃথা 
পরিশ্রম নিশ্রয়োজন |] না, এতে কিছু নেই [ছিতীয় খামটা দেখিয়ে ]। 
লাঁত্য বলাছ, এখানে যাদুকাঠি এখন আর নেই । আপনারা আমার কথা বিশ্বাস 
করলে আর আমার ঠকাবার প্রশ্ই উঠবে না। নেই তো? আছে? এই 
সেরেছে! আশ্বাসের ঠ্যালায় যাদুকাঠি যে সরেছে, টের পান নি। [খামটি 
হাতে তুলে আচমকা দুমড়ে মৃচড়ে ] কোথায় যাছুকাঠ? আপনারা তা! 


বিবিধ ক্রাঁড়া ৃ ২৪৭ 


হলে সবাই কি ভুল দেখলেন? কোথায় আর যাছুকাঠি (দল! পাকাঁনো খাম ফেলে 
দিয়ে, হাত খালি দোথয়ে এবং সার্ট ও কোটের আন্তিন গুটিয়ে অপর খামটি তুলে 
' কাত করে যাছুকাঠি বার হতেই সেটি অন্ত হাতে ধরে ফেলে] এই খেলাঁটি যে 
ভোজবাজি তাতে আর ভুল নেই । আগাগোড়া ঘটনাট। মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করলেই 
জানবেন যে যাদুকাঠিট] লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে । যাদুকাঠি নিরেট ও অনমনীয়। 
[ ঠঁকে ও বাকাবার চেষ্টা করতে করতে ] যাছুকাঁঠি খামে রাঁখ আর বার কার 
যাতে যাঁদুকাঠিতে সন্মোহন শাক্ত সঞ্চারত হয়। সম্মোহনের প্রভাবে যাঁদুকাঠি 
আমার হাতে লেপ্টে রইল [ যাদুকাঠি হাতে আটকানে রয়েছে দেখাতে দেখাতে ] 
অক্টোপাসের আলিঙ্গনের মত। আর আমি দ্রুত এমাঁন করে হাত কীপাতে 
লাগলাম [ তথাকরণ ] যাতে আপনারা আমার হাতে যাঁদুকাঠি জেকের মত 
লেগে রয়েছে দেখেও দেখতে পেলেন না, এই যেমন চলচ্চিত্রের ছবি। পরপর 
অনেকগুলে৷ পৃথক আলোক চিত্র আত দ্রুত বেগে পলায়নপর হলে মনে হয় 
অখগণ্ড.চলযান ছবি দেখছেন, যাঁতুকাঠি আমার হাতে আটকে গেছে (৩)। 
কিন্ত কাঠিতেও আঠা নেই, আমার হাতেও নেই [ হাত ও কাঠি পরীক্ষা করাতে 
করাতে ] যাদুকাঠিতে আগাগোড়া যাছু মাখানো । যে বুঝে সেই বৃঝে। 
বুঝে-সথজে আমি তে৷ অবাক হয়েই আছ। অবুঝরা দেখেই খুশী । 

উপকরণ 2 খাতার মলাট দেওয়ার উপযুক্ত অধবা ছবি আকবার পুরু 
কাগজের ছুটি খাম যার মধ্যে সম্পূর্ণ যাঁদুকাঠি ঢুকিয়ে রাখা যায়। যাঁদুকাঠি ও 
তার একটি খোলস এবং তিনটি আঙ্গুল ঝে্টন করে এমন একটা স্থচিকন কাল 
স্থতার হার। 

যাদুকাঠি ও তার সহায়ক খোলসটি সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনার দরকার আছে। 
যাছুকাঠিটি কাঠের তৈরণ আধ ইঞ্চি ব্যাসের এগার বার ইঞ্চি লম্বা হয়। এই কাঠটির 
ছুই প্রান্তের ছু ইঞ্চি পর্যন্ত সাদা রডের এবং মধ্যবর্তী সাত আট ইঞ্চি স্থান ঘোর 
কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্চিত করা হয়। কাল মার্বেল কাগজে খোলসটি তৈরী হয়। এই 
ম!রবেল কাগজ বই বাধাবার কাজে লাগে । এ কাগজের এগার বার হাঞ্চ লম্বা 
এবং ছুই ইঞ্চি চওড়া টুকরা যাদুকাঠির ওপর জাড়িয়ে পাশের লক্ব! দক ময়দীর 
আঠা দিয়ে জুড়ে নিলে একটা কাগজের ফাপা৷ নল হয়ে পড়ে । এখন এ নলের 
শেষ দিকে ছু ইঞ্চি পর্বস্ত চকচকে আর্ট পেপারে মুড়ে দিলেই সহায়ক খোলসটি 
হয়ে যায়। এই নল প্ররুত যাছুকাঁঠির ওপর জাঁড়য়ে তৈরী করে কাঠিতে 
পরানো! অবস্থায় শাঁকয়ে নিতে হয় । অন্য! নলটি ঠিক গোল থাকে না। এই 


২৪৮ ও যাছ বিজ্ঞান 


লহায়কটি আরও একটু মজবুত ও উজ্জল করতে হলে এর ওপর পেপার ভাগ্রিশ'- 
এর দু একটি প্রলেপ বৃকুশের সাহায্যে লাগয়ে নেওয়া যায়। এই বর্ণহণন ভানিশ 
রঙের দোকানে পাওয়া যায়। 

যাদুকাঠিতে খোলসটি পরিয়ে খেলা শুরু করতে হয়্। খোলসম্ুদ্ধ যাদুকাঠ 
হাতে নাড়াচাড়া করলে ও চেয়ারে টেবিলে আঘাত করলে দর্শকরা টের পান না 
ঘে যাঁদুকাঠি ছাড়া তাতে আর কিছু আছে। 

কর্তব্য ঃ (১) মুখস্থ করা হচ্ছে যখন, তখন তারই তালে তালে এপাশ 
ওপাশ হেলতে দুলতে, মাঝে মাঝে যাদুকাঠি খামের মধ্যে ঢুকিয়ে বার করা হতে 
থাকে এবং দ্রুত বলার ঝোকে নিরেট যাদুকা1ঠট1 খামে ছেড়ে এসে সহায়কাঁট 
বাইরে ধরে রাখা হয়। বেশ উচু থেকে নিরেট জিনিষ থামে পড়লে একটু 
শব্দও করে এবং খামটাও নড়ে যায়। এই বিষয়ে সতর্ক হয়েই নিরেট যাদুকাঠ 
ঘেন খামে রাখা হয়। 

(২) কেবল সহায়কটি দ্বিতীয় খামে এমন ভাবে রাখা হয় যাতে সকালেই 
বুঝতে পারে যাছুকাঠিটি ( সহায়কটি ) প্ররুতপক্ষে খামেই রাঁখা হয়েছে। পরে 
এই খামটি দুমড়ে মুচড়ে পাকিয়ে ফেলে যাঁদুকাঠির অন্তর্ধান বুঝানো হয়। 

(৩) মহাকর্ষ শীর্ষক ক্রীড়ার যাছুকাঠি হাতে আটকাবার উপায় জানানো 
হয়েছে স্থৃতরাং পুনরণক্ত নিশ্রয়োজন । 


টুপিভেদ রহস্য 


সংঘটন ? টুপিটা দর্শকের দেখতে দিয়ে ফেরত পাওয়ার পর একটি রুমাল 
চেয়ে শিয়ে আসা হয়। মঞ্চে এসে প্রদর্শক একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাপ টোবিলে দাড় 
করিয়ে রেখে দর্শকদের দেওয়া রুমালে ঢেকে ফেলে। পরে টুপটা চিত করে 
এঁ রুমাল চাপা গ্লাসের ওপর রাখলে প্রদর্শকের আদেশ অঙ্থসারে টুপিটা গ্লাসের 
মধ্যে ঢুকতে থাকে । অবশেষে টুপি ঘখন টোবিলে এসে পৌছায় তখন রুমালটি 
টুপির তলা থেকে টেনে বার করে অন্ত হাতে টুপটা নিয়ে দর্শকদের কাছে গেলে 
দেখা যায় যে শ্লাসটি টুপর মধ্যে এসেছে এবং কমাল ও টপ আগের মত 
সম্পূর্ণ অক্ষত। 

ৰাগ.বিস্তার 8 [আহরণ করা গ্লাস ও টুপি অথবা নিজন্ব দ্রব্ই হোক 
দর্শকদের সেগুলি পরাক্ষা করিয়ে মঞ্চে প্রত্যাবর্তনের মুখে জনৈক দর্শকের একটি 


বাবধ ক্রাঁড়া ২৪৪ 


কমাল সংগ্রহ করে এনে গ্লাসটি টোবিলে দীড় কারিয়ে কমাল দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে 
(১) ] বৈজ্ঞানিক! বলে থাকেন সেই পদার্ই নিরেট যার ঘনত্ব এত ঘে'সাঘে সি 
যে তার মধ্য দিয়ে ছুচও গলানে। যায় না। অর্থাৎ দুভেছ্য ঘনত্ব। একটার ক্ষয- 
ক্ষাত না করে অন্যটিতে দু্্রবেশ্ব। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে সম্প্রাত 
আমি গ্লাসটিকে রুমাল দিয়ে চাঁপা দিয়েছি। এখন আপনাদের দেখাতে চাই যে 
কাচের গ্লাসটি রুমাল ফুঁড়ে বেরুবে। তা করতে হুলে সামান্য একটু আড়াল 
ঘরকার। যাঁছুতে ঈষৎ আলো আঁধারের লুকোচুরি চাই যেটাকে বলা হয় অনুকুল 
অবস্থা । না মশাই, জ্য়াচার নয়, লৃকাচুরি । যতখানি দেখবেন ততথান 
বুঝবেন না, আর যেটুকু দেখবেন না ততোধিক বৃঝবেন। এই দেখা আর 
অদেখার পারবেশ স্প্রি করতে আমাকে টুপিটা কাজে লাগাতে হবে। [টুপি 
হাতে নিয়ে ] টুপির বৃহস্তয ছুর্ভে্া । যতবার দেখি ততবারই পারণয়ের পাঁরণাম 
উপলান্ধ কার । কারণ, টুপিতে ঢোকবার প্রশস্ত পথ রয়েছে কিন্ত বেরুবার সুড়ঙ্গ 
নেই ।. রঙ্গ ছলে বললে কাজের দিকে ফিরলে আমরা! রুমাল ঢাকা গ্লাপটিতে 
টুপি চাপাতে পারি। অর্থাৎ দেখা জানিল না দেখতে হলে টুপির বন বিবধে 
এমনি করে কমাল চাপা গ্লাস আড়াল করতে পারি [টুপি দিয়ে গ্লাস চাপা দিয়ে 
(২) ] অথবা এ ভাবেও টুপি চাপাতে পারি [ টুপিটির মুখ ওপর দিক করে ঢাকা 
গাসটিতে চাঁপিয়ে ]। আগের বারের মত ট্রপ চাপা দিলে রুমাল ভেদ করে গ্লা্সটি 
বেরিয়ে আসছে দেখতে পাবেন না। আর এভাবে কমাল ঢাক] গাসের ওপর 
টৃপি চড়িয়ে রাখলে গ্লাসটি যখন রুমাল ফুঁড়ে চড়বড় করে উঠবে, দেখতে থাকবেন । 
আপনারা! কোনট! দেখতে চান? [ আগেরট। দেখতে চাইলে চটুল চাহনি হেনে 
বল! হয় “ওটা তো সোজা! ব্যাপার” । টুপি ঢাকা দিয়ে কুমালটা টেনে নিলেই 
যা দেখবেন তা তো এখনই বুঝলেন ]। অগত্যা শেষেরট] দেখুন । আমার 
আপাতত আর টেকে কই? যাছুবিষ্ঠায় বলেছে ঢাকা যেতে খুলনা । এমন 
হতে পাবে পাবনাও মিলে যেতে পারে । এবার আমি যাছু কাঠি হাতে নিয়ে 
রাজার মত গাভির্ষে গ্লাপটিকে রুমাল ভেদ করতে আদেশ দিচ্ছি। যাও, যাও, 
যাঁও [ (৩) প্রত্যেক বার যাঁও বলার সময় টুপির খানিকটা গ্লাসের মধ্যে নেমে 
যাচ্ছে দেখা যায় ও শেষে টেবিলের ওপর টুপিটা এলে পড়লে রুমালাটি এক হাতে 
টেনে টুপির তলা থেকে খাঁসিয়ে নেওয়া হয় (৪)। তারপর এক হাতে টুপটা 
উঠিয়ে অন্ত হাতে যাছ্‌কাঠি নিয়ে গ্লাসটি যাঁদুকাঠিতে তুলে দেখানো হয় যে 
মাসি প্রকৃতপক্ষে টুপির মধ্যেই ঢুকেছে ] এই রহুস্তের লমাধান করতে বলা ঘায় 


রও যাছু বিজ্ঞান 


যে আলে! যেমন আধার ভেদ করে যায় তেমান এই শুভ্র গ্লাসটি আলোকরশ্মির 
মত কাল টুপির অন্ধকার ভেদ করে বোরিয়েছে। 

উপকরণ £ কাচের গ্লাস, ফেন্টের টঁপি অথবা উপহাট ও কমাল দর্শকদের 
কাছ থেকে সংগ্রহ কর! চলে কিন্ত নিজের এক প্রস্থ সামগ্রী হাতের কাছে থাকাই 
নিরাপদ । এ ছাড়। প্রয়োজন যাছুকাঠি ও টোবল। এ খেলাটির জন্য [বিশেষ 
যাঞ্জিক ব্যবস্থা সম্বলিত টোবল লাগে । দেখতে টেবিলটা যথাসভব সাদাসিধা 
হয় কারণ ওপরের তক্তাটি গোলাকার এবং তাতে কাল মখমল বিছানো থাকলেও 
পাশের ঝালরের ঝুল্‌ তিন চার হাঞ্চর বেশী না হওয়াই বাঞ্ছননয়। তক্তাঁটা 
ষে স্তম্ভের ওপন স্থাপন কর! হয় সোঁটর নীচের অংশ ভিিপদ যুক্ত এবং তার 
মাঝখানে একাট গোল নল থাকে । যারা! ব্যাণ্ড স্ট্যাওড অথবা ক্যামেরার ভাজ । 
কর! স্ট্যাণ্ড দেখেছে তারা এই টেবিলের দাড় সহজেই অন্থমান করতে পারবে । 
টোবিলটি যথাসম্ভব কশকায় করতে তলায় তিনটি নলের পায়া আর তার ওপর 
গোল তক্তা এই হচ্ছে টেবিলের বর্ণনা । ওপরের তক্তাঁটি পনর ষোল ইঞ্চি 
ৰ্যাসের আধ ইঞ্চি পুরু কাঠের হলেই চলে। ওপরের তক্তাঁটি খুলে নেবার ও 
লাগাবার স্থবিধা করতে ওটিকে একটি এক ইঞ্চি ব্যাসের নলের ওপর বসানো 
হয়। তক্তায় একটি এমন নল লাগানো হয় যেটি দীড়ের নলে দুভাবে গলিয়ে 
দিলে জাট হয়ে বসে। তক্তাটির মাঝখানে আধ হাঞ্চি ব্যাসের ফুটোর মধ্যে 
আধ হাঞ্চর চেয়ে সামান্য ছোট ব্যাসের একটা নল গালয়ে দেওয়া হয় যাতে সেটি 
সহজে এ ফুটো দিয়ে দাড়ের নলের মধ্যে চলাচল করতে পারে । এই যে নলটি 
দাড়ের কোটরে ঢোকানে৷ থাকে তার 
তলায় একট! ছিদ্র করে, সেখানে কাল 
সত বেঁধে, সেই, স্থত৷ দাড়ের নলের 
তলার একটি ছিদ্র দিয়ে বাইরে বার 
করে আনা হয়। এই স্থতা ধরে টানলে 
সর নলটি কোটর থেকে বেরিয়ে পড়ে 
ও স্থতা ছাড়লে ঢুকে যায় (চিত্র ১১১ )। 
এই নলাটর ওপর একটি ধাতব চ।কাঁতি 
লাগানো থাকে । বলা বাহুল্য, এই 
চাকতি যখন উঠে দাড়ায় তখন সেটাকে কমালের আড়ালে উঠতে দেওয়া হয় 
এবং দণ্ডায়মান চাকাতি কমাল দিয়ে ঢাকলে মনে হওয়া! শ্বাভাবক ঘে একটা গ্লাস 





(চিত্র ১১১) 


বাবিধ ক্রীড়া ২৫১ 


কমালের তলায় রয়েছে। স্থতরাং এ চাকতিটা গ্লাসের মুখের ফাদ অনুসারে 
তৈরী কর! হয়। 


কত'ৰ্য ঃ (১) রুমাঁলের ছুটি পাশাপাশি কোণ ধরে প্লাসের সামনে সোঁট 
ঝুলিয়ে ধর! হয় একট, সামনের দিকে বাড়িয়ে যাতে নেপথ্য থেকে সহকার 
হ্ুতায় টান দিয়ে টোবিলের মাঝখানে ছোট চাকতি উঠিয়ে রাখতে পারে। এই 
জন্যই চাকৃতির পিছনে গ্লা্টটি রাখতে হয়। এই কমাল দিয়ে চাকাতি ঢাকবার 
লময় প্রদর্শক বা হাত দিয়ে গ্লাসাট টোবিলে শুইয়ে ফেলে কারণ পরে টুপি এ 
চাকতি গিয়ে দেখাবার সময় গ্লাস ও চাকতির জন্য কোনও অস্থাবধা না হয় এবং 
প্রেক্ষাগারের কোনও কোণ থেকে প্লাসটি কমালের পিছনে রয়েছে দেখা না! যায়। 

(২) টুপটি প্রথম বার চাকৃতি ঢাকা কমাল গলিয়ে নামাবার সময় 
( চিত্র ১১২) বা হাতে টূপিটা ধরে কাজটি করলে মধ্যম! অনামকা ও 
কনিষ্ঠার সাহায্যে শোয়ানো গ্লাসটির মুখের মধ্যে একটা আন্ুল গাঁলয়ে 
অন্য দু'টি আঙ্গুল বাইরে রেখে গ্লাসটি 
ধরে ফেলা যায়। এখন টেবিলের ডান- 
দিকে দীড়িয়ে বা হাতে টুপিটা ঝুলিয়ে 
ধবে ওঠানো হয়। এ সময় টুপিটার 
মুখ-গহবর দর্শকদের বিপরীত দিকে 
রাখা হয়। স্থতরাঁং ঝোলানো টুপির 
আড়ালে আঙ্গুলে ধরা মাসটি টপ 
মধ্যে ঢোকাতে টুপিটা প্রথমে শুন্তে 
উঠিয়ে, বা হাতে ধরা দিকট। দর্শকদের 
দিকে রেখে, টুপিটা চিত করে ফেল! 
হুঘ্ব। এটা যখন করা হচ্ছে তখন গ্লাঁসটি ট্রপর মধ্যে সম্তপ্পণে রাখা হয় ঘাতে 
টপিতে গ্লাস পড়ার কম্পনটিও দর্শকদের নজরে না পড়ে। 

(৩) নেপথ্য সহকারণ প্রদর্শকের আদেশ শুনে ক্ষেপে ক্ষেপে স্থৃতাক্ একটু 
ঢিল দিলেই টুপির ভারে তলার চাকতি ঢাকা রুমালটি নামতে থাকে । দর্শকদের 
চোখে মনে হয় গাসাট টাপির মধ্যে ধাপে ধাপে প্রবেশ করছে। 

(৪) টুপিটা টেবিলে এসে ঠেকলে প্রথমেই রুমালটি টেনে বার করা হয়। 
কারণ এ অবস্থায় কমালের কিছুটা চাকাতির মধ্যে ধরা পড়ে যায়। টুপি উঠিয়ে 
কমাল তুলতে গেলে অনেক সময় চাঁকতিটাও উঠে পড়ে । তখন এই যাজক 





(চিত্র ১১২) 
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সহায়তার কিছুটা প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আগে কমাল সরিয়ে তার পর্‌ 
টুপি তুলে নিতে হয়। 

্রষ্টব্য £ গ্লাসাঁটর মধ্যে দর্শকদের একটি বুঙিন রুমাল রেখে, নিশান! করে, 
খেলাটি দেখালে আরও ভাল হয়। 


মধুসূদন দাদার ভাড় 


সংঘটন £ এক গ্লাস দুধ অন্ত একটি পাত্রে ঢেলে, খালি গ্লাসটি শুন্যে বার্টরক 
আন্দোলিত করা মাত্রই সেটি দুথপূর্ণ হয়ে ওঠে। যতবারই গ্লাসেয় দুধ গলে 
ফেলা হোক না কেন আকাশের দিকে তুললেই ছুধে ভতি হয়ে যায়। 

বাগবিস্তার £ [ এক গ্লাস দুধ নেড়ে চেড়ে দেখাতে দেখাতে (১) ] কেউ ব৷ 
শুনেছেন, আবার কেউ বা ভুলেছেন, তাই কাঁহনটা বলতে বাধ্য হচ্ছি। 
এই গ্রাস ভতি দুধের একটা ঘটনা আছে । অনেক দিন আগে আমাদের 
দেশে গুরু গৃহে ছেলেদের নি-খরচায় লেখাপড়া হত। শিক্ষা সমাপ্ত হলে প্রতিটি 
বিদ্ভাথী গুক মশাইকে পাধ্যমত প্রণামী দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিবত। 
আর নয়, আরও উচ্চতর জ্ঞান লাভের অখেষণে দিগগজ পাঁওতদের টোলে 
[গিয়ে ভিড়ত। আমাদের ছাত্রটি পাঠশালায় পড়ত আর বেজায় গরণৰ 
অনাথার একমাত্র সন্তান বলে বিদ্যাজন সমাধ করে গুরু প্রণামীর বিষয়ে 
বিশেষ ডীছিগ্ন হয়ে পড়ে। তার মার এমন সাঁধ্যও নেই যে খুদ-কুঁড়ো গুড় 
দিয়ে পাকিয়ে গোটা কয়েক নাডুও করে দেন। প্রত্যুষে গুরু প্রণাম করে 
পাঠশাল! থেকে বিদীয় নেবার জন্ত যেতে যেতে বনের পথে এসে ঢুকতেই 
ছেলেটির মনে পড়ল যে বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে ভয়ের কথা 
মাকে বলতে মা বলেছিলেন, “ভয় কি বাবা। ও বনে তোমার মধূন্দন 
দাদা আছেন, তাকে ডাকতে ডাকতে যেও, বিপদে-আপরদে তাঁনই তোমাকে 
রক্ষা করবেন।” কাজেই বনের মধ্যে ঢুকতেই সে মধুস্দন-দাদ| মধৃস্দন- 
দাদা বলে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল । তার ডাক শুনে এক রাখাল বালক 
এসে শুধাল, “কি চাই ভাই?” মে বলল, “তোমাকে ডাকতে ডাকতে 
রোজই আম বন পেরিয়ে পাঠশালায় যাই। আজ আমি ভীষণ বিপদে 
পড়েছি। কাল আমার পড়া শেষ। গুরুকে প্রণাম করে বিদায় নেব। 
একটা কিছু প্রণামী তো দিতে হবে দাদা । আমাদের তো! কিছুই নেই।” 


বাঁবধ ক্রীড়। 
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রাখাল বলল, “বেশ তো! দেবে। কাল তোমায় দুধ দেব, তাই গুরুমশাইকে 
দিও।” তারপর দিন মহা আনন্দে ছেলেটি ছুধের ভীড় [গ্লালের দিকে দৃষ্টি 
দিয়ে | নিয়ে বিদায় ছাত্রদের সারের শেষে দীঁড়য়ে যথাসময়ে তার প্রণামী 
নিবেদন করে ঘরে গেল। গুরু সানন্দে ও আগ্রহ সহকারে ভাড়টি নিয়ে 
সহধমিনীকে একটি পাত্র আনতে বললেন। পাত্রে সব দুধটুকু ঢেলে (২) 
যেই না ভাড়টি সোজা করেছেন, “ওমা এক! ভীডটা আবার দুধে ভরে 
উঠল (৩)1” তার পর ঢালা ও তোলা হতে লাগল । যতবার করেন এই 
একই অবস্থা, গ্লাস আর শূন্য হয় না, পূর্ণই থেকে যায়। 

উপকরণ : একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাস ও তার সহাঁয়ক এবং একটি বড় বাটি 
বা গামলা যার মধ্যে হাঁতশুদ্ধ গ্লাসটি ঢুকিয়ে ফেলা যায়। এই হ্য়মপুরণ গ্রাস 
তৈরী করা হয় সেন্যুলয়েডের স্বচ্ছ চাদর থেকে, ব্যবহার্ধ গ্লাসের অভ্যন্তরে রাখলে 
যেটি উচ্চতায় এক বা পৌনে এক হীঞ্চ ছোট এবং ঘেরে পাকি ইঞ্চি কম ব্যাসের 
আয়তন হয় (ত্র ১১৩)। এই সহায়কটির তলদেশ ও ওপরের মুখ এ চাদরেই 
ঢাকা । এটি এমন ভাবে প্রস্তুত হওয়া চাই 
যাতে এতে জল বা হাঁওয়৷ না ঢুকতে পারে। 
কারণ সেলু/লয়েডের হওয়াতে জিনিসটি হা 
হয়, তদুপরি বাধূপূর্ণ থাকায় জলে ভাসতে 
পারে। কাচের গ্লাসে ইঞ্চি দেড় ছুই দুধ ৃ 
দিয়ে তার পর সেল্যুলয়েডের তৈরশ ছু মুখ বন্ধ টিসি 
প্লীসাট তার মধ্যে রাখলে সহায়ক ভেসে ওঠে । কাচের গ্লাসের প্রায় মুখের 
কাছ বরাঁবর সহায়কাটি এনে রাখলে খেল! দেখাবার প্রাক্-প্রস্তাতি শেষ হয়। 
ছবিতে (চিজ্জ ১১৩) সহায়ক ও সহায়ক কি ভাবে নামাতে ওঠাতে হয় 
দেখানে হয়েছে। 

কর্তব্য £$ (১) অনুষ্ঠ এক দিকে রেখে অন্য দিকে কনিষ্ঠ অনামিকা 
ও মধ্যমা দিয়ে এই গ্লাস ধরতে হয় এবং তর্জনী গ্লাসের ভিতর ঘাতে প্রবেশ 
করানো যায় সেজন্ত কিনারায় বাখা হয়। এখন সহায়কাঁটি তর্জনীর সাহায্যে 
নশচের দিকে চেপে ধরায় গ্রাসটি ছুধে ভতি দেখায় ও ছেড়ে দিলে দুধ তলায় 
নেমে যায়। 

(২) সহায়কটি ছেড়ে দেওয়ায় দুধ আবার তলায় নেমে যায়। 

(৩) সহায়ককে নীচে চেপে ধরায় গ্লাসটি ছুধে পুর্ণ দেখায়। বলা বাছলা, 
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গামল! বা বাটিটি যে খাল তা আগেই দেখিয়ে রাখা হয় এবং গ্লাসের দুধ 
সেখানে ঢালার ভান কর! হয় মাত্র। খেলার শেষে আর গা'মল! বা বাটি দেখানো! 
হয়না । তবে দর্শকদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাবার সময় সেটিতে যেন দুধ 
আছে আতিনয় সহকারে করতে হয়। যাছুক্রীড়ায় কেবল মাত্র ক্রীড়া দেখানো 
আর ভোকি লাগনোর মধ্যে তফাত শুধু ভান করার ভয়ঙ্করণ শক্তির অব্যবহার ও 
ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে, মনে রাখা ভাল । 


জঙ্গাগুলি 


সংঘটন 2 এক মীন দুধ বা রঙন পানীয় একটি ছোট দীাড়ের পর 
রেখে প্রথমে একট! দুম্বখ খোলা পিজবোডের চোঙ দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়। 
তার পর আরও একটা এ রকমের বৃহত্তর ফাদের চোঙ প্রথম চোট গলিল্সে 
দেওয়া হয়। এই দ্বিতীয় চোঙটি অন্তাটর অপেক্ষা উচ্চতায় অনেক ছোট এবং 
যে গ্লাসটি ব্যবহৃত হয় তার চেয়ে উচ্চতায় ইঞ্চি দেড়েক দীর্ঘ। অতঃপর প্রথমে 
সরু ও লম্বা! চোঙটি, অর্থাৎ প্রথমবার রাখা চোঙটি, তুলে টেবিলে বাখা হয়। 
তাঁর পর খাটো চোগট তুলে নিলে দেখা যায় তরল পানীয় পুর্ণ গ্রাসটি অস্তহিত 
হয়েছে । গ্লাস অস্তহিত করার এটি একটি চমকপ্রদ নতুন খেলা । 

ৰাগৰিস্তার ঃ [টোবিল থেকে প্রথমে চোঙ ছুটি দেখিয়ে, মীসটিকে 
দাঁড়ের ওপর রেখে, স্বচ্ছ কাচের জাগ থেকে তরল পানীয় গ্লাসে ঢালতে ও 
চোঁঙ চাঁপা দিতে দিতে] দর্শন বিষয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা! নিরাক্ষা সম্বলিত 
শাস্্রপম্মত আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই। তাই এই জাগ ভন দুধ, কাচের গ্লাস, 
গ্লাসটা সউচ্চে রাখবার দাড় আর ছুটো বেঁটে ও মোটা এবং রোগা ও 
লম্বা ছু মুখ খোলা চোঙ এনোছ। পাঁগুতদের মাথায় বাগদেবী যে দার্শানক 
শ্মিত হাস্ত্ে সমাঁপীনা, এই অধমের কণ্ঠে তানি ভ্রমেও বিরাজ করেন না। 
[কত্ত তিনিই রূপ পাঁরবর্তন করে ছুষ্টা পরিচয়ে আমার ভিতরে বিরাজমানা 
হয়ে সর্জন মনমোহিনী আনন্দদাঁয়িনী রূপে বিকাশ্তা হতে সর্বদাই উৎস্থক। 
তাই আম আপনাদের মত বিদগ্ধ লমাজেও দর্শনের মত বিজ্ঞ বিষয়েও 
আলাপ-আলোচনার ঘে অবতারণা করছি তা ধৃষ্টতা নয় গণ্য করতে পারেন। 
পাগুতদের দর্শনের বিচারে দৃষ্টিগোচর কোনও বন্বরই উল্লেখ নেই, না 
প্নাকাটাই পা্ডিত্য। .আমার দেখানো! দর্শনে দৃ্টিদানই যে গ্ররুত বিষয় তা 


বাবধ ক্রড়া 


৫৫ 


দট্টিপাত করা৷ মাত্রই বুঝতে পারবেন । তবে স্মরণ বাখবেন, এখানে যা 
দেখছেন বা দেখবেন তাতে ভুল নেই কিন্তু দেখার পরেই সব ভুলে যাবেন 
এই যা বিপাস্তি। আমার দর্শনে আর পাঁগুতদের দর্শনে এই বুঝতে ন 
পারার বোঝাপড়াতেই যা বেমালুম মিল আছে। [গ্লাসটি দাড়ে রেখে তাতে 
জাগ থেকে দুধ ঢালতে ঢালতে ] আমি খালি গ্লাসটিতে দুধ ঢাঁলাছি। ঘাঁদ 
কারও এই তরল পদার্থকে দুগ্ধ না মনে হয় তা হলে হরিণঘাটায় (অথবা 
গোশালায়) গক্ক থাকে বিশ্বাস করানো শক্ত । অনেকে হয়তো বলবেন, 
নামে কি আপে যায়। আনত্য এই পাথবীতে নিত্য দেখাঁছ শ্যামের বায়ে 
বাঁধা ঠাঁকরুণ অনেক জায়গায় গরহাঁজর। যেমন, কলকাতায় শ্যামবাজার 
আর রাধাবাঁজারের মাঝখানে বুন্দান্বতীর মত বৌবাজার ঠায় পাঁহারাওয়ালার 
মত দণ্ডায়মান । অথবা, দেখুন গোলদীঘিটা মোটেই গোলকার না হয়ে 
যথারীতি চতুষ্কোণ, আর লালাদীঘির জল পরিষ্কার নির্ল। দেখে শুনে এই কথাই 
সার করেছি, যদ্বষ্টং তৎ গ্রাহমূ। অতএব আপনাদের মানতেই হবে গ্লাসে দুধ 
ঢালা হয়েছে । এবার দীড়াটি বা হাতে দুধ ভ্তি গ্লাস সমেত উঠিয়ে নিলাম 
[ তথাকরণ ]। এখন রোগ! ও ঢ্যাা খাপটি চাঁপা দিলাম (১) গ্লাসটিকে ঢেকে 
ফেলতে । তার পর মোট! ও বেটে খাপটিও গলিয়ে দিলাম আগের খাপটার 
ওপর। তা হলে ব্যাপার দীড়াচ্ছে এই যে ছুটে। খাপের খোঁপে এক গ্রাস 
ছুধ আছে আমার হাতের দ্াড়ে। স্থুল ও স্থক্ষ্ের বিভেদ ঘটাতে এত সব 
কাণ্কারখানা করতে হয়েছে যাতে দর্শনে কোন ভুলভ্রাস্তি না হয়। আপনারা 
নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষদর্শীরূপে অবগত আছেন যে তরল পদার্থের তিন অবস্থা । শীতে 
জমে নিরেট বরফ হয়, তাপে বাষ্প হয় আর গয়লাদের জলাবগ্যায় ছুধও পৃথিবীর 
মত ছুই তৃতীয়াংশ জলময় হয়ে পড়ে । আমাদের যাদ্বাবগ্ভায় তাপমাত্রা বাড়াতে ও 
কমাতে আগ্ন বা শৈত্যের প্রয়োজন হয় না। ভাল করে পলকহাীন চোখে নজর 
রাখুন। ঘটনা এখন ঘন্ঘটায় রূপাস্তারুত হতে চলেছে । এই আম ঢ্যাঙ 
খাপটি তুলে নিলাম [ সরু লম্বা! চোউটি উঠিয়ে টেবিলে দীড় করে রেখে (২) ]। 
এবার যাঁদ বেটে খাপটি তোলা হয় তা হলেই আপনাদের দ্রষ্টব্য বিষয়টি অদ্পুর্ 
ঘটনায় পারিণত হবে। তা! হলে বেটে খাপটাঁও তুলে নিলাম [ তথাকরণ ]। 
[ শৃন্ত দাড়ের দিকে তাকিয়ে ] এা! শুধু দুধই নয়, গ্লীসটিও দুধের খোঁজে 
বেরিয়ে পড়েছে! [দাড় রেখে টেবিলে রাখ! খাপটি হাতে নিয়ে সেটি অন্থটির 
মধ্যে গালক্সে পারাপার করতে করতে ও অত্যন্তর খাল দেখাতে দেখাতে ] এ খাপ 
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দুটির লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে দুটিরই দু বখ খোলা ; অর্থাৎ স্ড়ঙ্গের মত। এগুলির 
উদর সব সময়ই খাঁল। উদরের শুন্ততাই মান্থুষের চোখ দুটিকে উদরপৃতির 
অনুসন্ধানে গোলাকার করে রেখেছে । এই অরঁর্মন আপনাদের দর্শনোন্দ্িয়কে 
স্থখী করুক। 

উপকরণ £ কাচের একটি গ্লাস, গ্বচ্ছ কাচের জাগ ভতি দুধ, দুটি সুদৃ্ 
পিজবোর্ডের চোঙ যাকে আগে খাপ বলা হয়েছে। এই খাপ ছুটির একটি অগ্যটির 
মধ্যে গলিয়ে বার করা যায় এবং ছোট ফাদের খাপটির মধ্যে গ্রাপটি অনায়াসে ঢেকে 
রাখ! চলে । এটি লম্বায় অন্ত খাপাঁটর থেকে প্রায় ছিগুণ বড়। অন্ত খা 
লম্বায় খাটে হলেও গ্লাসটির উচ্চতা থেকে ইঞ্চ দুয়েক বেশী। এ ছাড়া গ্লাসাঁট 
পৃথক ভাবে রাখবার একটি দাড় । এই দীড়টি উচ্চতায় বার চৌদ্দ ইঞ্চি এব 
গ্লাস রাখার গোলাকার পাটাতনাটি তত খান বড় হওয়া চাই যাতে গ্লাসটি মাঝ 
দাড় করিয়ে একের পর আর পিজবোর্ডের খাপ চাপিয়ে দিলেও ঘেরার বাইরে 
ছু তিন হাঞ্চ জায়গা পড়ে থাকে। দীড়াটি দেখতে যতই রুশকায় ও খোলামেল। 
হোক না কেন (চিত্র ১১৪) এটির ক্ষীণ স্তভটি একটি ফাপা নলে তৈরী এবং 
এ নলের গ| চিরে একটি বোতাম অভ্যন্তর্থ 
অন্য একটি পিকের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে যাতে 
দিকাটির বোতাম ঠেলে দাড়ের পাটাতনের 
কেন্দ্রবিন্দুর ছিদ্র দিয়ে ওঠানো নামানো! যায়। 
পাটাতনের ওপর দিকের সিকের মাথায় 
একটি ধাতব চাকতি লাগানো থাকে । এ 
চাকাতঁটি গ্লাসের মুখের ফাদের আকারের 
হওয়া দরকার । পাঁটাতনে ও চাকতিতে কাল 
মখমল লাগালে পড়। অবস্থায় চাকতি আছে দেখা! 
যায় না। 

কতর্ব্য £ (১) ঢ্যাডা চোঙাঁট দিয়ে 
মাসটি ঢাকা হয়ে গেলে প্রদর্শক যখন অন্য 
চোঙাট তুলছে তখন স্তভের গায়ের বোতামে 
অন্ুষ্ঠ লাগিয়ে দাড়টিকে নিজের ভারেই নামতে 
দেয় ফলে দীড়ের মাঝখানে চাকতির ওপর রাখা ঘাসটি ঢ্যাঙা চোঙটির কানায় 
উঠে যায়। ভ্িতীয় চোটি এবার অন্তটি গলিয়ে দাড়ে রাখা হয়। 






[শি 


[ডে 8 


1 


( চিত্র ১১৪) 


(বধ জী রর 


(২) প্রথমেই ঢ্যাঙ! চোঁডাঁট তুলে টেবিলে রাখা হয়। এই চোট ওঠীবার 
সময়। চোঙের ওপরের মুখের মধ্যে চারাট আগুল ঢুঁকযে বাইবে অন্ধুষ্ঠট রেখে 
তুলতে, শ্লীসাট চোডের দেয়ালে চেপে ধবা। হয়। এ সময় বা একটু পবে বৌভাম 
ছেড়ে দিলেই চাকতি পাটাত্নে এসে মিশে এক হয়ে যায়। চোঙাঁট কৃষ্ণকলার 
গহবরের ওপর ধরে রেখে দুধ ভণ্তি গ্রালটি সেথানে ত্যাগ করে তবেই অন্তর রাখা 
হয়। কৃষ্ণকলার গহ্বরটি জলানিরোধ বস্ত্রে বা পলিখিনে আবৃত করা অবশ্যই 
প্রয়োজন । অবশেষে মোটা ও বেটে চোঁঙটি ওঠালেই গ্লাসের অস্তর্ধান প্রকট 
হয়ে পড়ে । 

রষটব্য £ এই দীড় দিয়েও টুপি-ভেদ রহস্য ক্রীড়াটি দেখানো ঘায়। কৃষ্ণকলার 
গহ্বর 'খাঁচার পাঁখ' নিবন্ধে বর্ণনা কর! হয়েছে । 


ফাকের ফাঁকি 


সংখটন £ ঝালর লাগানো একটি ট্রে ওপর একটি গ্লাস রাখা হয় ও ট্রেটি 
হাতে ধরে রাখার পর এ গ্রাসটিকে প্রথমে একটি চোঙ দিয়ে ঢেকে ফেলা হয় ও 
এই চৌঙটি গাঁলয়ে আরও একাটি চোঙ পাঁরিয়ে দেওয়! হয়। দেখা যায় প্রথম 
চৌঙাট ছ্িতীয় চোঙটির চেয়ে উচু। এর পর চোগুাঁলর চার ধারে যাছুকাঠি 
ঘুরিয়ে ট্রেটি হাতে রেখেই প্রথম বার লঙ্কা চোাঁট, যোঁট গোড়াতেই গ্লাপটিতে 
ঢাক! দেওয়া হয়েছিল, সেটি তুলে, মুখের দিক দর্শকর্দের (দিকে ঘ্বারিয়ে দেখিয়ে 
যখন ছ্বিতগরর চোটি ওঠানো হয় তখন দেখা! যায় যে গ্লাসটি আর ট্রেতে নেই । 
দর্শকদের চোখের চমক ভাঙ তে না ভাঙতেই প্রদর্শক ক করে এই কাণ্ডটি ঘটেছে 
তা ট্রি দ্বারয়ে দিলেই সবাই দেখতে পায় যে গ্লাসাট ট্রের ফোকর গলে নীচে 
ঝুলে বয়েছে। স্থতরাং প্রদর্শক দর্শকদের আছো পাস্ত প্রদর্শন রীতি কাজে কারিয়ে 
দেখাবার উদ্দেশ্তটে গোড়! থেকে সব করতে, গ্লাসটির তলায় ঠেলা দিয়ে ট্রের 
ওপরের দিকে তুলে বার করে ট্রেতে রাখে ও পর পর ঢ্যাডা চো ও 
বেটে চৌঙ চাপা দিয়ে আবার গ্লাসটির তিরোধান ঘটায়। দর্শকবৃন্দ খেলার 
চাতুরণী বুঝে যেই না! সম্থষ্ট হয়েছেন, প্রদর্শক অমাঁন ট্রেটি দর্শকদের দিকে 
্বারয়ে ধরে। কিন্ত এবার ট্রের ফোকর গলে সটি তলায় দেখা যায় না। 
রহম্ত আরও বেণী বেড়ে ওঠে প্রদর্শক যখন ট্রের তিন পাশে লাগানো ঝালরটি 
খুলে ফেলে দেয়। 

যা--১৭ 


হি ৫৮ 


বাগৰিস্তার 2 মাহষের মনোরঞ্জনের উদ্দেস্ত্ে যে সব চারুকলা সৃষ্টি 
হয়েছে তার মধ্যে যাছুক্রীডা সম্ভবত সর্বাপেক্ষা নির্ধল ও নির্দোষা। তবে 
এখনও এক শ্রেণীর লোক আছেন বীরা যাঁছীবিগ্যা সম্বন্ধে বেশ খানিকটা 
উন্নাীসক। এই গোত্রের লৌকদের ধারণা যাছকর ও প্রতারকের ভাওতার 
মধ্যে মূলতঃ তফাত খুবই সামান্ত। এই মত যে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা৷ প্রন্থত ও 
ভ্রমাত্বুক তা আমি আপনাদের একটি বিচিত্র যাছুক্রীড়া দোঁখয়ে বুঝিয়ে 
দিচ্ছি। খেলাটি ছুবার করুব। প্রথম বাঁর ঠকবেন ঠকের পাল্লায়। তীয় 
বার যাছুকরের অপূর্ব কীর্ত দেখে খুশী হবেন। অসম্ভবকে লম্ভব ঝরে 
দেখানো যাছুকরের কাজ। আপনারা! যা হতে পারে না তাই হচ্ছে দেখ 
এসেছেন। আপনাদের প্রতারণা করব? আবে ছ্যা! [ এত ক্ষণে ট্রে 
ও চোঙ দু'টি তুলে ধরে] যাক, এবার কথা ছেড়ে কাজ। প্রথমেই দেখুন; 
এই পায় ছাড়! টেবিল বাহারে ঝাঁলরে মোড়া, [ ট্রোট বা হাতে ধরে] 
তার ওপর এই গ্লাসাটি রেখোছ। তা হলে ব্যাবিলনের শুন্য উদ্যানের মত 
এই টোবলটায় প্লাস রইল। এবার এই ছুটি চোঙের দিকে লক্ষ্য করুন। 
একটি লম্বা ও রোগা, অন্তটি বেটে ও মোট1। তার কারণ একটির মধ্যে 
অন্যটি গলে যায় [করে দেখিয়ে ]। এ চোঙগুলোর দু মুখ খোলা দুখ 
বলতে পারেন। এবার ঢ্যাডা চোঙ দিয়ে আমি গ্রাাটি ঢেকে ফেলাছ 
[তথাকরণ (১)]। তার পর এ সরু চোঙ গলিয়ে মোটা চোঁউটা তার 
ওপর বিয়ে দিচ্ছি [ তথাঁকবণ ] যাঁতে আপনারা চোঙ দুটোই এক সঙ্গে 
দেখতে পান। এখন আর গ্রামটি দেখা যাচ্ছে না। দেখার চেয়ে না দেখা 
জানসই বেশী দেখতে ইচ্ছা হয় বলেই এত ঢাকাঢাকর ব্যাপার। অতএব 
গ্রাসাটি না দেখতে পেয়ে আপনারা এর একট! ফোকর দিয়ে আমাকে দেখুন 
আর আম৪ বিপরীত ফোকর দিয়ে আপনাদের দোঁখ [ তথাকরণ ] যাতে 
আমাদের দেখায় কোন ফাক না থাকে। এ চোঙের ছু দিকই খোলা আর 
মধ্যস্থল ফাঁপা তাই সব দেখা যায়। [ট্রের এক পাশে বেটে চোঙাঁট ওঠাতে 
ওঠাঁতে ] এবার বেঁটে চোট উঠিয়ে নিই। [ পূর্ধবৎ চোর্জট সমান্তরাল 
ভাবে ধরে ফোকর দিয়ে দর্শকদের দিকে দেখতে দেখতে ] এটার ভিতর দিয়ে 
আঁপনাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখন যেটা অম্পষ্ট সেট। হচ্ছে গ্লাসাট কেন 
দেখ যাচ্ছে না [ট্রের দিকে তাঁকয়ে]। তা হলে গ্লাসাট কোথায়? 
[ক্ষণ কাল অপেক্ষার পর ধীরে ধারে ট্রেটর ঝালরহীন দিকটা ঘ্বায়ে 


বিবিধ ক্রড়া ২৫৯ 


ধরলেই দেখা যায় গ্লাসটি সেখানে ঝুলে রয়েছে (চিত্র ১১৫)। গ্লাসাঁট 
ঠেলে তুলতে তুলতে | দেখুন জ্য়াচারটা! এই টোবিলে একটা গর্ত করা 
হয়েছে যাতে গ্লাসট তার মধ্যে পড়ে ঝালরের আড়ালে ঢাকা থাকে। 
ফলে আপনার! গ্রসটিকে টোবিলের ওপরে না দেখে মনে করবেন গ্লাসটি 
নির্ধাত উবে গেছে। [ট্রের গর্ত থেকে গ্লাসাঁট বার কৰে সেটি ওপরে 
রাখতে রাখতে ] তা হলেই বুঝুন, ঘে ঠকায় সে গর্ভ খুড়ে রাখে আর 
যত সব কানা তার মধ্যে পড়ে নাকাল হয়। প্রতারককে এড়িয়ে চলবেন 
মশাই। প্রতারণার ফাদে পা দেবেন না কখনও । প্ররুত যাদুকর হলে 
[ আগের বারের মত গ্রাসটি রেখে ট্রোটর ঝাঁলর্ছশীন দিক প্রদর্শকের কোলের 
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(চিত্র ১১৫) 


দিকে রেখে কথা অনুযায়ী কাজ করতে করতে ] আগে ঢ্যাডা চোঙটি দিয়ে 
গ্লাসটি ঢেকে ফেলুন। তার পর বেটে চোঙট ঢ্যাডার ওপর দিয়ে গ্লাস ও 
চোঙ ঢাকুন। গ্লাপ এখন আর চোথে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু চোঙ দুটা 
যে আছে তা স্পষ্ট বৃঝা যায়। এখন ব্যাপার হয়েছে ছুটি চোঙের হা এক 
হয়েছে। গাঁণত শাস্ত্রে বলে ছুঁটি না একত্র হলে হ্যা হয়ে যায়। যাছু 
শাস্ত্রে তারই অন্থসিন্ধান্ত করে বলা হয় ছুটি হ্যাতে না হয়ে পড়ে। দেখুন 
ঢ্যা্া চোঁউটা উঠিয়ে নিচ্ছি [ তথাকরণ (২)]। ওঁদকের ফোকর দিয়ে দেখুন 
আমি যে আপনাদের দেখাছ দেখা যাচ্ছে। এবার মোট] চোঁডটা তুলে 


২৬০ যাছু বিজ্ঞান 


দেখাচ্ছি [ তথাকরণ ]। এবারও আপনারা আমাকে এবং আম আপনাদের 
&ঁ গর্ভের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাঁচ্ছি। উতয় পক্ষই দর্শন করলেন কিন্ত 
ঘেঁটি জ্টব্য সেটির আদর্শন ঘটে গেছে, কারণ গ্াসাটি এখন আর ট্রেতে 
বিরাজ করছে না। তা হলে সেটা গেল কোথায়? [ক্ষণ কাল বিরতির 
পর] এবারও কি আপনাদের ধারণা ট্রে ফাকে গ্লাসটি লুকিয়ে পড়েছে? 
কি যে বলেন! এতগুলো ভাল ভাল কথার পরেও আপনাদের সঙ্গে 
চালাকি করে বাঁজমাত করব? তবে দেখুন [ট্রের ঝালর খুলে ফেলে (৩) ] 


অবাক কাণ্ড! গ্রাস এবার ট্রের ফোকরেও নেই । একেই বলে যাছু। 
উপকরণ 2 অঙস্থচ্ছ প্রান্তিকের অথবা এযাল্কাথেনের রঙিন একটি গ্লাস, 


ছুটি পিজবোর্ডের ছু মুখ খোল! নল যাকে চোঁঙ বলা যায় আর একটি কাঠের তক্তা 
যার দু পাশে ও সামনের দিকে ঝালর ঝুলানো । গ্লাসটি ধাতুতে তৈরণ না হওয়াই 
ভাল কারণ পরে বৃঝা যাবে । এই গ্রাসটির তলদেশ ফেলে দেওয়া হয় যাতে 
ছু মুখ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ট্রেটির তক্তা' আধ ইঞ্চি পক ও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যথাক্রমে 
বার ইঞ্চি ও ছ হাঞ্চ। এটির মাঝখানে একটি ফোঁকর করা হয়। ফোকরুটি 
ওপরের মুখ ক্রমশঃ নীচের দিকে ঢালু হয়ে সরু হয়ে যাঁয় যাতে গ্রাসটি এ গর্তে 
ঢুকে আটকে থাকে অথচ বোরিয়ে না যায়। ফোকরে লটকানো গ্লাসকে সম্পুর্ণ 
ঢেকে ফেল! যাতে যায় সেই বহরের ঝালর সামনের ও ছু পাশের তক্তায় মেয়েদের 
জামায় ব্যবহৃত হুক দিয়ে ট্রে গায়ে লাগানো হয়। এ হুকে ঝালর টানটান 
লাগিয়ে রাখায় দরকারের সময় ঝাঁলরটি অক্রেশে টে, থেকে খুলে ফেলা! যায়। 
টেটির ওপর কাল মখমলের আচ্ছাদন আঠা দিয়ে লাগিয়ে নেওয়াই ভাল। 
তবে বুঙড করেও স্ুদ্বন্ত করা চলে । লম্ব। ও বেটে চোঁঙ দুটির গঠনে, লম্বাটি এত 
ব্ড হওয়া দরকার, যাতে দাড়ানো গ্লাসটি চাপা দিলে তদপেক্ষা ইঞ্চি ছুয়েক যেন 
বড় হয়। আর বেঁটে চোটি লম্বাটি গাঁলিয়ে রাখলে সহজে ঢুকতে পারে এবং 
শলাসটি অপেক্ষা অন্ততঃ ইঞ্চি খানেক দীর্ঘ হয়; কারণ প্রথম লম্বা চোটি উঠিয়ে 
ফেলার পর বেঁটে চোউ যেন গ্রালটিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে সমর্থ হয় । 
লম্বা চোঙটিতে একটু কারপাঁজি করার প্রয়োজন আছে। এই চো ছুটি শব- 
নিরোধের উদ্দেশ্টে পিজবোর্ডের হওয়াই বিধেম্। ঢ্যাডা চোঙটির ওপর দিকের 
মুখের ফাদ বেশ খানিকটা ছোট করা হয় যাতে গ্লাপটি তার মধ্যে রেখে 
সব শুদ্ধ উন্টিয়ে ধরলে চোঙের মূখ পার হয়ে বাইরে না বেরিয়ে আসতে পারে। 
এ জন্য এ মুখের ফাদে আধ ইঞ্চি চওড়া পিজবোর্ড দিয়ে কমিয়ে দিলেই 
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হয়। তলা কাটা শ্লাসটির অভ্যন্তর কাল ব্ল্যাক-বোর্ড রঙ মাখিয়ে কাল করাও 
আবশ্তক। চোঙ ছুটির অভ্যন্তরও এ একই রঙে ঘোর অনুজ্জল কাল করাও 
দরকার । বাইরের দিকটা কচি অন্ুযায়শ শোভন করাই বাঞ্ন"য়। 
কতব্যঃ (১ ও ২) ঢ্যাঙা চোটি বেটে চোঙটির মধ্য থেকে তৃলতে 
প্রথমবার ওপরের মুখের গহ্বরে তর্জনশী ও মধ্যমা ঢুকিয়ে অঙ্গুষ্ঠ বাইরে চেপে ধবে 
ওঠানো হয় এবং অভ্যন্তর দেখাতে চোঙাট সমাস্তরাল করে ধরা হয়। দেখানো 
হয়ে গেলে চোঙাঁটর যে দিকটা এত ক্ষণ হাতে ধরা ছিল সেই দিকটা টেতে 
রেখে অন্য দিকটা ওপরমৃি করে রাখা হয় । চোঁডের হাতে-ধরা দিকট! দর্শকদের 
দিকে রেখে অন্য দিকের ফোকর দিয়ে যাছুকর দশ'কদের দেখতে থাকে । 
ছ্বিতীয় বার ঠিক এই কাজটি আগের মশুই কর! হয়! তবে এ সময় চোঙের 
ভিতরে ঢুকানো আঙুল ছুটি "দিয়ে গ্লাপটি যতখানি সম্ভব চোঙের মধ্যে উ'চুতে তুলে 
ফেলা হয় ও গ্রাসটি আঙ্গুলের চাপে সেখানেই ধরে রেখে চোটি সমাস্তরাল 
করে, ফোকরটি দর্শকদের দেখানো হয়। পরে আগের মতই চোটি উল্টে 
টেতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে চোঙাঁট টেতে রাখলে, পরে ওঠাবার সময় 
সাবধানে সেটির তলার মুখ কনিষ্ঠা দিয়ে আগলে রাখলে, গ্লাসটি চোঙের' ভিতর 
থেকে অন্য মুখ দিয়ে বোরয়ে যায় না। তাছাড়া চোঙটি পিজবোর্ডের হওয়াতে 
গ্লাসটি তার মধ্যে পড়ে কোনও শ্রবণগোচর শব্দ করে না। গ্রাসের ভিতর ও 
চোডের ভিতরের রঙ কাল হওয়াতে চোঙের ফোকর যখন সটান তুলে দেখানো 
হয় তখন দৃষ্টি গ্লাসের ফোকর পার হয়ে বেরিয়ে যায়। ফলে, মনে হয় চোটির 
ভিতর দিয়ে পিছনের সব কিছু যখন দেখা যাচ্ছে তখন চোঙটি অবশ্যই খালি। 


দুগ্ধ-সার 


সংঘটন £ এক জাগ ছুধ কাগজের তৈর অবাক-জলপানের ঠোঙায় ঢেলে 
খুলে দিতেই দেখ! যায় তাতে বিন্ৃমাজ ছুধ নেই। ছুধের জন্য কাগজটি ভিজেও 
যায় নি, অর্থাৎ তরল ছুধ বেমালুম নিশ্চিহ। তরল দ্রব্য তিরোছিত করা 
দুঃসাধ্য । এই অসম্ভব কর্মটি করে দেখানোই এ খেলার বিশেষ চমক । 

বাগ.বিস্তার £ অসার খলু সংসারে সার হচ্ছে আসরের কথাবার্তা 
[ বক্তব্য শুরু করতে ছাতে দুধে ভূতি জাগ তুলে নিয়ে সোঁটি দোলাতে দোলাতে 
যাতে সবাই দেখে বুঝতে পারে যে পাত্রাটতে বান্তাবকই সাদা তরল পদার্থ রয়েছে 
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এবং টলমল করছে ]। কাষকাজ করতে যান সারের দরকার। শরাঁর চাঙ্গা 
করতে চান, সার খান। আমার সামনে দেখছি লোকের “সার” ॥ রাস্তা পার হতে যান 
গাঁড়র সার । মোট কথা, এ জগত্টাই সারে ভরা। তাই আপনাদের এখনই 
এখানে একট! নতুন সার তৈরী করে দেখাতে চাই যাতে যাঁছু থেকেও সার লাভ 
করে মনপ্রা তাজ! করে ফেলতে পারেন। [জাগটি টোবিলে রেখে এক খগ্ড 
খবরের কাগজ, আয়তনে ফুল্স্কেপ হলেই যথেষ্ট, (১) হাতে নিয়ে] সার রাখবার 
সেরা পাত্র চাই। এই কাগজের এ পিঠ দেখুন আর ও পিঠ দেখুন। পিঠোপিঠি 
কত ন! সার খবরেই ভরা । এতেই সার রাখা ভাল। [ কাগজটি মোচাকৃতি 
ঠোঁডা বানাতে বানাতে ] কাগজের পাত্র করা খুবই পহজ। এর মুখের হা-টি 
বড় আর পেটটি ক্রমশ ছু চের মত সরু হয়ে পড়েছে [ এ কথা বলবার সময় ঠোডার 
মুখাঁটি কাত করে দেখানো হয় যাতে সবাই জানতে পারে ঠোডাঁটি খালি ]। এই 
পানের বড় রকমের খিলির মধ্যে এ জাগ থেকে পানীয় ঢেলে ছুধের সার প্রস্তুত 
করব। মাখন নয়, ছানা নয়, খাঁটি ও অকাত্রম নির্যাস তৈরী করে ফেলব। 
[ ঠোঙা বা হাতে তুলে ধরে, ভান হাতে জাগাঁটি উঠিয়ে বারে বারে একটু করে 
জাগের দুধ ঠোঁডায় ঢালতে ঢালতে (২) ও প্রতোক বার জাঁগের দুধ কমে যাচ্ছে 
দেখাতে দেখাতে ] অল্প অল্প ছুধ ঠোঁডীয় ঢালাঁছ। তাড়াহুড়া করে ঢালাঢালির 
দরকারই বাকি? সারই তো চাই? ছুধের অসার জলের ভাগ গয়লারা বাড়ায় 
বাড়ি-বাঁড়র বাড়াত ছুধের জোগান দিতে । এখন আমরা জলটা শ্রেফ বাদ দেব, 
রইবে দুগ্ধ সার। ছুধের সরে আছে মাখন, ছানায় আছে চবি, শর্করাঁও আছে, 
তা ছাড়া জল তে! আছে দু রকমের, প্রাকৃতিক ও পৌর প্রতিষ্ঠানিক | [ তত ক্ষণে 
জাগের ছুধ প্রায় তলায় এসে দীড়ায়, তখন জাগটি রেখে, ডান হাতে যাঠুকাঠি 
তুলে ঠোডীয় কয়েক বার স্পর্শ কারিয়ে ] এত ক্ষণে এক জাগ ছুধ ঠোডায় ঢালা হল। 
ঠোঙায় জোলে! ছুব ধরে রাখা যে কি মুস্ধল কি বলব [ এ সময় ঠেডায় দুধ আছে 
আঁভনয় করে বুঝাতে হয় 1? এ দিকে একটু হেললেই ঠোডা কাত হয়ে ছুধ পড়বে, 
ও দিকে হেললে ঠোঁঙা নেসৃকে দুধ গড়াবে । এই বিপদকেই বলে ভাঙ্গায় বাঘ, জলে 
কুমীর (৩)'। নাঃ এ-পাশ ও-পাশ কোন পাশ টলে টলটলায়মান দুধ ঝরে নি, 
তলা চুয়ে ফোটা ফোটা ছুধ ঝরছে [বিন্দ্র বিন্দু ছুধ পড়া দেখিয়ে দিয়ে || 
দুধের নির্যাস করব কি, ঠোঙার দুধ সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। দীড়ান, যাছবলে 
ঠোঁডীর ছ্যাদা বন্ধ কারি [ ঠোঁডার তলায় যাছুকাঠি ঘুরিয়ে দুধ পড়া বন্ধ করে ] 
আর দুধ পড়ছে না। এখন পড়ছে না, তবে ঠোঙা খুললে রক্ষা নেই। ঠোঙার 
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ওপরটা ধরে দেখাই দুধ পড়া এক দম বন্ধ। [এ কথা বলতে বলতে ভান হাতের 
যাদুকাঠি বগলে রেখে ঠোঙার উ*চু কোণট ডান হাতে ধরে তুললেই ঠোঁঙা খুলে 
যায়, তখন ] আর এক বিন্দু দুধও পড়ছে না। যাছুর বাঁধন, অদ্বশ্য বাঁধন, এ 
বন্ধন থেকে মুক্তি নেই। [ কাগজটি সম্পূর্ণ খুলে ছু পিঠ দেখাতে দেখাতে ] 
কাগজটায় এখন আর ছুধের চিহ্ন মাত্রও নেই | থাঁকবে কি করে? দুগ্ধপার এক 
হন্্ন পদার্থ; কেউ চোখেই দেখতে পায় না । [ দুরবর্তা কোনও দর্শককে উদ্দোশ্য 
করে ] অ মশাই, কি করছেন? বাইনোকিওলার চোথে চাঁপয়ে কি দেখছেন ? 
দ্বরবীক্ষণে ুক্ম জানিস দেখা কি যায়? এ কাগজট| অনুবক্ষণে দেখলে তবেই 
দেখতেন সার কত অপার? 

উপকরণ 2 একটি বিশেষ যাছু কারসাজিতে প্রস্ত স্বচ্ছ কাচের জাগ 
ও এক খণ্ড ফুলস্কেপ কাগজ । আর প্রয়োজন ছোট তুলার গুটি বা স্পঞ্জের টুকরা । 
এই তুলা বা স্পঞ্জ খেলার আগে দুধে ভিজিয়ে রাখা হয় যাতে প্রয়োজনের 
সময় হাতের মুঠোয় রেখে চাপ দিলে ফোটা ফোটা ছুধ পড়ে। 

কাঁচের যে স্বচ্ছ জাগ এই খেলাতে ব্যবহার করতে হয় সেগুলির নাম 
বিয়র জাগ। বিয়ার জাগ অনেক আক্কাতির আছে। এ খেলার জন্ত 
প্রয়োজন খাঁড়। দেয়ালের পলকাট! জাগ (1চত্তর ১১৬)। এই জাগের অভ্যন্তরে 
একটি সহায়ক পাঁরয়ে দিতে হয়। ছে দেখলেই বুঝা যায় সহায়কটিও 
স্বচ্ছ এবং গ্রাসের মত 
পদীর্থ। প্রকৃতপক্ষে এটি রিড, 
একটি স্বচ্ছ সেল্যুলয়েডের | টি 
গ্লাস। এ গ্রাসটির ওপরের 
মুখের বাহরভাগে একটা 
স্বচ্ছ পৃকু সেল্যুলয়েডের 
বেড় লাগানো থাকে । এই পা], 
বেড়ের সেল্যুলয়েডটি এক ২৯. 1 
ইঞ্চির অষ্টমাংশ পুরু । এ র | 
বেড়ের ঠিক নীচে একটি 
অর্ধ চন্দ্রাকৃতি ছিদ্র থাকে। 
ছিত্রটির ব্যাস সাক ইঞ্চি। এই ছিদ্রের বিপরীত দিকে বেড়ের তলায় আর একটি 
ছিন্ত্র করা থাকে। খেলা দেখাবার প্রাককালে জাগে খানিকট! দুধ ঢেলে সহায়কটি 





(চত্র ১১৬) 
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জাগের মধ্যে বসিয়ে দিতে হয়। সহায়কটি বসালেই দুধ জাগের মধ্যে উঠে দীড়ায়। 
সহায়কটির বেড় জাগের মুখে এটে বপে ও বপিয়ে দিলে জাগে যাঁদ আতীরক্ত 
ছুধ দেওয়া হয়, সে দুর্ধ সহায়কের ছিত্র দিয়ে ্লাসটির মধো চলে আসে। 
এ অবস্থায় গ্লাসের মধ্যের দুধটুকু ফেলে দিতে হয়। দুধ ফেলার জন্য দু হাতের 
অনু ছুটি দিয়ে ছিত্রগুলি বন্ধ করে জাগটি ওণ্টালেই গ্লাসের মধ্যে যে ছুধ 
এসে পড়েছিল সেটা বধোবয়ে যায় অথচ জাগ ও সহায়কের মধ্যে উ্খিত ছুধ 
এক ফোটাও নিগগত হবার পথ পায় না। এবার ছিত্রের চাপ বজায় রেখে 
জাগটি সোজা করে রাখলে দ্রেখা যায় যে সহায়ক ঘিরে যে ছুধ জাগে আছে 
তাতে মনে হয় জাগাট দুধে পূর্ণ রয়েছে । সহায়কের ক্ড়ের বহির্ভাগ 
জাগের মুখের ভিতরের দিক ঘসে মঙ্ণতা দুর না করলে দুধ বন্দী করার; 
পর সহায়কটি জাগের মুখ থেকে খপে উঠে দাড়ায় । আবার & ছুটির সংযোগ স্থল ! 
খেল! দেখাবার পর বেশ ভাল করে ধুয়ে মুছে দুধের মাখনজাত তৈলাক্ত | 
পিচ্ছিলতা দ্র ন' করলেও এই বিপত্তি হয়। জাগ ও সহায়ক তুলে রাখার 
সময় সহায়ক্ট জাগের মধো চেপে বাসিয়ে না রেখে, পথক ভাবে' অথবা 
আল্লা রাখাই ভাল । 

জাগের ছুধ কমাধার সময় এ অর্পু চন্দ্রাকার ছিদ্রটির দিকে ছুধভতি জাগ 
হোলয়ে ধরলেই খানিকটা দুধ সহায়কের গ্ল/সে এসে পড়ে এবং তার পর জাগাঁট 
সোজা করলেই দেখা যায় যে জাগে আগে যতখানি দুধ দেখাঁচ্ছল ততটা! আর 
নেই; কিছু কমে গেছে। হযেহেত ছিদ্র দিয়ে অনেক দুধ গড়িয়ে আসে না, 
সেহেতু ক্ষেপে ক্ষেপে দুধ কমাতে হয়। এ খেলা দেখাতে এমন প্রায়ই দেখা যায় ষে 
প্রদর্শক জাগ কাত করে ধরেই আছে যতক্ষণ না গ্লাসের মধো এসে পড়া দুধ 
প্রায় বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করছে । এত বড় ফাঁদের জাগ অত ক্ষণ কাঁত করে 
ধরে রাখলে যে কোনও তরল পদার্থ অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে যায় এট! মনে 
রেখে বাবে বারে ঢেলে কমছে দেখালে জাগের মধ্যে যে ফন্দি করা আছে কোনও 
স্র্শকেরই মনে হতে পারে না। 

কর্তব্য ঠ (১) ঠোঙার জন্য কাগজটি হাতে নিতে সেই সঙ্গে বা হাতে 
কাগজের কাছে রাখা দুধে ভিজানে৷ তুল! বা স্পঞ্জাটও নিয়ে নেওয়া হয় এবং 
অনামিকার অঙ্গুলিমুলে বন্দী রাখা হয়। ঠোঁঙা চটপট যাতে তৈরণ করা৷ যায় 
তার জন্ত আগেই ঠোঁডা পাঁকিয়ে শিখে রাখা দরকার । যাছুর সব কাজই অতান্ত 
হাতে করাই শ্রেয়। 
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(২) বাঁ হাতের অনাঁমকা মূলে বন্দী তুলা বা স্পঞ্জে চাপ দিয়ে বিন্দ বিন্দব 
হুধ ফেলা হয়। দুধের ফোটা বা হাতে ধরা! ঠোঙার তলা থেকেই পড়তে দেখে 
দর্শকদের ধারণা হবে যে ঠোঙাতে অবশ্তই দুধ আছে। এতে ঠোঙাতে যে দুধ 
ঢাল! হয়েছিল তারও 'অকাট্য প্রমাণ হয়ে যায় । এই সব খুঁটি নাট ব্যাপার না 
ঘটালে যাছুক্রীড়ায় কুহক সৃষ্টি করা যায় না। 


গোয্ালার গোঁজামিল 


ংঘটন 2 একটি ছোট পাত্রে জাগ থেকে দুধ ঢেলে পূর্ণ করা হল। এই 
ছোট পাত্রের দুধ তার চেয়ে বড় পাঞ্রে ঢালা হলে দেখা যায় যে সে পাত্রটও দুধে 
ভবে গেছে। এর পর আবও তিন বার প্রত্যেক বার পুরাপেক্গা বৃহৎ আকাবের 
পাত্রে ঢালতে পবগুলিই দুধে ভতি হয়ে পড়ে । সব পাত্রগুলিই স্বচ্ড ও জাগাটিও 
স্বচ্ছ এবং তব্ল দুধ যে প্রত্যেকটিতে ঢাল! হচ্ছে তাও স্পষ্ট দেখা যার । আত অল্প 
হুধ কি করে ক্রমে ক্রমে বেড়ে যায় সেটাই এ খেঙ্গার 'বিন্ময়। 
বাগবিস্তার ? [ছুধের জাগ ও পীচটি ছোট থেকে ক্রমান্বয়ে বড় পাত্র 
টে, শুদ্ধ হাতে নিয়ে] বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ দেশের ছুধ আঁতশয় খাঁটি। 
গয়লারা এই বিশুদ্ধ দুধ বাঁড় বাঁড় বিলোতে বালতি নিয়ে বার হয়। বাড়তি 
যতই চান না কেন, কাউকেই বিমুখ করে না। আমি হলফ করে বলব, দুধে তারা 
কখনও জল মেশায় না । দেখুন, আমি এই জাগ থেকে এই ছোট্র পাত্রে দুধ 
ঢালছি (১)। পান্টি পুর্ণ হয়েছে । এটি বিশুদ্ধ দুধ । ্থতরাং ধার যত চাই, 
ততই পাবেন । গয়ল। কখনও নেই নেই ধলে না । দুধে এক ফোটা জলও মেশানো 
হয়না । অতএব ভাল করে লক্ষ্য করুন। এই ছোট এক পান্র ছুধ যদ তার 
চেয়েও বড় পাত্রে ঢাল! হয় [ বড় পাত্রটি উঠিয়ে উল্টে খালি দেখিয়ে ] ত৷ হলে 
অর্ধেকও ভরবে না। কিন্ত বিশুদ্ধ দুধ হলে [ বড় পাত্রে ছুধ ঢালতে ঢালতে ] এই 
হয়। বড় পান্রটি ছুধে পুর্ণ হয়ে ওঠে [ দ্বিতীয় পাত্র ছুধে পুর্ণ হয়েছে দেখিয়ে 
(২) 1; এর পর যদ আরও বেশী কেউ চায় তা হলে [ পূর্ববৎ তৃতীয় বৃহত্তর পাত্র 
উল্টে খালি দেখিয়ে দ্বিতীয় পাত্রের ছুধ তাতে ঢেলে পান্রটি পুর্ণ করতে করতে (৩)] 
তাও ভরে ওঠে । আবার আরও বেশী যার চাহিদা তার বড় পাত্রটি গয়লার সাঁমনে 
ধরা মাত্র [ চতুর্থ পাত্রটি উল্টে খালি দেখিয়ে সেটি তৃতীয় গ্লাসের ছুধে পূর্ণ করে 
€৪) ] অতি অমায়িক হাসি হেসে সে তাতে ছুধ ঢেলে দেয়। দেখুন, এটাও ছুধে 
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ভরে উঠেছে! আপনারা নিশ্চয়ই আগাগোড়া লক্ষ্য করেছেন যত বারই ছুধ 
ঢেলেছি, সে দুধে জল মেশাই নি। যেপাত্রে ঢেলেছি, সেটাও খালি ছিল। 
তাতে এক ফোঁটা জল ছিল না উল্টে দেখিয়োছি। অথচ দুধ ক্রমাগত বেড়ে 
উঠেছে। [পাত্রের দুধ জাগে ঢালতে ঢালতে ] এই প্রসঙ্গে একট! ঘটন! মনে 
পড়ছে । আমার ঠাকুম! দুধ জাল দেবার আগে ছেঁকে নিতেন। ছাকার পর 
ছাকাঁনতে একটা জ্যান্ত চিংড়ি মাছ লাফাচ্ছে দেখা গেল। পরের দিন গয়লাকে 
ঘটনাটি জানাতেই জবাব দিল, “মানুষের শরশবেই তো পোকা মাকড় আছে। 
দুধে থাকবে না কেন? দুধও তো! গরুর শরীর থেকেই হয়।” নেহাত জাত 
গয়লা।। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান হলে বলত, “জলে মাছ থাকে । দুধে 
জল আছে। অভএব দুধে মাছ থাকা বিচিত্র নয়।; 

উপকরণ £? পীচটি স্বচ্ছ প্র্যাহিকের পাত্র । এই পাত্রগুণি ক্রমান্বয়ে ছোট 
থেকে বড় আকারের । বাজারে রঙিন ঢাকন! দেওয়া! এক রকম প্ল্য/িকের কৌটা 
আছে। এগুলির অবয়ব স্বচ্ছ। এই কৌটা সংগ্রহ করার সময় দেখে নিতে 
হয় যে পব চেয়ে ছোট কৌটাটি তার পরের বড়টির মধ্যে ঢাকানি ছাড়া অনায়াসে 
যেন ঢুকে যায়। তার পর 1ছতীয়াট তৃতীয়াটির মধ্যে, তৃত'য়াট চত্ুর্থের মধো এবং 
চতুর্থাট পঞ্চম কৌটাটির মধ্যে ঢাকনি ব্যতিরেকে ঢুকিয়ে দিলে ভিতরের ও বাইরের 
কৌটার অন্তর্বর্তী জায়গায় অস্ততঃ এক স্থতা ব্যবধান আছে কিনা দেখা দরকার । 
& মাঝের জায়গাঁটিই দুধ ঢাঁললে পূর্ণ হয়ে পাত্রটি ভতি দেখায়। বড় একটি 
পাত্রের মধ্যে তার পরের মাপের ছোট পাত্রাট উল্টিয়ে বসালে (চিত্র ১১৭) বড় 
পাত্রাটতে ছুধ ঢাললে 
পাক্রাটি ভি দ্রেখায়। 


নি 
কারণ বড়াটর ভিতর 
র টা ) ) যতখানি ছুধ থাকার 
রি _. সম্ভাবনা তাঁর অনেকটা 
ছোট পাত্রটি ভরাট করে 
রাখে। প্র্যা্তিকের একাঁটি 
পান্র অন্যটির মধ্যে উল্টে জ্বড়তে হলে ছোট পান্রটর মৃখ শানে ঘসে 
সমতল করে নিতে হয়। তার পর বড়টির তলায় প্্যান্তিক জোড়ার শ্বচ্ছ 
আঠা লাগয়ে এবং ছোটিটির মুখের [িনারায় এ আঠা বার দুয়েক ভাল করে 
লাঁগয়ে ছোটটির মুখটা বড়টির তলায় বাঁপিয়ে ঘণ্ট| ছু তিন চাপে রেখে শা করে, 








(চিত্র ১১৭: 


বাবিধ ক্রীড়া ২৬৭ 


নিলেই হল। এই ভাবে চারাঁট বড় আকারের পাত্র তৈরী করা হয় এবং সব চেয়ে 
ছোট পঞ্চম পান্টি ঢাকনি ছাড়া ব্যবহার কর! হয়। প্ল্যান্টিক জোড়ার আঠা 
হচ্ছে কুইকৃফিকৃপ, স্টিকল্‌ ও এরাল্ভাইট প্রভৃতি রঙের দোকানে পাওয়া যায় । 

কর্তব্য ঃ (১১২, ৩ও ৪) প্রথম স্বচ্ছ কাচের জাগ উঠিয়ে নাড়।চাড়া 
করে বৃঝিয়ে দেওয়৷ হয় যে জাগে তরল পদার্থ আছে। তার পর জাগ থেকে সব 
চেয়ে ছোট পাত্রাটতে বেশ ব্যবধান রেখে দুধ ঢাল! হয়। অর্থাৎ জাগাটি উঁচুতে 
ধরে আর পান্রটি কিছুটা নখচে রেখে ঢাললে সকলে দেখে যে দুধ প্ররুতপক্ষে 
জাগ থেকে পাত্রে পড়ছে ও পাত্রটি একটু একটু করে পুর্ণ হচ্ছে । পাত্রে দুধ 
ঢালার আগে সেটি উন্টেপান্টে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে সোট সম্পূর্ণ খালি। 
অতঃপর ছোট পাত্রাটির দুধ পরবর্তী বৃহৎ পাত্রে আগের বারের মত উচু থেকে 
ঢেলে দেওয়া ও ঢালবার আগে যে পাত্রাটতে ঢালা হবে সেটি উল্টে খালি বৃঝিয়ে 
ছুধ ঢালা হয়। এই ভাবেই শেষ পর্যন্ত বৃহত্তম পাত্রে দুধ ঢেলে সোঁটও ভরে উঠেছে 
দেখিয়ে শেষ পান্দের দুধ জাগে ঢেলে খেলা শেষ কর! হয়। 

দ্রষ্টব্য : দুগ্ধপার খেলাঁটি শেষ হলে জাগে যে সামান্য দুধ তলায় পড়ে থাকে 
সেই দুধ ছোট পাত্রে ঢেলে দুধের পারমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে বৃহত্তম গ্রাসে 
ঢেলে বুঝানো! যায় ঘে আগে যে ছুর্ধ উবে গেছল সেই ছুধই আবার ফিরিয়ে 
আনা হয়েছে। 


জলের আশয় 


ংঘটন £ একটি টিনের কৌট! খুলে তার ভিভর থেকে প্রথম বার একটি 
কাচের খালি গ্রাস বার করে দেখানো হয়। গ্রাসটি টিনের কোটার মধ্যে পুরে 
ঢাকান বন্ধ করে কৌটাটি ওপরে তুলে দেখানো হয় ঘে কোটাটির তলায় একটা 
গর্ত আছে। উঁ গর্তে আঙ্গুদ ঢুঁকয়ে দিলে ভিতরের গ্লাস কৌটার খোলা মুখ 
দিয়ে যাতে উঠে পড়ে সেই জন্য এই ব্যবস্থা, ব্যাখ্যা করে বল! হয়। এবার 
কৌটাটির চার পাশে যাছুকাঠি ঘ্বরিয়ে কৌটা হাতে নিয়ে, ঢাকান খুলে, তলার 
ফুটায় আঙ্গুল গলিয়ে দিলেই গ্লাসাটি কৌটার বাইরে উঠে পড়ে। তখন আহ্ৃল 
গলানো হাতে কৌটার তল! ধরে বাঁ হাতে গ্রাসটি বার করতেই দেখা যায় গ্লাসটি 
রঙিন সরবতে ভরপৃর । টিনের কৌটা ঢাকান সমেত দর্শকরা হাতে নিয়ে দেখতে 
পারেন ও সরবৎ কিছু কিছু ছু একটি আলাদা গ্লাসে ঢেলে দর্শকদের মধ্যে বিতরণ 
কর! ঘায়। 


২৬৮ ঘাছু বিজ্ঞান 


ৰাগবিস্তার £ [কৌটাটি হাতে নিয়ে ] লোকে বলে অভাবই আবিষ্কারের 
জননী। কিন্তু অভাবে পড়ে চুর চামার ভুয়াচুরি করার সাফাই গেয়ে কেউ 
পার পায় না কেন, আশ্চর্য! অন্থবিধ দুর করার জন্যই মানুষ ভেবে সারা। 
এই দেখুন না তৃষ্ণ। নিবারণের উপায় বার করতে মানুষ ভবের হাঁটে, মাঠে, জঙ্গলে 
খানা খন্দ ভোবা পুকুর খুঁড়ে মরছে । অথচ আমাদের প্াথবীর আয়তনের 
তিন ভাগের চার ভাগই জলময়। জলের আশায় জলাশয় মানুষকে কবে থেকে 
চিন্তা সাগরে ডুবয়েছে, ভেবে দ্েখুন। জলে পড়েও জল খাওয়ার জে! নেই! 
অধৈ সমুদ্রে পাঁড দিতে খাবার জল সঙ্গে চাই। ডাঙ্গীয় সহরে বাঁ করেও যা! 
গয়ায় ফন্তু নদশতেও তা। নগবের কলের জল বিকল হলেই মানুষের মন মেজা 
বিগড়ে যায়। সম্প্রাত জলের কলের অন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে [হাতের কোটা 
তুলে দেখিয়ে ]| অদ্ুর ভবিষ্যতে যার যেমন প্রয়োজন আর যতটা টণ্যাকের 
জোর, তিনি তত বড় জলাশয় ঘরে এনে রাখতে পরবেন । এই ধরণের জলাধার 
পাবেন। [কোটার ঢাকানি খুলতে খুলতে ] এই জলাশয়ে হ্তদারা স্পৃষ্ট নহে 
এবং পরিশ্রত জল পাবেন। কোট থেকে গ্লাসটি বাইরে আনবার সময় (১) ] 
এই জলাধারগুলে! ঢাক! দেওয়৷ থাকবে । তার মধ্যে আপনারা আপনাদের গ্লাস 
ঘটি বাটি ঘড় কলসি রাখতে পারবেন। এই যেমন এই খালি গ্লাসটি আম এটার 
মধ্যে রেখেছিলাম, বাইরে বার করে আপনাদের দেখালাম, আবার ঢুকিয়ে ঢাকনি 
বন্ধ করে বাখছি [ গ্লাসটি উদ্টেপাণ্টে খালি দেখিয়ে ]) গ্লাসটা সামান্ত ভিজে 
ভিজে ছিল লক্ষ্য করেছেন বোঁধ হয়। এই কোটার মধ্যে যাই বাধুন না কেন 
ভিজে যাবে। একটা জানিস এই কোটায় রাখলে ভেজে না। সেটা হচ্ছে 
কথা। জানেন তো, শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না,_এতেও না। জল ধরার 
জন্য এই জলাঁধারে একটা খালি পাত্র কিছু ক্ষণ রাখবেন। তার পর ঢাকানি 
খুলে পাত্রটি বার করবেন। [ কোটার ঢাকানি খুলে, তলার ফুটায় আঙ্গুল 
গলিয়ে গ্লাসটির সামান্য অংশ উঠিয়ে (২)] গ্রাসটি জলে ভরে উঠেছে। 
[ডান হাতে কোটার গর্ভে আন্গুল গলানো অবস্থায় তল! ধরে বা হাতে গ্লাসটি 
সম্পুর্ণ বাইরে আনতে আনতে ] জলটা কেমন ঘোল| খেলা দেখাচ্ছে, না! ? 
আমার আবার সাদা জল রোচে না। তাই আমার জলাশয়ে এই রঙের জলই 
পাই। [ কোৌটাটি ডান হাতে উপুড় করে ধরে, বা হাতে গ্লাসের জল অন্ত দু একটি 
ছোট শ্লাসে ঢেলে দর্শকদের বিতরণের ব্যবস্থা করে (৩) ] যাছুকরের পানীয় একটু 
চেখে দেখুন। আর কৌটা ঢাকনিশুদ্ধ দেখতে পাবেন [ কৌটা ও ঢাকনি 


বাঁবধ ক্রাড়। ২৬৯, 


দর্শকদের হাতে দিয়ে] এ এক আজব কৌটা । আণাঁবক হৃগের শাঁস্তমুলক 
শ্রেষ্ট আবফ্ার। বিমানের যাত্রীদের জল যোগাবার উদ্দেস্তে অধূন! ব্যবহার 
হচ্ছে। দিনে দিনে এই ব্যবস্থা পৌর-প্রতিষ্ঠানেরও হাতে পড়বে। তারপর 
আপনারা যা জল খাবেন তার কর দিতে দিতে করে হাতকড়৷ নাঁ পড়ে 
এই দুর্ভাবন!। 

উপকরণ £ একটি শ্বচ্ছ কাচের জাগে কিছু দূধ। একটি বড় বালির 
খালি কৌটা, একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাস ও একটি সহায়ক (চিত্র ১১৮)। কোৌঁটাটির 
তলায় মধ্যস্থলে এক হীঞ্চ ব্যাসের ছিদ্র করা হয়। ঢাকনিটি অনায়াসে খোলা 





(চির ১১৮) 


ও বন্ধযাতে কর] যায় সেজন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবশ্যই করা দরকার। কাচের 
মাসটি পাইট পারমাণ জল ধরে এমন আয়তনের হলেই হয়; তবে এ কৌটার মধ্যে 
রেখে ঢাকনি বদ্ধ করে রাখা যাতে যায় সেটাই বেশী প্রয়োজন। এখন বাকশ 
রইল সহায়ক । ছবিতে সহায়কটি একেবারে ডান দিকে দেখানো হয়েছে । এটি 
দেখতে গ্লাসের মত, শুধু এটির ছু দিক খোলা এবং এই সহায়কটি গ্লাসের মধ্যে 
রাখলে খাপে খাপে মিলে মিশে যাতে থাকে সেটাই দেখা দরকার । সহাঁয়কটি 
স্বচ্ছ সেল্যুলযেডের চাদর থেকে কাচের প্লাসের অভ্যন্তরের মাপে প্রস্তুত করা হয়। 
সেল্যুলয়েড জোড়ার আঠা বাজারে স্থলভ। সহায়কেয় তলার দিকে গ্লাসের 
খুরোর চিহও এ চাদরে করা চাই। 

কত্ব্য £ (১) প্রথম বার কৌটার মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে সহায়কটি তুলে 
বাইবে এনে দেখানো হয়। 

(২) এবার সহায়কশ্তুদ্ধ গ্লাসটি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সহায়ক গ্লাসের 
মধ্যে রেখেই গ্র।সাঁট বাইরে এনে তরল পদার্থে ভতি দেখানো হয় । 

(৩) এ&ণ্নাসের পানীয় অন্যান্য লালে ঢালার সময় তর্জনী গ্লাসের কানায় 
ঠোঁকয়ে রাখলে সহায়কটি গ্লাসের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না। সমস্ত 


২৭০ যাছু বিজ্ঞান 


পানীয় ঢাল! হয়ে গেলেও এ গ্লাসে যে সহায়ক আছে ত৷ যে জানে না তার চোখের 
কাছে ধরলেও দেখতে পায় না। 

দ্রব্য : ছুগ্ধার খেলাটির সঙ্গে এই খেলাটি এক সঙ্গে জুড়ে দিলে ঠোঙার 
ছুধ তিরোছিত করে পূর্বে খালি দেখানো এই কৌটায় বাখা গ্লাসে সেই দুধ স্থানাস্তর 
হয়েছে দেখানে। চলে। 


পাক প্রণাজী 


সংঘটন : রাধবার পাত্রে একটি কীচা ডিম ভেঙ্গে, ধার-কর! টপ 
মধ্যে দর্শকের দেওয়া কমাল পুড়িয়ে, রান্নার পর থালায় ঢাঁললে দেখা যায় যে জীণবস্ত 
পায়রা অথবা গানিপিগ উৎপস্ন হয়েছে। টুপি ও কুমাল পরে অক্ষত অবস্থায়: 
প্রত্যর্পণ করা হয়। এই যাদুক্রীড়াঁটি অত্যন্ত চিত্তগ্রাহ। 

বাগ.ৰিস্তার£ [হাতে একটি মাসিক পাত্রকা জাতীয় জিনিস নাড়তে 
নাড়তে ] আপনাদের এখানে আজ যাদুক্রীড়া দেখাবার স্থযোগে সম্প্রতি যে 
পারিবারিক দুধোগের আভাস পেয়োছ তা আপনাদের শুনিয়ে ভড়াকয়ে দিতে 
পারব বলে স্থখী হয়োছি। ভয়ংকর দুঃসংবাদ ! শুনলেই মুছ যাবেন । [ পত্রিকাটি 
দেখাতে দেখাতে ] এটি মাঁহলাদের ছারা পাঁরচাঁলত, একমাত্র মহিলাগণের পাঠ্য 
মাসিক পাত্রকা, নাম অন্তঃপুর । আপনারা কেউ এর খবর রাখেন না। আমিও 
আগে কিছু জানতাম নাঁ। সম্চ গৃছণী গোস! করে পিত্রালয় গমন করায় বিছানার 
নশচে এটি আবিষ্কার করোছি। এই পাত্রকার সম্পাদকীয় বক্তব্য একটু পড়ে 
শোনাই। শুনে আপনাদের, পুরুষদের, আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যাবে; আর 
মহিলাবৃন্দের চিত্তে আনন্দস্রোত উদ্বেল হয়ে উঠবে। তবু ভদ্রমহোদয়গণ শুহন। 
[ পাত্রকা পাঠ শুরু (১) করে] হিন্দ্র শাস্ত্রের দোহাই পাঁড়িয়া ধাহারা আমাদের 
গৃহলক্্ী, কুললক্ষী, সহধয়িনীর স্তোক বাক্যে ভুলাইয়! নিজেদের নুখানিপ্রার জন্য 
নাপারন্ধের ও পদধূগলের সর্প তৈল প্রলেপনের নিমেষহীন তাড়নার ব্যবস্থা 
করিয়।ছেন তাহাদের লেই স্বার্থ সাদ্ধির ভাওতা ভাঙ্গতে আমরা আজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
বন্ধপাঁরকর । এতহৃদ্দেষ্তে স্থপারকল্পিত ব্যবস্থাি প্রনয়ণ করিয়াছি । এই স্বাধীন 
তারতবর্ষে আমরা স্বাধীনতার কতটুকু অংশ লাভ করিয়াছি? পৃরুষ-প্রধান বাই 
বাবস্থায় জাতীয় সরকার বিদেশী সরকারের অপেক্ষা! নারীদের কি স্থুথ স্থুবিধার 
বন্দোবস্ত কাঁরয়াছেন ? স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা পৃরুধদের পাশাপাশি একই 
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শ্রম করিলাম ও ছুঃখ নিরাতন ভোগ করিলাম । সমুদ্র মন্থনের ভাগ বাটোয়ারায় 
দৈত্যগণ যেরূপ [ব্ড়ান্বিত হইয়াছিল, আমাদের জাতীয় সরকারও তন্ধরপ স্বাধীনতা 
প্রাঞ্চির ফল বণ্টনে নারীদের কী দিলেন? দিলেন, বৈদোশক ঢুতালি, স্বাস্থ্য মাহ্ত, 
রাজাপালিকা ও হিন্দু কোডবিল্‌। সামান্ত কৃতিপয় নারীকে পুরুষের সমান সমান 
আঁধকার দেওয়াতে সমগ্র নারশজাতীর সৌভাগ্য বর্ধন হয় নাই। মানব গোর্ঠীর, 
স্্রী ও পুরুষের, সমান আঁধকারের যে গগনবিদারী ঘোষণা প্রাক-স্বাধশন হৃগে 
বারংবার উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই প্রাতঙ্রতির কণামান্রও ক মাহলাবৃদ্দ এখনও 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, না কখনও পাইবেন? দেশ স্বাধীন হইলেও সেই রামায়ণ, 
মহাভারতের সময়ের নারী শ্বাতন্ত্র আজও আমাদের কাছে সুর পরাহত। 
নিরবচ্ছিন্ন শিশুপালনে ও রদ্ধনশালায় চার বেলার কুর্ভিপাকে দগ্ধ ও সিদ্ধ কারবার 
কাজে লাগাইয়া আর আমাদের বাহর্বিশ্বের বিশালতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পাঁরচয়ের 
সুযোগ হইতে বাঞ্চত করা চলিবে না । মানব আধকারে আমরা ঘরে বাছিবে, 
অন্তরে ও অন্তরীক্ষে, পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে নরের সমান অধিকার দাবী করিতোঁছ। 
অতএব ঘর সংসারের নিত্য কর্ষের যাবতীয় কাজ আমর হারাহারিভাবে পৃকষদের 
সঙ্গে ব্টন করিয়া লইব। সন্তান সম্তাতি সামলান হইতে গ্রাপাচ্ছাদনের যোগাড় 
পর্যস্ত, মায় গৃহ মার্জনা ও শয্যা রচনা সমেত, দৈনিক গৃহকর্মও পুরুষ ও নারশর 
মধ্যে সমান অংশে বণ্টন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী 
প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা ছু ভাগ কারিয়া নর ও নারা পালাক্রমে গৃহস্থালি-".*-.[ পাত্রকা 
বন্ধ করিয়া] অতএব উপাস্থিত সঙ্জনগণ অবাহত হউন। আর পড়ার দরকার 
নেই । বীর! বিবাহিত তীর! এতক্ষণে সম্িৎ হারিয়েছেন। যারা এখনও দার 
পারগ্রহ করেন নি, তার দোর বন্ধ ককন। আত নিকট ভাবিষ্যুতে পুরুষদের 
এক বেলার রন্ধন কার্ধ যে সম্পন্ন করতে হবে সেট৷ স্থানিশ্চিত জেনে রাখুন । 
অতএব যাঁছকর, এবং পুরুষ-যাদছুকর হিসাবে, এই আসন্ন সংকটের সহজ সমাধান 
আমাকেই করতে হয়েছে। আপনাদের ভাবস্তৎ গাহস্থ্য ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে 
সে ব্যবস্থা শিখিয়ে দেবার জন্ত আজ এই অপ্রত্যাশিত স্যোগের সদ্বাবহার করতে 
চাই। বদ্ধন কর্মটি ললনাগণ যতই ছুঃসাধ্য বলে প্রচার করুন না কেন, কার্যকালে 
আমি তেমন কোনও ভয়ংকর জটিলতা দেখতে পাই নি। এ কাজে প্রথমেই 
দরকার একটি উনান। অন্গ্রহ করে আপনাদের যে কোনও এক জন আমাকে 
একটি উনান দিন [ সমগ্র প্রেক্ষাগারে অহ্সন্বিৎস্থ চোখ বুলিয়ে ] আপনারা কেউ 
ক এখানে আসতে বালতির তোল! উনান হাত ঝুলিয়ে আসেন নি? কি বিপদ! 
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আরে মশাই, এটা তো জানা কথা যে যাদুকর খেল! দেখাতে নান! জনের কাছ 
থেকে নানা জিনিস চেয়ে নেয় আর ফেরত দ্বেয়। চাইলেই দর্শকরা যথাসর্বন্ব 
দিয়ে দেন বলেই না যাছুকর হয়োছ। আত্মীয়ের সাহায্য নেয়, বন্ধুবান্ধব ধার 
নেয়, চোর ছ্যাচড় বাটপাঁড়রা বাগিয়ে নেয় আর ফেরত দেয় লবডঙ্কা। কিন্ত 
যছুকরর! এক হাতে নেয়, ছু হাত তুলে আশীর্বাদ দেয় । আমিও এক যাদুকর 
আমাকে একট! সাধারণ জিনিস, উনান, দিচ্ছেন না? [ দর্শকদের প্রাত মিনতি 
পূর্ণ দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে ] তা ছলে আপনার। উনান দেবেন না? উনান 
ছাড়া আগুন ধরাই কোথায় আর রান্নাই বা হয় কি করে? চুলোয় যাক উনান। 
আপনারা কেউ একট! টুপি দেবেন? তাও নেই! তা হলে আমার টাপটাই। 
হাওলাত কার। ধারের একটা মন্ত স্থৃবধা এই যে নির্ধিঘ্বে যথেচ্ছ ব্যবহার করা ' 
যায়। [দর্শকদের টর্প দেখতে দিয়ে ও যথাসময়ে ফেরত নিয়ে ] খাল টুপি 
খালি রেখে ফেরত দেওয়া সামাজিকতার নতিবিরুদ্ধ ব্যবহার। নিদেন, আপনার 
রুমালটি টুপিতে ফেলে দিন (১)। [ট্পটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে রুমালটি 
তুলে সবাইকে দেখিয়ে ] আপনাদের এই কুমাল আমার টুপিতে রইল মনে রাখবেন। 
ভুলবেন না । অদূর ভাবস্যৃতে আমাদের এক বেলা! রাস্ঝা করতেই হবে আমি দিব্য 
চক্ষে দেখছি । [কমল টাপতে ফেলে, মাথার ওপর ট্রপি তুলে ধরে মঞ্চে ফিরে 
এসে ] পাকশালার প্রথম ঠ্যালার অনেক ঝঞ্চাট আমি কমিয়ে ফেলেছি। ধাবা 
না ঠেকে শিখে, ঠকে শিখতে চান, মনোযোগ দিন। [টুপি নির্দেশ করে] 
আর জালানি দেখেই বৃঝতে পারছেন হেঁসেলের প্রথম ধূজাল লাঞ্ছনা নিরোধ 
করেছি। এবার দেধুন দ্বিতীয় উপকরণ [ স্প্যান তুলে দেখাতে দেখাতে ] 
এটা একটা প্যান (২)। গৃঁহণীরা এগুলো! নেড়ে প্যানপ্যান করেন, এহেসেল 
ঘে'টেই মলুম,, তাই এটাকে প্যান বলে। সরল বাংলায় হাতলওয়াল! কড়া বা 
কড়ার সঙ্গে বেঁড় জুড়ে ঢাকনি দিয়ে স্থষ্টি। এই প্যান্টায় রাঁধবার জন্য সামগ্রী 
দিতে হয়। দৌঁছাই মাহলাবুন্দ হাসবেন না। অনেক পৃরুষ মালগষ এটার নাম 
তো জানেনই না, চেহারাও কখনো দেখেন নি। তাই একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে 
দিতে হচ্ছে। আমাকেই এক ছড়া বস্থট হার প্রণামী “দিয়ে শিখতে হয়েছে। 
[ বাঁ হাতে প্যান্‌ ধরে, ভান হাতে জলের গ্রাস উঠিয়ে ] এটি ব্যবহার করার আগে 
ভিতরে জল ঢেলে ধৃয়ে নিতে হয় [ (৩) তথাকরণ ও গলদ টোবিলে রেখে ] এবার 
প্যান্টা উনানে চাপাতে হয় [ টপ মধ্যে প্যান্‌ রেখে (৪) ] এ যাঃ! উনানে 
আগুন না ধারয়েই প্যান চাঁপিয়েছি। [প্যান্টি টাপি থেকে বার করে টেবিলে 
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রেখে একটি শিশি থেকে কিছু স্পারিট টুপিতে ঢেলে ] আপনারা নিশ্চয়ই 
এবার আর না বলতে পারবেন না। দিন, আগুন দিন, এনেছেন নিশ্চয়ই ? নেই! 
বলেনকি? একট] দেশলাই কারও কাছে নেই? হতেই পারে না। একট! 
দেশলাই কাঠির আগুনে গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করা যায়। দিন, দেশলাই 
দিন [ দর্শকদের কাছ থেকে দিয়াশলাই সংগ্রহ করে, কাঠি জালিয়ে টুপিতে ফেলে, 
বাহমান রুমালটি কয়েক বার তুলে দেখিয়ে, টুপির মধ প্যানটি রেখে (৫) একটি 
িম হাতে নিয়ে ] এই দেখুন একটা আস্ত টাটকা ভডিম। ধরুন, কালিয়া, কোপ্র!, 
কোর্ষা। চাই কি কাবাব বাসনার দরকার । ভিমের খোসা বাদ দিয়ে শ'সটাই রান্নায় 
লাগে । ডিমের চার দিকেই খোলা । তা হলে ভেতরের শাসটা বার করবেন 
কিকরে? এ তো ফল নয় যে দিব্য খোসা একটু একটু ছাড়িয়ে শাস পাবেন। 
ভিমের ভেতর তরল পদার্থ । খোলস ভেডেছেন ?ি সারা ঘর রুসে প্রাণ বিষময় 
করে তুলবে । দেখুন । এই ভাবে ভিটা হাতে ধরে প্যানের গায়ে এক বার দুবার 
ঠুকবেন [ তথাকরণ ]। তার পর ফাটলটা বরাবর খোলসের খানিকটা খাঁসিয়ে 
সেখানে একটা] গর্ত করবেন। শেষে গর্তটা প্যানের দিকে কাত করলেই 
[ তথাকরণ ] সব তরল পদার্থ হুড়মূড় করে প্যানে গিয়ে পড়বে (৬)। ব্যাস্‌, 
একট! ফাড়া কাটল । [পিছনের সারের জনৈক ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে] 
পেছনের দিকে একজন আমার রন্ধন প্রণালীর উপদেশ টুকে শিচ্ছেন মনে 
হচ্ছে । খাটে! হাতের লেখা জানা যাঁদ থাকে আমাকে অন্ুলেখনটি দিলে 
সবাইকে ছাপিয়ে বিতরণ করে দেব, শুনছেন মশাই । তা হলে আমার প্যানে 
জ্যান্ত হাসের ডিম ছাড়া হয়েছে । মশলা যারচের জন্য দুর্ভাবনা করবেন না । সব 
মশলাই গুড়ে! পাওয়া যায়। যেরান্লাটা রাঁধবেন, সমস্ত মন দিয়ে সেটার কথাই 
ভাবতে থাকুন। তার পর হাত মৃঠো করে এমনি ভাবে ভাবতে ভাবতে দেবেন 
আর বলবেন, “লঙ্কা! দিলাম, হলুদ দিলাম, আদা পেয়াজ বাটাও দিলাম, এলাচ 
লবজ দারুচিনির ফোড়ন দিলাম ; জল দিলাম পরিমাণ মত, ছু চারটে তেজপাতা 
তাও দিলাম; হুন মিষ্টি আন্দাজ করে।” আর ঘণ দেবেন ভাড়ে মা ভবানী যদি 
না বিরাজ করতে থাকেন । এবার ঢাকানটা এটে বন্ধ করে দিন[ তথাকরণ 
(৭)]। উনানে প্যান তাঁতিয়ে সামগ্রী ফুটিয়ে নিন। এতক্ষণে সব কাজ চুকে 
গেল। গরম গরম পরিবেশন করলে থেতে যেমন স্থম্বাহু তেমনই মুখরোচক । 
তা হলে আপনাদের এক জন একটু চেখে দেখুন ? [ জনৈক দর্শককে মঞ্চে আমন্ত্রণ 
করে এনে, তাঁর হাতে একট! থালা! দিয়ে প্যানের ঢাঁকান খুলে, প্যানটি থালায় উপুড় 
যা-১৮ 


২৭৪ ঘাছু বিজ্ঞান 


করার পর পে দিকে না তাঁকয়ে প্যানটি সারিয়ে নিতে নিতে দর্শকবৃন্দকে লক্ষ্য 
করে (৮) ] এ বান্না খেয়ে দেখুন । তৃতীয় পক্ষের পরিবারের রান্নার চেয়েও মধুর 
ও মোলায়েম হয়েছে । [থালার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে] আরে! এ আবার কি 
কাণ্ড? যাছুকরের বাননাতেও ভোক্কি! ডিম থেকে জলজ্যান্ত জীব। এমন বান্না 
ং ব্রৌপদশও বাঁধতে পারেন নি, সাত্য (৯)। আমার রান্নীর তাঁরফ আপনারা 
ককুন, আর নাই করুন, যে ভদ্রলোক তীর রুমালটি উনানে 1দয়েছিলেন তানি তার 
অবশিষ্ট কুমালটি যাঁদ শিষ্টাচারে ফেরত নেন তা হলে আমি [বিশেষ কৃতার্থ বোধ 
করব [টুপি দর্শককে বাড়িয়ে ধরে, তার ছটটিরেখার উধের্ব রাখা হয় (১) ]। 
কুমালটা আপনার চিনতে অন্থবিধা হচ্ছেনা তো? সামান্ একটু পুড়ে ৫ ছে। 
ঘরে গিয়ে তাঁল লাগয়ে নেবেন। তা হলে মহিলাবৃন্দ, আপনার! অস্তঃগুরের 
সম্পাঁদকাকে সর্বাগ্রে জানাতে ভুলবেন না যে পুরুষেরা এক বেলাও হে দলে 
ঢুকলে যা অনান্থষ্টি ঘটতে থাকবে তার জের সামলাতে অন্য বেলা আপনাদের 
হাড় আরও কালি বৈ সাবান ধোয়া হবে না। অতএব আপনারাই মনের স্থখে_ 
পাকযস্ত্রের পাকাপাকি সরবরাহ বজায় রাখতে পাকশালায় পাক দতে থাকুন। 
উপকরণ : একটি বিশেষ ধরণের প্যান (চিত্র ১১৯)। এক গ্লাস জল। 
এক শিশি ম্পিরট । একট থাল! বা প্রেট। একাঁট সারা সাধারণ রুমাল। 
টপ. হ্যাট ও এক বাক্স দিয়াশলাই এবং একটি হাসের ভিম। গানিপিগ বা ছোট 
পায়র! অবশ্যই মজুত রাখা দরকার । তা! ছাড়া একাট ছাপানো! পাত্রকাঁও লাগে । 
এ বিষয়ে পরে য| জানার জানানো হয়েছে । একটা ছোট চিমটে রাখলে 
ভাল হয়। 
প্যান্টিতে যথেষ্ট কারিগর কবার প্রয়োজন আছে (চিত্র ১১৯)। ছবির 
বা দিকের নক্সায় প্যান্টটর চারটি অংশ দেখানো হয়েছে। ঢাক।নর নাচে 
খোলস পরানে। থাকে । প্যানের পাত্রের ভিতরেও আর একট। খোলস থাকে । 
টাকনির খোলসটি পাত্রের মধ্যে আল্লা হয়ে বসে কিন্তু ঢাকনি চেপে ওঠালে এ 
খোলপাঁট ঢাকনিতে এটে যায়। স্তরাং দরকারের সময় ঢাকনি ও খোলস 
এক সঙ্গে ভূলে নেওয়া বায়। প্যানের গায়ে একটা হাতল থাকে। পাত্রের 
সুখের ফাদ আট নয় হীঞ্চি ব্যাসের হলেই চলে। গভারতা দশ ইঞ্চি পর্যস্ত করা 
যায়। ঢাকনির খাড়াই সাড়ে তিন ইঞ্চি করা ভাল। পাত্রের তলার খোলসাঁট 
পরাবার পর মাঝখানে ই্চিটাক জায়গ। অবশ্যই রাখতে হয়্। নীচের খোলসাঁট 
পাত্রে পরাবার পর খোলপাটির মুখ পাত্রের গায়ে যাতে দেখা না যায় সে জন্য 
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লেখানে পাত্রের গায়ে “পল' তুলে রাখা হয় (১১৯ চিত্রে দ্রষ্টব্য-_ডান 
দিকের ছাব )। 

ঘে পাত্রকাঁটি খেলা দেখাবার লময় দর্শকদের দেখানো হয় সেটিও কারচুপি 
করা পাত্রকা। বহুল প্রচলিত নক্, এমন একটি পাত্রক। বেছে নিয়ে, প্রচ্ছদ 
পালটিয়ে, ছবি সমেত 'অস্তঃপুর, একমাত্র মছিলাগণের পাঠ্য” ইত্যাদি শিরোনাম 
ও চিত্রণ করে ফেল! হয়। স্থতরাং পান্ত্রকাটি দেখে কারও সংশয় থাকে না ঘে 
সেটি কৃত্রিম পাত্রকা। পরিরবার্তত পাত্রকাঁটর সম্পাদকণয় পৃষ্ঠার নাম বদলিয়ে 
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অন্তঃপুর করা চাই । আর এ পান্রিকার কোনও পষ্ঠায় যে সম্পাদক'য় বক্তব্য 
পাঠ করে শ্ুনানো হয়, সেটুকু কাগজে লিখে ওরই মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। 
প্রয়োজনের সময় লেখাটুকু গড়গড় করে পড়ে গেলেই হুল; মুখস্থ না করলেও 
চলে। পাত্রকা খুনে পড়ে যেতে থাকলে লোকে ধরে নেয়, যা পড়! হচ্ছে তাই 
পত্রিকায় ছাপা আছে । 

এ খেল! দেখাবার প্রস্ততি পর্বে পায়রা বা গানিপিগ পানে রেখে ঢাকনির 
খোলসটি পাত্রের মুখে গলিয়ে দেওয়৷ হয় ও ঢাঁকনিটি পাত্রের মুখেই আলা! রাখা 
হয় (চিত্র ১১৯, ভান দিকের ছাঁব লক্ষণীয় )। পাত্রের তলার খোলসের মধ্যে 
একটা সাদা কমাল রেখে খোলসটি পাত্রের তলায় পায়ে এক করে রাখা হয়। 
পাত্রের তলার খোলস তর্জনীতে চেপে ধরে হাতল ধরে প্যানটি কি ভাবে ওঠাতে 
হয় তাও এ ছবিতে দেখানো হয়েছে। প্যানের হাতল তিন আঙ্গুলে জাঁড়িয়ে 
ধরে তর্জনী দিয়ে তলার খোঁলস ও অনুষ্ঠ দিয়ে ওপরের খোল যথাস্থানে আটকে 
রাখা হয়। খোলস খনিয়ে ফেলার সময় প্রয়োজনণয় আঙ্গুল আল্লা দিলেই হল। 
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কতব্য ঃ (১) দর্শকের কমাল টুপিতেই সংগ্রহ করে আনা হয়। ততক্ষণ 
রুমালে প্রদর্শক হাঁত দেয় না যতক্ষণ না টপিতে আগুন জালিয়ে জলস্ত কুমাল 
দেখানো হচ্ছে । অধুনা ভদ্রলোকের! নানা! রঙের ও সরু মুঁড়ভাঙ্গা কমাল ব্যবহার 
করেন। এ খেলার জন্য একই দেখতে ছুটি রুমাল লাগে। সাদা ও সাদাসিধা 
কমালই দরকার । প্যানের তলার খোলসে প্রদর্শক যে কমাঁলটি রাখবে তারই 
মহ দেখতে কমাঁল পেতে হলে কয়েক জনের রুমাল প্রত্যাখ্যান করে ঠিক যেমনটি 
দরকার বৃদ্ধি খাটিয়ে জোগাড় করে নিতে হয়। নেহাত যাঁদ তেমনটি না পাওয়| 
যায়, দে ক্ষেত্রে কমাল টুপিতে গ্রহণের পর আর তুলে না দেখানোই ঁয়। 
কত্ত জলস্ত রমাল অকৃতোভয়ে উঠিয়ে দেখানো যাঁয়। 

(২) প্যানের ঢাকনি প্রায় খোল! অবস্থাতেই আনা হয়। স্বতরাং ৪ 
তুলে তার অভ্যস্তর ভাঁগ অনায়াসে দরশকদের দিকে দ্বরিয়ে টেবিলে বা চেয়ার 
রাখা যায়। 

(৩) প্যানটি তুলে ধরতে ছাবতে দেখানো ভাবে তর্জনশর চাপে পাত্রের 
খোলস প্যানের গায়ে চেপে রেখে ওঠানো হয়। প্যানটি জল দিয়ে ধুতে জলটা 
প্যানের মুখে চাঁপানে৷ ঢাকনির খোলসে ঢালা হয়। প্যান কাত করে & জল 
ফেলবার সময় মুখের খোলসটি অন্ুষ্ঠ দিয়ে চেপে ধরলেই জল ঢালা যায়। কিন্তু 
এ সময় প্যানটি বেশী হেলানো যায় না কারণ প্যানের মধ্যে যে জাবটি 
আছে তার ভাবে মুখের খোলস খসে পড়া বাঁচত্র নয়। একটু সতর্ক থাকলেই 
হয়। তবে কাজটি করতে হেলাঁফেলায় কর! হচ্ছে করতে না পারলে যাছু 
সুষ্টি হয় না । ব্লা বাহুল্য, পাত্রের খোলসে প্রদর্শকের কমালটি রক্ষিত আছে। 

(৪) টুপির মধ্যে পানটি বসালেই তলার খোলসটি খসে পড়ে যায়। দর্শকের 
দেওয়া কমালটি খোঁলসের নীচে চাপা থেকে যায়। 

(৫) টুপির ভিতর থেকে ঘে জলস্ত রুমালটি চিমটের সাহায্যে কয়েক বার 
তুলে দেখানো হয়েছে সে রুমালটি পাত্রের খোলসের মধ্যে রাখা প্রদর্শকের 
রুমাল। কিন্তু দর্শকদের দেখে মনে হয় তীঁদেরই দেওয়া কমালটি পুড়ছে। 
শ্পিরটে ভেজানে৷ কাঁপড় পুড়তে সময় লাগে। -স্থতরাং একই কমাল কয়েক 
বার ব্যবহার করা যায়। 

(৬) ভাঙ্গা ডিমের তরল পদার্থ প্যানের মুখে বসানো! খোলষাটির মধ্যে 
কেলা হয়। | 

(৭) ঢাকনি চেপে বপাবার উদ্দেশ্ট পরবে যখন ঢাকনি খোলা হবে তখন 
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খোলসাঁটি তাতে এটে থাকায় খোলস সমেত ঢাকনিটি সরালে পাজ্ে রাখা 
জীবাট বার করার স্থযোগ হয়। 

(৮) থালা! ব৷ প্রেটে প্যান থেকে কি ঢাল! হচ্ছে তা প্রদর্শকের না 
দেখাই উচিত। কারণ, পরে যা বলা হবে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আঁভনয় 
করতে হয়। যাছুর চমক স্বপট্রি করতে হলে যাদুকরকেও কখন কখন 
অপ্রত্যাশিত ঘটন1 ঘটেছে ভান করতে হয়। 

(৯) এ কথা বলতে বলতে পানটি টপর মধ্যে ঢুকিয়ে ওঠাবার সময় 
পাত্রের তলার খোলসটিও প্যানের গাঁয়ে লাগিয়ে বার করে নেওয়া হয়। 
খোলপ সমেত প্যান এখন অন্যত্র রাখা যায়। 

(১০) টুপি এখন পূর্বব দর্শকদের দেওয়া রুমালটি ধারণ করে থাকায় 
প্রতার্পণ করতে কোনও অন্থ্বিধা হয় না। 


ছক্কা-পঞ্জা 


সংঘটন ৫ একটি বাঝ্পে ছুটি খোপ বা ঘর। প্রত্যেকটি ঘরের সামনে 
ও পিছনে দরজা । এ ঘরে এটে বসে এমন একটি পাশা। পাশাটি নিরেট 
কাঠের তৈরী । পাশ! বার করে বাকের ছুটি ঘরের চাঁর পাঁটি দরজ! খুলে 
দেখাবার পর পাশাটি বাক্সে রেখে এঘর-ওঘর খুলে পাশাঁটি নেই দেখিয়ে 
অবশেষে আগে দেখানো খালি টুপি থেকে সোঁট উদ্ধার করে বিস্ময় সহি 
করা হয়। পাশার যাদুর মধ্যে এট বাস্তবকই চমকপ্রদ । 

বাগ.বিস্তার 2 [বাক্স খুলে পাশা বার করতে করতে (১) ] যখনই 
কেউ চালাকি করে আমরা বাল ছক্কাপঞ্তা খেলছে । কথাটা যে এই ছক্কাপপ্তার 
পাশা থেকেই প্রচলিত হয়েছে, সন্দেহ নেই। যে আশ্চর্য লৃকাচুরর ঘটন। 
থেকে এই প্রবাদট! হয়েছে সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি। [পাশাটি ঘিয়ে 
ফিরিয়ে ও ঠুকে দেখাতে দেখাতে ] এটা একটা নিরেট নিরস ছক্কাপঞ্জার 
পাশা । পাশার ছশট দিকে ক্রমান্বয়ে এক থেকে একটি একটি বেড়ে শেষ 
পর্যন্ত ষ্ঠ দিকে ছশট ফৌঁটা থাকে। ফৌঁটা তিলক কাটা এই পাশাকে 
সঙ্জন ঠাওরাঁতে দেরী হয় না। এট! এই বাকঝ্েই বাস করে (২)। [পাশা 
টোবলে রেখে বাঝ্সটি হাতে তুলে] বাক্সাটর ছুটি ঘর। প্রত্যেক ঘরের 
ছাট দরজা! । [ সামনের ও পিছনের দরজ। খুলে দেখাতে দেখাতে (চিত্র ১২*)] 


৭৭৮ ঘাছু বিজ্ঞান 


অর্থাৎ সদর দরজা আর খিড়াকর দরজা ছুই আছে। ইয়ার দৌস্ত এলে সামনের 
দৌর খুলে আপ্যায়ন । আর গয়লা, ম্ব্দি বা পাওনাদার হাক পাড়লে খিড়কি 
খুলে হাওয়া । [সব দরজা বন্ধকরে] এবার একটা টুপির দরকার। কেউ 
যাঁদ হাওলাত দেন বাধিত হব। [টুপি পাওয়া গেলে ধন্যবাদ জানিয়ে 
গ্রহণ, অন্যথা ] যাছুকরদের সবাই বিশ্বাস করেন । তার! চুইলেই পায়। চেন। 
অচেনা সবাই নির্ভাবনায় যথাসর্বন্ব সাগ্রহে সমর্পণ করেন । ধারা পাড়া-পড়শী 





( চিত্র ১২৭) 


বন্ধু-বাদ্ধব কারও কাছে হাঁওলাত বরাত পান না, তার! যাদুকর হয়ে পড়ুন। 
ধার না চাইতেও পাবেন, চাইলে চাতক পক্ষী। ওঃ, টুপি বৃঝ আনেন নি? 
তাহলে আমার টু্পটাই চেয়ে নিই। [ প্রদর্শকের কথার ইন্গিতে সহকারণ টপ 
নিয়ে এলে ] পরের জিনিস ছাড়া বেপরোয়। ব্যবহার করা যায় না তো, তাই 
আমরা চেয়ে চিত্তে কাজে লাগাই । [ ট্াঁপ স্বহস্তে নিয়ে উদ্টেপাণ্টে দেখাতে 
দেখাতে ] একেবারেই খাল টুপি। ভেতরে বাইরে কিছু নেই। আপনারাও 
হাতে নিয়ে দেখুন [ দর্শকের হাতে টুপি দিয়ে ]। এমন শূন্য খালি রিক্ত 
টপ আপনার জীবনে কখনও দেখেন নি। বুঝতেই তো পারছেন, 
বিবাহিত বাক্তির টুপি । বিয়ের পর পুরুষের আশ্চর্য পরিবর্তন হতে থাকে 
'টুপিতে আর মনিব্যাগে, সব শৃন্ত, বিরাট ফাঁক, নিরবচ্ছিন্ন ফাঁক। টপিতে 
তা হলে কিছু নেই। [টুপি ফেরত নিয়ে] টুপিট৷ তা হলে চিত হয়ে 
বিবাহিত মাহুষের মত কড়িকাঠ গনতে থ|কুক [তথাকরণ ]। এত কথার পর 
আপনার! নিশ্চয় আচ করে ফেলেছেন যে এই টুপি আর বাক্স নিবাস) পাশার 
কোনও কাণ্ড ঘটতে চলেছে । প্্রশ্বটা স্বাভাবিক, উত্তরটা অবাক। অবাক হতে 
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চাই না বলেই বক্‌ বক করেই চলোছি। [পাশাশুদ্ধ বাঝসটি হাতে উঠিয়ে ] বাক্সের 
মধ্যে পাশা । পাশা নিরেট । সব দরজা বন্ধ। এখন পাশাটি আপনাদের 
অজান্তে & টুপিতে যাবে কি করে সেটাই সমস্যা । দৌখিয়ে শুনিয়ে জানাজানি 
ভাবে পাশাটি এ টুপিতে পাঠানো মোটেই শক্ত নয়। তা করতে হলে ঘরের দরজা 
খুলুন, [ কথামত কাজ করতে করতে ] পাশা বার করুন, আর সেটি সবাইকে 
দেখিয়ে ট্রপিতে রাখুন (৩)। আমিই প্রথম যাদুকর ঘে ভোজবাজি সর্ব সমক্ষে 
দোখয়ে করি। কারণ বিষ্ভা,- যতই করিবে দান, তত যায় বেড়ে। পাশাট। 
দিব্য টপতে পৌছে গেল। আগ বেড়ে অনেকে বুঝেছেন ব্যাপারটা কি হয়েছে। 
কত্ত এর মজাটা কোথায় কেউ ধরতে পারেন নি। তা হলে আবার করি। 
মনোযোগ দিয়ে দেখুন । [ বাক্সটির ছু ঘরের চার পাট দরজা খুলে দিয়ে ] বাকের 
খোপ দুটি দেখছেন? কিছু নেই। এখন পাশাটা এখানে আনতে হলে টুপ 
থেকে পাশাটি এই ভাবে ভান হাতে তুলুন । তার পর সবাই ব্য।পারটি বুঝেছেন ও 
বিন্ময়ে স্তাম্তত হয়ে পড়েছেন, তাই প্রশংসায় হাততা'ল দিতে ভুলে গেছেন? 
এর চেয়ে অবাক কাণ্ড আর কখনও ঘটে নি। এমন নির্বাক যাদু আমিই একমাত্র 
দোখিয়ে বেড়াই । ধারা ছু বারেও রহস্টা কি ধরতে পারলেন না, তাদের 
অবগাঁতর জন্ত খেলাট। আদ্যোপান্ত আবার করা যাক। পাশাটি এই বাক্সে আছে। 
ডান দিকের ঘরে আছে। বা দিকের ঘর খালি। কোনও ভাড়াটে বসানে। 
হয়নি। ঘরের সব দরজাই বন্ধ। [বাক্সটি বাদকে কাত করাতে একটা শব 
হতেই (৫) ] এবার ভান দিকের সদর দবুজা খুলাছ। তথাকরণ | এ ঘরে পাশ! 
নেই। [দ্রজ! বন্ধ করে বাক্সটি ডান দিকে কাত করে শব হওয়া মাত্র (৫) ] 
এবার বা দিকের দরজ। খুলে দিচ্ছি। সে ঘরও শূন্য । তা হলেহ প্রশ্ন ওঠে 
পাশাটা কোথায়? যাদ্কাগিটা এক বার বুলিয়ো নই । নইলে আপনারা ঘ! 
দেখছেন তা ভুলে যাচ্ছেন [সামনের খোলা দরজ! গাঁয়ে যাছুকাঠির ঠেলায় 
পিছনের দরজ্ধা খুলে ফেলে ] সামনের পিছনের দরজা খোলা । সব ভো ভা। 
ছু ঘরই খা.ল। পাশাটি সদর দিয়ে অন্দরে ঢুকেছিল দেখেছেন কিন্তু খিড়াক 
হয়ে কখন সটান হাওয়! হল ধরতে পারেন নি। |. বা দিকের দরজা ছুটি বন্ধ করে 
বাঝ্সটি ভান দিকে কাত করে শব্ধ শুনিয়ে (৫) ] এ দিকেও পাশা নেই [ ডান 
দিকের সামনের দরজ! আগে থুলে ও পরে য]ছুকাঠির ঠেলায় পিছনের দরজা খুলে ] 
পাশ! এ বাক্সের কোনও ঘরেই নেই । আবার ভাল করে দেধুন। [খোল। 
দ্র] বদ্ধ করে] বাঁ দিকের দরজা খোলা হল, ঘর খালি। সামনের পিছনের 
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দরজাও খোল! গেল, ভেতরে কেউ নেই। অতএব ঘরের দরজ! ছুটে] বন্ধ করা 
যাক। তাঁর পর ডান দিকের ঘরের সদর দরজা! খোলা! হল, ঘরে কেউ নেই। 
যাছুকাঠি ঘরে গাঁয়ে দিতেই পিছনের দরজা হাঁট হল, স্থতরাং এ ঘরেও ছু 
নেই। [আবার খোলা দরজ! দুটি ব্ম্ধ করে বাক্স না হেলিয়ে ] ডান ঘবে পাশা 
নেই [সামনের দরজা খুলেই বন্ধ করে ], বা ঘরেও পাশা! নেই [সামনের দরজা 
খুলেই বন্ধ করে বাক্সটির চার পাশ ঘ্ববিয়ে দৌখয়ে ] এ বাক্সের কোথাও আর 
পাশাটি খুঁজে পাওয়া যাবে না । অর্থাৎ এ বাক্সে পাশা নেই । [বার বার এক 
ঘরের দরজ! যখন খোল! হচ্ছে তখন অন্য ঘরের দরজা বদ্ধ থাকার দরুণ দর্শকদের 
মধ্যে কেউ না কেড এ অবস্থায় নিজে থেকেই প্রস্তাব করেন যে সব দরজ] এক সঙ্গে 
থুলে ফেল! হোক । কেউ কিছু না বললেও দর্শকদের কেউ এমন প্রস্তাব দিচ্ছেন 
শুনে ফেলার ভান করে] ডান দিকের আর বা দিকের দরজ! এক সঙ্গে খু 
দেব? ছু ঘরের দরজাই তো খুলে দেখিয়েছি? জোড়া জোড়া দরজ। কয়েক 
বার তো খুলে দেখালাম । আপনারা জোড় জোড়া চোখে তা দেখেন নি? 
[ দর্শকদের মধ্যে কেউ এত ক্ষণে সব দরজা এক সঙ্গে খুলে ফেলার প্রন্তাব দেন, 
অন্ত! বিষয়টি হঠাৎ বোধগম্য হয়েছে ভান করে ] ওঃ, দুটো ঘবের জোড়া দরজা 
এক সঙ্গে খুলে দিতে বলছেন? এই কথা! আপনাদের সঙ্গে আমার মত 
স্তায় পরায়ণ, নশতিজ্ঞ যাদুকর ছক্কাপঞ্তা খেলছে, বলতে পারলেন? তবে দেখুন। 
[ যাছুকাঠি বাক ছুঁইয়ে ] ডান দিকের সামনের ফটক খুলল, খখিড়কিও খুলে ফেলা 
হল, ঘরে কেউ নেই। [ দরজাগ্ল পৃর্বব খুলে ] এবার বা! দৌোর হাট কর! 
হুল আর অন্দর গাঁলয়ে যাদুকাঠির ঠেলায় পশ্চাৎ দ্বার মৃক্ত হয়ে পড়ল [তথাকরণ] 
কিন্ত যার লাগ আখি পিপাসিত, সে কোনও ঘরেই নেই। [বাক্সের দরজাগালি 
বন্ধ করে সেটি টেবিলে রেখে ] পাশার দর্শন পাওয়! গেল না। গেল কোথায়? 
কথায় বলে, মোল্লার দৌড় মসাঁজদ পর্যস্ত। দেখা যাক এ টুপিতে কি আছে? 
[ টুপি তুলে দর্শকদের দিকে কাত করে পাশাটি অন্য হাতে পড়ন্ত অবস্থায় লৃফে 
নিয়ে] বাক্স থেকে কখন টুপিতে পালিয়ে এসেছে আপনারা কেউ দেখতে পান 
নি। বার বার তিন বার দেখালাম, তাতেও যাঁ্দ না বুঝে থাকেন, তা হলে 
বলব, পবজ্ঞজন বুঝহ সন্ধান” । যীরা বুঝতে পেরেছেন অথচ কাউকে বলবেন 
না, তীরা নিশ্চয় হ্বীকার করবেন এটা একটা ভেন্ধি। যারা দেখেছেন কিন্ত 
বুঝতে পারছেন না, তার! মুখ বুজে থাকুন। আর ধারা বোঝেন নি তারা কাক 
তাড়ান্‌ অর্থাৎ হাততালি বাজান। কারণ ছককাপঞ্জার ঘটন এ ভাবেই ঘটে। 
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উপকরণঃ একটি কাঠের বাক্স (চিজ ১২*)। বাক্সটিতে পাশাপাশি 
ছুটি খোপ বা ঘর। প্রত্যেকটি ঘরের সামনে ও পিছনে একটি করে এক পাল্লার 
দরজা। ঘরগুলি সমচতুক্কোণ এবং সেখানে কাঠের পাশ॥টি টায় ট'য় আটে। 
পাশার আকার তিন বা সাড়ে তিন ইঞ্চি হলেই যথেষ্ট । নিরেট কাঠের পাশার 
( চিত্র ১২১, ডান দিকের ছবি) ওপর খোলস পরানো থাকে । এই খোলস বা 
সহায়কটির (চিত্র ১২১, বা দিকের ছাঁব) পাঁচ দিকের দেয়াল থাকে কিন্ত 
ষষ্ঠ দিক সম্পূর্ণ উ্মৃক্ত রাখা হয় 


যাতে পাশার ওপর গলিয়ে এক 
করা যায়। সহায়কের উন্মুক্ত 
ম্বখের উল্টো দিকের দেয়ালটি 


আসলে এক পালার দরজ! বিশেষ 
(ছবি দ্রষ্টুব্য)। সহায়ক পরানো 
অবস্থায় পাশাটি বাক্সের ঘরে 
যাতে অনায়াসে ঢুকে যায় সেটি লক্ষ্য রেখেই বাকের ঘর দুটি তৈরী কর! দরকার । 
ত্রিস্তরের তক্ত। (দিয়েই সহায়কটি পাশার বশে তৈরণ করতে হয়। সহাঁয়কের নড়ন্ত 
পাল্লাটি রেক্পসিনের কাপড়ের কব্জাতেই লাগান! হয় । জ্রিস্তরের ক।ঠের 'অংশগুলি 
জোড়া দেওয়ার বিষয় «পাশার চাল” খেলায় বিশর্দ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
বাঝ্সটিতে আরও একটু কারগাঁর করা দরকার । সহায়ক পরানো পাশাটি বাকের 
ঘরে রাখতে পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকাতে হয় । কারণ সামনের দিকে ফোকরের 
চার পাশেই চৌকাঠ লাগানো থাকে যাতে সহায়কের চার দিকের প্রান্ত ভাগ 
চৌকাঠে ঠেকে গেলে এ দিকট! সাদা চোখে ধরা না পড়ে। তাছাড়া সহায়কটির 
দরজার পাল্ল। ও বাক্সের পাল্লা যেন এক সঙ্গে একই দিকে খুলে দেওয়। যায় তাও 
করতে হয়। এই কারণেই ঘরের পিছনের দরজা খুলতে যাছুকাঠি সামনে দিয়ে 
ঢুকিয়ে ঠেলে ছুটি দরজা, সহায়কের ও বাক্সের, একত্র খোলা হয় । এ চার পাশের 
চৌকাঠ ঠিক সহায়কের মত পুরু হওয়ায় পাশা ও সহায়কের [িতেদ রেখা সামলিয়ে 
বাখে। পাশাটি অবশ্ত সামনের দিক দিয়ে ঘরে ঢোকানে। যাঁয় [কস্ত সহায়ক যেতে 
পারে না। এই সামান্য কাজটির অভাবে অনেক যাছু সরঞ্জাম যাছুক্রীড়ার 
অন্থপযুক্ত হয়। সহায়কের অভ্যন্তর ও বাক্সের ঘর ছুটির ভিতরের অংশ মায় 
দরজাগুলির ভিতরের দিক অন্ুজ্ল কাল রঙে রাত হওয়! চাই। কাঠের জন্তু 
এই কাল রঙ 'ব্ল্যাক্-বোর্ড পেইণ্ট+ নামে টিনের কোটায় 'বক্রী হয়। অন্তরের 


( 'চত্র ১২১) 
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কাঠ জুড়তে যার্দ অস্থবিধা হুয় তা হলে কাল রঙের রোক্পিন-কাপড় আঠ] দিয়ে 
জুড়ে পহায়কটি প্রস্তুত কর! যায়। সে ক্ষেত্রে পাশাটিকেও রেক্সিনে মুডে নিতে 
হয়। পাশ! ও সহায়কের বাইরের রঙ কাল না করলেও চলে। বাক্সাটির বাইবের 
দিক রঙ না করে ফ্রেঞ্চ পালিশ করলেই ভাল হয়। দরজার হাতল ও বাক্সের 
ওপরের হাতল স্ব স্ব পছন্দ অনুসারে লাগালেই হয়, কারণ ওগ্াঁল শোভা বর্ধনের 
জন্যই লাগানে| হয়, খেলা দেখাতে কাজে আসে না। বাঝ্সটির তলায় একটি 
চোরা কামরা করা দরকার। সেই জন্তই নীচের অংশে সোপানের একট] ধাপ 
করা হয় (চিত্র ১২০)। এ চার দিকের ঘেরা সোপানের মাঝের অংশ ফাকা 
থাকায় ঘরের প্রকৃত তলদেশ ও ধাপের নণচে পাতলা তক্তা এটে দিলেই একটা! 
চোরা কামর! হয়ে যাঁয়। এ কামণায় এক খণ্ড লোহার বা সীদার চতুফোণ পাত 
রাখা থাকে যেট। বাক্স হেলালে পে দিকে গিয়ে পড়ে ও শব্ধ করে। এই পাত 
এ কামরার প্রস্থের চেয়ে সামান্য ছোট এবং কামনার উচ্চতা যতট। তার থেকে 
একটু খাটো হয়। এই ব্যবস্থাও যাদুর ভ্রমোদ্দীপক রতির অন্ততম। 

কনতর্ব্য 2 (১) সহাঁয়কটি বাক্সের ঘরে ছেড়ে দিয়ে পাশাটি বাইরে এনে 
দেখানো হয়। এ সময় সহায়কের পিছনের দরজা] বাক্সের দরজার সঙ্গে একজ্ 
থাক।য় ও সে দিকটা প্রদর্শকের সামনাসামাঁন পড়ায় বিপরীত 1দকে উপাবষ্ট 
দর্শকদের চোখে ঘর খালি দেখায় । 

(২) পাশাটি বাক্সের মধ্যে রাখতে পিছন থেকে সহায়কের মধ্যে ঢুকিয়ে 
ফেল! হয়। 

(৩) সহায়কে ঢাকা পাশাটি বাক্সের পিছন দিক থেকে বার করে টু[পতে 
এনে রাখা হয়। ট্াাপতে পাশাটি রাখতে সহায়কের দরজার দিকটা ওপর দিকে 
রাখা হয় যাতে পরে কেবল মাত্র সহীয়কটি অনায়াসে খুলে ওঠানো যায় এবং পাশা! 
আপন ভারে টাপতেই পড়ে থাকে । 

(৪) কেবল মাত্র সহায়কটি বাক্সের মধ্যে রাখবার সময় বাঝ্সটির পিছনের দিক 
দর্শকদের দিকে ঘৃারয়ে ধরা হয় ও সহায়কটি ঘরে ঢুকিয়ে ফেলা হয়। এ সময 
সহায়কের দরজা ও বাক্সের দরজা একই সঙ্গে যাতে একই দিকে খোলা যায় 
লক্ষ্য রাখতে হয় । সহায়কটির উল্টো দিকটা, অর্থাৎ খোলা মবখটা, যাতে দর্শকদের 
নজরে ন৷ পড়ে তাই এই ব্যবস্থায় কাজ করা হয়ে থাকে । 

(৫) শব্দ করার ব্যবস্থা আগেই বর্ণনা করে হয়েছে । শব্দ করার প্রয়োজন 
এই যে শব শুনে দর্শকগণ ন্বত:ই ধারণ! কবে ফেলেন যে বাক্সাট এক পাশে কাত 
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করার দরুণ নিবেট পাশাটি লে দিকের ঘরের দেয়ালে আহত হয়ে আওয়াজ 
করছে। 

দ্রষ্টুবা 8 পাশার পারবর্তে যখন কেবলমাত্র সহায়কটি বাক্সে রেখে এ-ঘন্র 
ও-ঘরের সামনের দবজ। খোলার পর পিছনের দরজা খোলার দরকার হয় তখন 
যাছুকাঠি সামনের দরজ। দিয়ে গলিয়ে পিছনের দরজা খোলা হয়। কারণ সহায়কের 
দরজার সঙ্গে বাক্সের দরজ| যাতে এক সঙ্গে একই দিকে সবে যেতে পাবে। হাত 
দিয়ে পিছনের ছুটি দরজা সহজে এক সঙ্গে খুলতে পারা যায় না। ঘাছুতে প্রত্যেকটি 
কাজ অনায়াসে ও হেলাফেলার সঙ্গে করতে হয়। কাজ করায় মন দিতে হলে, 
বা দেরী হলে অথব কষ্ট করে করতে হলে, দর্শকদের বিচাবে কিছু কারচুপি করা 
হচ্ছে প্রতীয়মান হতে বাধ্য 


ছত্র বগ্রে তত্র 


সংঘটন £ রঙিন একটি ছাত! মাছুরে মুড়ে রাখার পর একটি ঝোলা 
থেকে কহেকটি নান! বর্ণের কমাল বার করে দেখিয়ে ঝোলার মধ্যে রাখা হয়। 
রুমালগ্রাল বাইরে আনার পর ঝোলাঁটির ভিতর বাহির খালি দেখানো হয়। 
প্রদর্শক এবার মাঁদুরে জড়ানে। ছাতাকে ঝোলার মধ্যে যেতে ও ঝোলার কুমালকে 
মাছুরে আপতে হুকুম দেয়। গ্রথম বার মাঁছুরটা খুলতে দেখা যায় যে ছাতাটা সেখানে 
রয়েছে কিন্তু ছাতার কাপড়টা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে সকের কোণে ঝুলছে। ছাতা 
ধুলতেই দেখা যাঁয় যে পিকে যে কাপড়গুলো ঝুলছে সেগুলো! নানা রঙের রুমাল । 
এবার ঝোলা থেকে বার করা হয় ছাতার কাপড়খাঁনি এবং ঝোলার ভিতর টেনে 
বার করলে দেখ! যায় সেট খাপি। ঝোলায় ছাতার কাপড় রেখে এবং মাদুরে 
ছাতাঁট জড়িয়ে যাছুকাঠির ইশারায় আবার কমাল ও ছাতার কাপড়ের স্থান 
পারবর্তন করালে দেখা যায় যে ছাতাঁটি আগের মত হয়ে পড়েছে ও ঝোলায় 
কমালগাঁল ফিরে এসেছে। যাছুক্রণড়ার মধ্যে এই খেলাটি বর্ণাঢ্য ও চিত্তাকর্ষক । 

বাগ.বিস্তার 2 [ছাতা খুলে দেখাতে দেখাতে | ছাতা কে আবিফার 
করেছে, কে জানে? তবে এ হগে রোদ বৃষ্টি থাকুক, আর না থাকুক, ছাতা দিযে 
মাথা ঢাকা দরকার । ছাতার মত এমন মান সন্তরম মর্যাদা বজায় রাখবার তত্র 
হাতিয়ার দুরণভ! এই ছাতার খাতিরেই ইংলগ্ডের মুখ্যমন্ত্রী চেম্বারলেন নামজাদা 
ব্যক্তি হয়ে পড়েছেন। ছাতা না থাকলে পাওনাদারই বলুন আর ঘাদের মুখ 
দেখাতে চাই না তাদের আড়াল করবি কি করে বলুন? [ছাতা মাথায় দিয়ে 


২৮৪ যাছু বিজ্ঞান 


চক্রবৎ ঘৃর্ণমান করতে করতে ( চিন্্র ১২২)] সবাই নিতা নিয়ামত ছাতা দিয়ে 
মাথা রক্ষা করবেন। এতে অনেক নিশ্রয়োজনীয় ঝঞ্ধাট থেকে, ঝঞ্ধাপাত।, 
বাঁরপাত, এমন কি নিপাত যাওয়া থেকে নিশ্চিত রেহাই পাবেন। [ছাতা 
বন্ধ করতে করতে ] ছাতার ওপর একট! [ৰগ্ভাসাগর বাপকতা শোনা যায় । 
কোনও একজন দারশাঁনক অধ্যাপক রাত্রে বাড় ফিরে ছাতাটি বিছানায় শুইয়ে 
নিজে ঘরের কোণে সারা রাত ঠায় দাঁড়য়ে নাশ ভোর করোছলেন। [ মাছবে 
মোড় ছাতাটি সহুকারিণখর ছু হাতে সমান্তরাল করে ধারয়ে দিয়ে লহুকারা 


নি 
0 


7 ০৮:/, 
/£81 / 


(চিত্র ১২২) 


আনগত গোটানো মাছুরটির ছু কোণ ধরে খুলে ঝুঁলয়ে দেখাতে দেখাতে (১) ] 
সেই অধ্যাপকের শধ্যা বলতে ছিল একটা তক্তপোশ আর তার ওপর পাতা একাট 
মাদুর মাত্র । উপাধান তান সর্ব! নিজের হাতে বয়ে বেড়াতেন | ই্গিতে নিজের 
হাতি ছুটি পর পর বালিশের মত মাথায় রেখে দেখিয়ে ]। লোকে আমাকে 
গ্রফেসর অর্থাৎ অধ্যাপক বলেই গণ্য করেন । নামের আগে ঘেটা সর্ব সাধারণের 
বসালে! হয় আমার সেখানে যা বসে তাতে আমাকে বিশ্রী অর্থাৎ শ্রীহীন করেছে 
দেখেই কথাটা ধরতে পারবেন। অধ্যাপক হিসাবে জনগণের কল্পিত ও আরোপিত 
গুণপনার যতাকাঞ্চৎ আমাকেও বজায় রেখে চলতে হয় । -1 মাছুরে ছাত। জড়াতে 
জড়াতে (২)] এ বিষ্যাসাগরী কাহিনীর অন্যমনস্কতা এঁড়য়ে চলতে আমি 
যখনই ছাতা নিয়ে ঘরে ঢুকি তখনই এই মাছুরে মুড়ে তুলে রাখি যাতে ছাতার 
প্রাতীনধিত্ব করতে ঘরের কোণে দরজার পাশে কখনও না দাড়িয়ে পাড়। 
সাবধানের মার নেই মশাই, সাবধানের মার নেই। [মাছুরে জড়ানো ছাতা 






বাবিধ ক্রীড়। 


৮৫ 


সহকাঁরণীকে ছু হাতে পাঁজাকোলে করে ধরতে দিয়ে (চিন্তর ১২৩)] দেখুন, 
এই ভাবেই ছাতা মাছুরে জাঁড়য়ে দেয়ালে টািয়ে বাঁখ। [ গুটানো মাছবের 
এক দিকের পাটের মধ্য থেকে হাতল টেনে ছাতার কিছুটা] বাইরে এনে (৩)] 
এখন বিশ্বাস করা যায় যে মাছুরে আম নেই, ছাতাই আছে। এ ব্যবস্থায় 
আর যাই হোক না কেন, নিজের বিছানায় 
লম্বা হয়ে শুয়ে নাক ডাকাবার ব্যাঘাত কোন 
দিনই হবে না। এ পর্যন্ত ঘটনাই শুনলেন, 
ঘটতে কিছুই দেখলেন না । [মহিলাদের একটা 
[ ব্যবহারযোগ্য ঝৌলার ভিতর হাত পুরে] 

্ রনি! ং ঘটা করে ঘরনীবর! যখন পথে ঘাটে বেরন, 
4 এট হাতে ঝুলয়েই চলেন। রাষ্ট্রতভাষায় এর 

পরিচয় “ফুটাঁনি কি বটুয়া। আর সাগর পারে 
পঙ্লাতকাদের মাতৃভাষায় “ভ্যানিটি ব্যাগ ।' 
[ ঝোল! থেকে রঙিন রুমাল বার করে ঝোলা 
(টি) ভিতর টেনে উপ্টিয়ে খালি দেখাতে দেখাতে 

(৪) ] আমার মত ছাত্রাবহীন অধ্যাপকের 

গৃহিণীর গুমর করবার মত হারে দৌলত থাকুক, না থাকুক, ফুটান করার 
ঝোলাটি ঠক আছে। আধুনকা তো। আধৃনকা হতে হলে রঙ মেলানো 
কাপড়, জামা, ভ্তা অবশ্ট চাই। তাই এই ঝোলায় নম্বরী বেনম্বরী নোট- 
পাটের বদলে রঙ বেরঙের রুমালই থাকে । খাতে জামা কাপড়ের রঙের সঙ্গে 
মিলিয়ে কমালটিও লোক দেখানো চলে । [রুমাল আটটি গণনা করে দেখাবার 
পর ঝোলায় রাখতে রাখতে ] রুমালগুলো! এতেই রাখ! যাক। ঘরের জানস 
ঘরেই ফিরে যাবে। যাঁদ কেউ বলে আরও কিছু ছিল, আপনাদের সাক্ষী 
দিতে ডাকব। [ঝোল! কোন সহকাঁরিণীর হাতে দিয়ে (চিত্র ১২৫) ] এবার 
এক আশ্চর্য কাণ্ড করতে যাচ্ছি। [যাঁছুকাঠি নিয়ে মাছুরে ও ঝোলায় বুলিয়ে ] 
আঁম় এই মাদুবের ভেতর থেকে ছাতাটিকে পলায়নের হুকুম করছি। [যাছু- 
কাঠি বগলে চেপে রেখে ] মাছুরে এখনও ছাতা আছে [ছাতার বাটটি তর্জনশ 
দিয়ে দোখয়ে বাট ঠেলে মাছুরে ঢুকিয়ে বেখে ] এবার আর ছত্র যত্র তত্র 
নামত । বিশ্বাস করা শক্ত কিন্তু ছাতা আর মাছুরে নেই। | মাদুরটি টিপে 
দেখে ] না, যায়ান। যাহুকাঠির দর্শনলাভের পরও ছাতা! অবাধ্য হবার সাহল 
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পায় কোথা থেকে? মাথায় তুলে ধার বলে, মাথায় উঠেছে বোধ হয়। 
[ সহকারিণীর হাতের গুটানো মাছুরের পাশ থেকে বাট ধরে ছাতা টেনে 
বার করে (৫) ] কর্তার ইচ্ছায় কর্মের হুগ এখন অন্ত গেছে। আজ ছোট 
মুখে বড় কথার ফুলঝুরিতে পৃথিবাটাই বখে গেছে। [ছাতা খুলে মাথার 
ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে (চিত্র ১২৪) ] ছাতা 'যখন মাদুর ছেড়ে যাবে না, 
আমিই না হয় ছাতা! মাথায় দিয়ে ঝোলার 'কাছেই যাই। [ছাতা কাধ থেকে 
নামিয়ে] এ কি কাণ্ড! ছাতার কাপড় কোথায় গেল? এই সেরেছে। 
কাপড়টা মাছ্ধরেই ছিড়ে পড়ে। 
১৬ রইল ? ও বুঝেছি, সা 
/উ; $ ৬ করে বাট টেনে ছাতা যখন 

/ ৯ ্‌ বার করাছি, বেচারা তখন 

ূ কাপড় ছাড়ছিল। লজ্জায় 

রুমালগুলো হাতের কাছে 


তড ন্‌ পেয়ে তাই পরে লজ্জা নিবারণ 
ু ২ করেছে। একটা তামাশ'র 
মত তামাশাই হল বটে। 


সপ পর 


আর এগুলো কি, কোণে 
কোণে ঝুলছে? কাপড়টা 


টুকরো টুকরো! হয়ে ঝুলে পড়েছে? [পিকের বাড়ানো কোণের কমালগুলি 
মনোযোগ দিয়ে দেখে ] এ যে দেখছি গিন্নীর সখের রুমালগুলো| ! 


তা হলে কমালগুলো দেখছি যাদুকরের হুকুম পালন করেছে! দীড়ান 
ঝোলা খুলে দেখি, সাত্য সেগুলোই এখানে আছে কি না। [খোল ছাতা 
মেঝেতে রেখে, ঝোল! হাতে নিয়ে খুলে একটা রঙিন পাট করা কাপড় 
খুলতে খুলতে ] এতো সেই রুমাল! নাঁ তো? এটাই ছাতার কাপড়টা। 
আশ্চর্য! এতক্ষণে বোঝা গেল ছাতার কাপড় ঝোলায় এসে পি ধিয়েছে আর 
ঝোলার রুমাল ছাতায় লটকে ঝুলেছে। [ছাতার কাপড় ঝোলায় রাখতে 
রাখতে ] যেখানে যা পাওয়া গেছে সেখানেই তা থাকুক । [ ঝোলা সহকারণীর 
হাতে সমর্পণ করে ছাতাঁটি তুলে] ছাতাকে এমন ছাদনাতলায় দীড়য়ে বেশ 
পারিবর্তনের অবস্থায় দেখে অনেকেরই নিজের নিজের জাঁবনের একট! দুর্দশার 
কথা নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে। অতএব ছাতাকেও ভত্রস্থ হবার কুঘোগ দেওয়া 


( চিত্র ১২৪) 


বিবিধ ক্রড়া 


পণ 


হোক । [ছাতা বন্ধ করে রুমাল জড়িয়ে মাছুরের পাশ দিয়ে গুজে রাখতে 
রাখতে ] আজকাল এ দেশে যে হারে অশাঁলীনতার আইন চলছে, তাতে 
আমাদের বরাত জোর বলতেই হবে কোনও শ্সীলতা-রক্ষক কোটাল আজ এই 
আসরে উপাস্থিত নেই। ফাঁড়া যখন কেটেছে, আজ এ খেল! এখানেই শেষ 
হোক। তা হলে মাদুর খুলে ছাতাটা বার করা হোক। [ সহকাবরণশী 
মারের ছু কোণ ধরে মাছুর বাঁকয়ে খুলতেই ছাতা যেই না বোরিয়ে পড়ে 
প্রদর্শক সেটি শুন্তে থাকাকাল।ন লৃফে নিয়ে (৬)] এও এক কাণ্ড! মৃহ্র্তে 
ছাতা কাপড় চাঁড়য়ে ফিটফাট । তা হলে ঝোলাটাও দেখা দরকার । [ ঝোল! 
হাতে নিয়ে কমালগুলি বার করে ঝোলার ভিতরের রুমালগুলি বাইরে এনে 
দেখছে (৭)] ঝোলাতেও গুৃধ অবস্থাই বহাল হয়েছে। এই দেখুন সেই 
বাহারে রুমালগুলি। [ রুমাল ঝোলায় ভরে রাখবার সময়] আপনাদের কি? 
এতক্ষণ আপনারা 1দব্য মজা দেখছিলেন। কিন্তু আমার বৃকে যা হাতুড়ির 
ঘা পড়ছিল তা একা আমই শুনছিলাম আর মনে মনে ভয়ে কীপাঁছলাম 
ছাতার সিকে দোল খাওয়! রুমালগুি যা শ্রীমতী দেখতেন ও তখন আমায় 
যা প্রশংসা করতেন তা আপনাদের লবার দেওয়া হাততালিকেও ছাড়িয়ে যেত। 

উপকরণঃ একটি বিশেষ ভাবে গ্রস্তত মাদুর, ছুটি ছাতা, আট জোড়া 
বাতন্ন বডের কমাল ও একটি বিশেষ ভাবে তৈরী কাঠের হাতল দেওয়া 
মেয়েদের ঝোলা । 

মাছুর ছুখানি প্রয়়োজন। একট! পেতে তার ওপর অন্থট! [বাছয়ে চার 
দিক, বেনে দৌঁকানে যে স্থৃতাল 1দয়ে ঠোঙা বাধে, তাই দিয়ে সেলাই 
করে একটি মাদুর করতে হয়। এই সেলাই করার আগে তলার মাছুরটার 
এক দিকের প্ররন্থের ফুট খানেক গুটিয়ে ফেলা দরকার ও সেখানে একটা 
খোপ তৈরী করতে হয় যার মধ্যে অনায়াসে একটা ছাতা গলিয়ে রাখা চলে। 
এই খোপের ছু দিকের মুখ অবশ্ঠই খোল! রাখতে হয়। না হলে কাজ 
হবে না। সোজ। কথায় ছু পাট মাছুরের মধ্যে ওপরের দিক থেকে বার 
ইীঞ্চ নীচে পিছনের মাছুর দিয়ে একট! খোপ করা দরকার যেখানে দ্বিতীয় 
কাপড়াবহণ্ন ও কমাল-ঝোলানো ছাতাটিকে লুকিয়ে রাখা যায়। কোন্‌ 
দিকে ছাতার বাট এই খোপে রাখা হবে তার জন্য সেই মুখে একটা চিহ্ন 
থাকাও আবশ্তক। 

ছাতা হুবে ষেয়েদের ছাতা । অথবা ছোট ছেলেদের বাহার রঙের কাপড় 


২৮৮ যাছু বিজান 


দেওয়া ছাতা । সাধারণ ছাতায় আটটি পিক থাকে ও এ দিকের মাঝের 
কাপড়গুলোও সেলাই করা আট টুকরা কাপড়ে তৈরী হয়। মেয়েদের ছাতায় 
'যদ এ আট টুকরা কাপড়ের রঙ লাল, নীল, হলুদ ও সবৃজ রঙের পর 
লাল, নীল, হলুদ ও সবৃজ রঙের না হয় তা হলে এ কাপড় খুলেচার জোড়া 
চার রঙের করে নিতে হবে। এ রকম ছুটি ছাতার কাপড় লাগবে যার 
একটি ছাতাতে লাগানো থাকবে আর অন্যটি ঝোলার মধ্যে রেখে খেলা! 
দেখানো হবে। 

কমাল লাগবে যোলটি। ছাতার কাপড়ে যে চারটি রঙ থাকবে তাৰ 
সজে মিলিয়ে চার জোড়া রেশমী কমাল দরকার । এর চার জোড়া অর্থাৎ 
আটটি ঝোলার মধ্যে রাখতে হয় আর বাকী আটটি কাপড়-ছাড়৷ ছাতার 
চসিকের শেষ প্রান্তে বেধে রাখা হয়। এই ছাতিটায় রুমাল জাঁ়িয়ে বাটের 
দিক দৌবরা মাছরের পিছনের খোপে আগে ঢুকিয়ে রেখে খেলা দেখাতে | 
পার। যায়। 

ঝোলা সচরাচর যা দেখা যায় তেমন ধরণের ছুটি কাঠের হতল লাগানো 
কাপড়ের খাঁল। প্ররুত পক্ষে যাছুকরাী ব্যবস্থায় এই ঝে|লার হাতল তিনাঁট 
(চিত্র ১২৫)। কারণ এ ঝোলার মধ্যে ছুটি কামরা । কার্গে কাজেই একটা. 
থলিতে দুটি আপাদা! কামরা করতে মাঝের দেয়ালের জন্য আরও একটা 
হাতল দরকার হয়। [কস্ত লোকের চোখে এই মাঝের হাতলটি যাতে সহজে 
ধর না পড়ে সেজন্য হয় প্রত্যেকটি হাতলের ওপর দিকে চেরা দাগ দিতে 
হবে, নয় হাতলের ওপর পিতল বা এযালমিশিয়্ামের একই মাপের চওড়া 
পাতলা চাদর লাগিয্বে নিতে হবে যাতে যখন যে কামরা উন্মুক্ত কর! দরকার 
তখন মাঝের দেয়ালের 
হাতলটি তার উন্টো 
দিকের হাতলের খাঁজে 
ঢুকিয়ে খুললেই কাজটি 
(স্থুসম্পন্ন হয়ে যায়। ডান 
দিকের ছবিতে (চিত্র 

(চির ৯৫) ১২৫) হাতলের কার- 

সাঁঞ্জ পৃথক দেখানো হয়েছে । কাঠের হাতল্র ওপর একটি চিহ্ন রাখলে 
ভাল হয়, যাতে কোন, কামরা কখন খুলতে হবে নিশ্চিত হয়ে খোল! 





বাবিধ ক্রাড়া ২৮৯ 


যায়। খেল! দেখাবার সময় এক বার এ দিক খুলে ভুল হয়েছে বৃঝে, অন্ত 
দিকটা খুলে, খেলা দৌঁখয়ে যতই বাহাছার করা যাক না কেন, দর্শকের 
চোখে অপট্তার গ্লানি ধরা পড়ে যায়। 

কতা (১ ও ৬) গুটানো মাছুরের যে ছু কোণ বাইরে পড়েছে 
সেই ছু কোণ ধরে যাছুন খুললে মাদুর সম্পুর্ণ উন্মুক্ত হয় ও ঝুলে পড়ে। 
এই অবস্থায় পিছনের খোপে রাখা অন্ত ছাতাঁটি হাতে ধরা কোণের কাছা- 
কাঁছি থাকায় ছাতার ভর সামনে থেকে দেখে ঠাহর করা যায় না । গোটানো 
মাছুর সবেগে ও লামনের দিকে ঝাঁকিয়ে খুললে আপল ছাতাটা শৃন্ে ছিটকে পড়ে 
ও কয়েক বার অভ্যাস করলে মাটিতে পড়ার আগে ধরে ফেল] যায়। এ ভাবে খেল! 
দেখালে যাদবের অত্যন্ত দক্ষতার নিপর্শন দর্শককে সন্ধ্ট করে। 

(২) ছাতা মাছুবে জড়াতে খোলা। মাছুরের ঝোলানো। তলার দিক থেকে 
ছাতা রেখে গুটিয়ে যেতে হয়। কারণ, মাটিতে রেখে গোটালে ছ্বিতীয় লুকানো 
ছাঁতার আন্তিত্ব প্রকাশ হতে পারে । নীচের দিক দিয়ে গুটিয়ে ওপরে এসে শেষ 
করলে জড়াতেও যেমন স্থবিধা, খোঁপটাকেও পিছনে রেখে শেষ অংশ জাঁড়য়ে 
ফেলাও সহজ । 

(৩৩৫) এ সময় কাপড়াবহশন ছাতাটিরই বাট ধরে কিছুট। বাইরে 
এনে বাঁখা হয়। 

(৪৩৭) ঝোলায় রুমাল যাঁদ ডান দিকের কামবায় থাকে তা হলে মাঝের 
হাঁতলটি বা দিকের হাতলের সঙ্জে এক করে খুললেই কুম!ল পাওয়া যাবে। আর 
রুমাল বার করে ঝোলার ভিতরের কাপড় ধরে টেনে তৃললে অথবা ঝোলাটি 
ওণ্টালে, ভিতরে আর কিছু নেই দেখানো সহজ । এ সময় একটা বিষয়ে সতর্ক 
থাকাই ভাল। যে দিকে অন্ত কাপড়টি আছে দে দিকটা দর্শকদের চোখে না 
আনাই বৃদ্ধমানের কাজ। কারণ, সে দিকের কাপড় একটু ফুলে ফেঁপে থাকাই 
স্বাভাঁবক। তবে এমন সাবলীল ভাবে এ কাজটি করতে হয় যাতে কারও না 
মনে হজ অপর দ্দিকট৷ লুকানো হচ্ছে। 


খীচার পাখি 
সংঘটন $ একটি খাঁচা রাখার দীড়ে খাচার মধ্যে ছুটি পাঁখ থাকে । 
প্রদর্শক একটা বাক্স খুলে তার ভিতর থেকে একটা রঙচঙে নক্সকাটা কমাল বার 


করার পর বাঝ্সটি খালি দেখিয়ে বন্ধ করে রেখে দেয়। রুমাল দিয়ে খাঁচাটি ঢেকে 
যা---১৯ 


৪৩ ঘাছু বিজ্ঞান 


কিছু ক্ষণ পরে রুমাল তুলে নিলে দেখ! যায় যে পাঁখিশুদ্ধ খাচাটি অশ্ব হয়েছে। 
অবশেষে খাঁচাটি সেই খালি বাক্সটির মধ্যেই পাওয়া যায় এবং পাখি দুটিও তাতে 
থাকতে দেখ৷ যায়। 

বাগবিস্তার £ এবার যে আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটবে তাতে আপনারা ঘাঁদ 
ঘাবড়ে না যান, আমার প্রাণ-পাঁখ খাচ। ছাড়। হয়ে যাবে। কারণ, [ দাড় থেকে 
পাঁখিশ্তদ্ধ খাঁচা তুলে ঘ্বারয়ে ফিরিয়ে দেখতে ও দেখাতে দেখাতে টোবলে রেখে, 
দাড়টি তুলে খাঁচার মত ঘ্বারিয়ে ফাখিয়ে দেখতে ও দোখিয়ে শেষ পর্যস্ত চেয়ারে বা 
টূলে রাখবার সময়] এই সৌখিন সামগ্রীগুলির জন্য আপাতঙঃ আমি গৃহিণী 
কাছে খ্ণী। কিকিজিনিস এই বাবদ সংগ্রহ করে এনোছ সে ফার্টা আধগ 
সেরে ফেলি। এ দাড় দেখুন। তাতে আছে খাচা । খাঁচায় ছুটো৷ পাঁখ। এ পা 
খাঁচা আর দাড় গৃহণীর সাধের জিনিস। আপনাদের আমোদ দিতে, নিজেকে 
বিপন্ন করেও, এগুলো! ন| বলে চেয়ে এনেছি। চুরির চেয়ে “অশ্বথামা হত ইতি 
গজ: ভাবে অন্কপাস্থতির স্থযোগে চেয়ে নিয়ে এলাম । এই মহৎ কর্মটি আর্য 
প্রয়োগই বলুন, আর নিপাতনে সিদ্ধ হয়েছে মনে করুন, রাজধর্মের বিচারালয়ে 
গ্রাহথ নাও হতে পারে । [একটি স্থুদ্বশ্য চৌকা কৌটা উঠিয়ে] এটা! আমার 
নিজস্ব সম্পত্তি; আপবাবও বলতে পারেন। যখন কেউ, বিশেষতঃ গৃহিণী যখন 
দৃষ্টি পথের বাইরে, তখন এটি হয়ে দীড়ায় আমার স্বল্প সঞ্চয়ের পেটরা । তা! হলেই, 
বুঝতে পারছেন, বাইরে যত ফুটাঁনই কার না কেন, ফুট কড়াই ছাড়া এতে আর 
কিছু জম! পড়ে না । দেখুন, এতে কিছু নেই। [ৰাক্সটির ডালা খুলে অভ্যস্তর 
দর্শকদের দেখাতে দেখাতে নিজে এক নজর দিয়ে ] এটা ক এখানে? [একটি 
সুস্থ রমাল বার করে ] এ দেখছি, মান্ধীতার আমলের একটা কুমাল। হ্যা, 
মনে পড়েছে । বাসর জাগরণের পর এটি কোথাও খুঁজে পাই নি। [ কমাল 
সু কতে শবঁকতে ] এখনও এতে আতরের গন্ধ ভূর ভূর করছে। এত ক্ষণে বৃঝলাম 
বনের পকেট থেকে ইনি এত দিন নিনাপদ সঞ্চয়ের পেটরায় কুম্তকর্ণের নিদ্রা 
দিচ্ছিলেন | [ কমালটি বা! হাতে ঝুলিয়ে রেখে বাঝ্সটি দেখাতে দেখাতে ] বাঝসটি 
এখন খালি হয়ে গেছে। খালি বাক্স খোলা না! রেখে বন্ধ করে রাখি [ তথাকরণ 
€১) ]। হ্যা, গছণীর কথা বলছিলাম । তিনি পাখি পোষেন, খাঁচায় রাখেন। 
পাখি আর খাঁচা, "খাঁচা আর পাঁখ তান ঘড়ি ঘড়ি নিরীক্ষণ করেন। দেখে 
দেখে আমার চক্ষ স্থির, প্রাণ ওষ্ঠাগত। কাজেই, যেই না গান্ধি একটু সরেছেন, 
আম খাঁচাটাকে দাড় থেকে এমনি করে সরিয়ে ফোঁল [ তথাকরণ ]। তার পর 
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তোয়ালে ঢাকা দিই । তোয়ালে, তাই তো৷ একটা তোয়ালে যে চাই । আপনাদের 
ঘে কেউ একট! তোয়ালে দিয়ে বাধিত করুন দেখি । তোয়ালে নেই? তোয়ালে 
আনেন নি? অগত্যা! একটা টেবিল ঢাকা, ঝাঁড়ন ব| এ রকম একটা কিছু? তাও 
নেই, আশ্চর্য । বিছানার চাদর একটা তে দিতে পারেন,_সবারই আছে। 
আপনারা কি জন্ত যে সদলবলে ঘাুক্রীড়া দেখতে তাড়াহুড়া করে আসেন, বুঝতে 
পার না। জানেন মশাই, যাছুকরকে দেবার জন্ত নিজের ও পরের আসবাব, তৈজস, 
খাট, আলনা, বিছানা, মশার মায় দুরস্ত ছেলেপুলে এবং মুখবা কিংবা প্রথব৷ 
অর্ধাঙ্গিনদের যখন আনতে ভোলেন না! তখন ছায়াছাব দেখার মত প্রবেশ দক্ষিণাটি 
দিয়ে এ বঙ্গালয়ে সুডুৎ করে ঢুকে পড়েছেন কেন? মনে রাখবেন, যাছুক্রীভা 
দেখতে সপরিবারে সবান্ধবে ও বমাল আসবেন। বেসামাল হয়ে কাচ যাদুর 
আসরে উপাস্থিত হবেন না। যাছকরের কাজে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবেন থে 'পরন্রব্যের 
লোসই্বং, । আপাততঃ আমার উদ্ধাহ বন্ধনের রেশম? রুমালটাকেই তোয়ালের 
মত ব্যবহার কর! যাক [ কমালটি খুলে ছড়িয়ে ছু পিঠ দেখিয়ে ও দুমড়ে পাকিয়ে 
দেখাবার পর খাচাট ঢেকে, রুমাল ঢাক! খ|চা দাড়ের ওপর তুলে রাখবার সময় 
(২) ] এবার খাচাঁটি বেশ দেখাচ্ছে । একবার ভাবুন, গুহিণণ এসে খাঁচা আর 
পাখ এই অবস্থায় দেখে কি মর্ধজ্কদ বিক্ষোভ বাণা উদগীীরণ করবেন। না এতেও 
ভাঁবয়ে তোলার ব্যবস্থাটি পাকা হচ্ছে না। রুমাল ঢাকা খাচাট! দাড়ে তুলে 
রাখ [ তথাকরণ (৩) ]। দীড়ে রইল খাঁচা, খাঁচায় রইল পাঁখ, আর সর্হঃখ 
বিবর্ধন রুমালের আচ্ছাদন দেখে তিনি প্রথমেই যে আর্তনাদ ছাড়বেন তার 
অপেক্ষা করা যাক। এর মধ্যে একবার সর্বাবস্ব-বিনাশন যাছকাঠির পরশ দীড়ে 
বাঁলয়ে দিই [ তথাকরণ ]) মনে মনে আমাদের দাম্পত্য জীবনের দৈনন্দিন 
সম্প্রীতর ছাব কল্পনা করুন। এক সময় গিক্ এলেন। দীাড়ে রুমাল পাতা 
দেখে আমার দিকে একটি মধুর কটাক্ষ হেনে দাড়ের দিকে এগুলেন। নিজের 
স্তর কটাক্ষ বারা কাচ কদাচ খেয়েছেন, তারা অবস্থাই স্বীকার করবেন যে 
সে-দৃপ্টির ক্রিয়া যাদুর ভোকিকেও হার মানায়, হাজার ভোন্ট বিদ্যুতের তাঁড়তা- 
ঘাতকেও তুলোর মত মোলায়েম মনে হয় । আমরা, যাদুকররা, সেই কটাক্ষগুলি 
নিত্য নিয়ামত হজম কার বলেই ন।৷ আপনাদের তাক লাগিয়ে দই। পূর্ব প্রসঙ্গে 
ফেরা যাক। দেবা প্রপন্ধ হাঁস হানলেন। তারপর, তারপর, পাড়ের কাছে 
এগ্ডলেন; কুমালের একটা কোণ ধরে, আমার দিকে ফিরে, রুমালে একটা 
হযাচক] টান দিলেন [ যেমন ভাবে বল! হচ্ছে, সে ভাবে কাজ করে দেখিয়ে কমাল 
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সারিয়ে ফেলার পর দীড়ের দিকে তাকিয়ে ] পাঁখ নেই, খাঁচা নেই, আৰ আমার 
গিনার মুখে সবজাস্ত! হাসিটিও নেই,_চালাকি ধরে ফেলার পুলিলি দ্ও নেই। 
সব উড়ে গেছে। আর উড়ে গেছে আমার আত্মারাম দেহের খাঁচা ছেড়ে । এর 
পরের দাম্পত্য ঘটনাবলণ, যারা বিবাহিত, তীরা অবগত আছেন, ধার! আববাহত 
তীর! শংকর ভাস্ত কেন, স্বয়ং শিবের ব্যাখ্যা শুনেও, ধারণা করতে পারবেশ শা। 
তবে ধারা বিবাহে ৰাতম্পৃহ কিন্বা আগ্রহাস্থিত তাদেরই স্থবাদে দেখাচ্ছি যে 
[ বাঝটি হাতে উঠিয়ে, ভালা খুলে খাঁচা ও পাঁথ বার করতে করতে (9) 4 
দ্বা্পত্য জীবনের আপাত কলহাস্ত নাটকের স্থানার্দষ্ট পারণাম হচ্ছে, ' 
লবুক্রিয়া' । অতএব আপনাবা স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে হাততালি দতে পারেশ 
পাখি খাচাতে আছে, উড়ে যাবার আশঙ্ক। নেই। 

উপকরণ £ ছুটি চতুফোণ খাচা। খাঁচা রাখার একটি দাড়। খাঁচা পুরে! 
রাখা যায় এমন একটা চতৃষ্ষোণ বাঝ্স। প্রত্যেকটি খাচার জন্ ছুটি করে চারটি 
মুনিয়া জাতীয় ছোট পাঁথ। একটা আধ গজ আকারের বড় রুমাল আর [বিশেষ 
ভাবে তৈরণ টেবিল। যাঁদুকাঠির উল্লেখ না করলেও চলে বোধ হয়। কারণ 
অন্ধের যেমন যষ্টি, যাদুক্রীড়াতেও তেমন যাঁছুকাঠি। 

খঁ'চ।__যাঁদও দুটি পৃথক, দেখতে একই মনে হয়। দীড়ে রাখার খাচাটি 
সমচতুষ্কোণ। এই খাঁচার প্রান্তদেশ টিন বা পিতলের পাতের ঘের৷ দয়ে তৈরী 
হয় এবং সক তারের গরাদ দিয়ে প্রস্তত হয়। এক পাশের গরাদের মাঝখানে 
নীচের কে পাখ ঢোকাবার দরজা 
করাও ভাল ( ছাঁবতে দরজ দেখানো 
হয়েছে, [চত্র ১২৬ এবং মাথার [সকে 
হাতল লাগানো থাকে )। খাচাটির জন্য 
যে লহায়কটির প্রয়োজন সেটি একটি 
ধাতুর পাতে তৈরী গরারদবিহীন 
কাঠামো । এই কাঠামোটি খাপের যত 
খাচায় বসালেখীচার চারপাশের কোণ- 
গল ঢেকে রাখে । যেহেতু সহায়কটির 
তলদেশ রাখা হয় না, সেহেতু এই 
সহায়ক খাঁচা গলে বোরয়ে না যায় তার জন্ত সহায়কের ওপরের পাত সমকোণে 
মুড়ে রাখা হয় যেটা খাঁচায় [গিয়ে বাধে, ছবিতে এটিও দেখানো হয়েছে । 





(চিত্র ১২৬) 
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সহায়কের এই বাধার গুণেই খাচাটির মাথার হাতল ধরে ওঠালে সহায়ক শ্তদ্ধ উঠে 
পড়ে। তার বাঁকয়ে শেষ দিকে কড়া করে কড়া ওপরেব্‌ গরাদে লাগালেই হাতল 
হয়ে যায়। অথচ দরকারের সময় সহায়কের দু-পাশ ধরে তুললে খাঁচাটি আপন ভারে 
যথাস্থানে ছেড়ে দেওয়। ঘায় অর্থাৎ লহায়ক ও খাচা পৃথক করা চলে। এই 
খাঁচাটির মত দেখতে আরও যে একটি খাঁচার প্রয়োজন সে বিষয় বাক্সটির গ্রসন্ধে 
আলোচিত হয়েছে। 

খাঁচা রাখবার দ্লাড়টি ছাঁবতে (চিত্র ১২৭) দেখানো হয়েছে । বহন করার 
স্ববিধার জন্য দাড়টি তিন খণ্ডে বিভক্ত। দীড়ের ওপরের কাঠামোর আধারে 
সহায়ক পরানো খাঁচ। রাখলে খাঁচার গরাদ ও 
পাখি দেখা যায় কারণ আধাবটির চার পাশ 
খোলা । সহায়ক ও খাঁচার ওপরমূখী চারটি 
কোণ আধারের কোণের আবঝেষ্টনীর মধ্যে 
চাকা পড়ে যায়। এই আধারটির তলায়, 
মাঝখানে নিরেট কাঠের একটা গৌজ লাগানো 
থাকে, যাতে গৌজটি খাড়া নলের গর্তে এটে 
বসে। দীডের নশচের স্তসটি কাঠের গোলাকার 
চাকতিতে তৈরী, যার ব্যাস প্রায় পাচ ইঞ্চি 
ও দেড় ইঞ্চি পুরু । এ স্তভ্তমুলের মাঝখানেও 
একটা নিরেট কাঠের গৌঁজ খাড়া পৌতা 
থাকে। এই গৌঁজে মাঝের নলটি এটে 
বসাতে হয়। মাঝের নলটি আধ ইঞ্চি ব্যাসের 
ফাপা পিতলের নল। এই [তিনটি পৃথক অংশ সংলগ্ন করলে দীড়টি খেলা 
দেখাবার উপযৃক্ত হয়। 

বল! বাহুল্য, সহায়কে ঢাক! খাঁচাটির হাতল ধরে ঝুলিয়ে দাড়ের আধারে 
সহজেই ঢুকিয়ে দেওয়া যায় অথবা তুলে ফেলাও চলে। খালি লহায়কটি এ 
আধারে রাখলে আপাতদৃ্টিতে ঈীড়ের আধার শুন্য দেখায়। 

টিনের বা পিতলের পাতে তৈরণ বাঝ্সটির পিঠোপিঠি ছু দিকে দরজা থাকে । 
তবে দরজা ছুটি বিপরণত মুখে খোলে (চিত্র ১২৮)। এই বাক্সটির এক দিকে 
পূর্বোক্ত খাচার মত একটি খাঁচা পৃরে রাখা হয় ( ছাঁবর বা দিক ত্রষ্টব্য )। অন্ত 
দিক ফাঁক! থাকে অর্থাৎ সে দিকট] খুলে দেখালে খালি দেখায়। এই দিকেই 





(চিত্র ১২৭) 


২৪৪ 


ফমালটি রেখে ভাল! বন্ধ করে খেলা দেখানো হয়। ফাকা দিকের বাক্সের ফাদ 
চার পাশেই প্রায় আধ হীর্চ ছোট হতে বাধ্য । কারণ এই জায়গাতে বাক্মের 
চার দেয়াল ঘিরে একটা চোরা কামরা তৈরী হয়। এই কামরাটির চার 
দিকের দেয়াল ঘেরা থাকে বটে, তবে ছু পাশের মুখ খোলা থাকে । স্থতরাং এর 





ভিতরের রং কাল হতে বাধ্য, মায় মুখের চার ধার পর্যস্ত কাল রঙের হলে এই 
চোরা কামরার আন্তত্ব হঠাৎ দেখায় চোখে পড়ে না। বাক্সের ভালা বন্ধ 
করলে যাতে আটকে থাকে তার জন্য একটা জিহ্বার মত আগড় লাগাতে হয় । 

টিনের বাক্সটির মধ্যে যে দ্বিতীয় খাচাঁটি রাখা হয় সেটির তলদেশ আলগা 
থাকে । এই তলার অংশ ঠেললে তলা ছেড়ে ওপরে উঠে যায়। চার পাশের 
সিকের মধ্যে কড়ার সাহায্যে এটা লাগিয়ে রাখলেই তলার অংশ ওঠা-নামার 
বাবস্থা হয়ে যায়। তলা ওপরে উঠলেও মাঝখানে প্রায় ইঞ্চি খানেক ফাঁক রাখা 
আবশ্থক, নইলে ছুটি পাঁখি থাকে কি করে? এই খাচাটির তলার নীচেটা ঘোর 
কাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। ফলে খাঁচাটি বাক্সে বাখলে তার তলদেশটাই চোরা 
কামরার চার দেয়ালের একট! দেয়াল হয়ে দাঁড়ায় । এ অবস্থায় বাঝ্সটির খাচার 
বিপরীত দিকের দরজাটি খুললে বাক্সে কিছুই নেই দেখানো যায়, যখন রুমালটি 
অবশ্ত বার করে ফেলা হুয়। 

কতরব্য £ (১) ভালা! বন্ধ করতে বাকটির সামনে ও পিছনে হাত লাঁগয়ে 
বন্ধ করা হয়। বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্ে ভান হাত যা খোলা ম্বখের দিকে থাকে 
তা হলে বা হাতের ঠেলায় বাক্সটি ভান হাতের চেটোয় দাড় কাঁরয়ে দেওয়া হয়। 
এ ভাবে কাজ করার কারণ এই যে দ্বাতাবক তাবে বাঝ্সটি উপ্টে ফেল! ঘায়। 


বিবিধ ক্রীড়া ২৪৫ 


এখন বাসটি চেয়ারে রাখলে ঘখন দরকার খাচার দিকেধ ভালা ওপরেই এসে 
যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ খুলে ফেল! যায়। হাহুক্রীড়ায় অনেক সময় অনেক সামগ্রী 
ঘুরিয়ে রাখতে হয়। প্রায়ই দেখ। যায় দিক পাঁরবর্তনের পম, প্রদর্শক হয় লিজের 
শরীরের আড়াল, নয় অনাবশ্তক জানপটি ঘোরাতে ফেরাতে থাকে । ও ভাবে 
যাদুক্র ড়া দেখানো নেহাঁত অর্ধাচণনের অপকর্ষ গণ্য হওয়া উচিত। 


(২) সহায়ক পরানো খচাটি কমাল দিয়ে টেকে টোবলের কৃষ্ণকলার গহবরের 
ওপর সরালেই খাচাটি দেখ নে পড়ে যায়। কিন্তু সহায়কটি কমালের মধ্যে থাকায় 
খাঁচা রয়েছে দেখায়। রুঞ্চকলার গহ্বর হচ্ছে কাল মখমলে আচ্ছার্দিত টেবিলের 
এক পাশে খাঁচার চেয়ে একটু বড় চতুক্কোণ গর্ত। গর্তে কাল মখমলের ঝোলা 
থাকে। গহ্বরের আস্তত্ব বিলোপ করতে টেবিলের ওপর সাদা আধ হীঞ্চ ফিতে, 
স্থাতর বা জারর, দিয়ে ঘর কেটে নিতে হয় । গহ্বরের সীমানা এ ফিতার রেখায় 
চাহৃত করলে গহ্বরের আন্তত্ব টের পাওয়া যায় না। এখন খাচ]টি বাদ দিয়ে 
রুমাল ঢাকা সহায়কটি টেবিলের অন্যত্র সরালে! হয়। 


(৩) কমাল ঢাঁকা সহায়কটি প্রথম বার দীড়ের ওপর কোনাকুননি রাখ হয় 
যাতে দর্শকর] দেখে মনে করতে পারেন যে খাচা এখনও ওখানে আছে। এ সময় 
রুম[লের ঝুলত্ত অংশ দীড়ের চার দিকে ছড়িয়ে দিলে ভাল হয়। তার পর সহায়কটি 
দাড়ের মধো রুমান চাপা অবস্থায় ঢুকিয়ে দিতে হয়। দীড়ের মধ্যে সহায়ক সম্পূর্ণ 
ঢুকে গেলে রমালের বিপরীত ক্ষোণঞ্চলি টেনেটুনে দিতে হয় ঘাতে সহায়ক ও 
আঁধারের মধ্যে কমালের কোন অংশ ধরা পড়লে ছাড়িয়ে বাখা যায়। কারণ 
একটু পরেই রুমাল সরিয়ে খাঁচা অস্তর্ধান করেছে যখন দেঁখানে! হবে তখন রুমাল 
কোথাও আটকে থাকলে সহায়ককেও তুলে ফেলতে পারে ব৷ নাড়য়েও দলে যে 
শব্ধ হবে তাতেই খেলার অর্ধেক মাহাত্ম্য খর্ব হয়ে যায়। এ শব্দই দশ কদের রহস্য 
সমাধানের জোরাল ইঙ্গিত অবশ্যই দেবে তাতে ভুল নেই। 


(৪) বাঝ্টি রাখবার সময়ই আধ পাক ঘিয়ে বাখায় ওপরের ডালাচি খুলে 
খাঁচাটি বার করা! যায়। তবে এবারও বাঝ্সটি খুলতে বা৷ করতলে সেটি রেখে 
সামনের ভালা খুলে দ্বিতীয় খাঁচাটি পাখি সমেত বাইরে আনা হলে, সঙ্গে দঙ্গে 
অভ্যন্তর খালি বুঝানো! হয়ে যায়। 


২৪৪ যাছু বিজ্ঞান 


কমালটি রেখে ভালা বন্ধ করে খেল! দেখানো হয়। ফাঁকা দিকের বাক্সের ফাদ 
চার পাশেই প্রায় আধ ইঞ্চি ছোট হতে বাধ্য। কারণ এই জায়গাতে বাঝ্রের 
চার দেয়াল ঘিরে একটা চোরা! কামরা তৈরী হয়। এই কামরাটির চার 
দিকের দেয়াল ঘেরা থাকে বটে, তবে ছু পাশের মুখ খোল! থাকে । সুতরাং এর 





(চিত্র ১২৮) 


ভিতরের রং কাল হতে বাধ্য, মায় মুখের চার ধার পর্যস্ত কাল রঙের হলে এই 
চোরা কামরার আস্তত্ব হঠাৎ দেখায় চোখে পড়ে না। বাক্সের ডালা বন্ধ 
করলে যাতে আটকে থাকে তার জন্য একটা জিহ্বার মত আগড় লাগাতে হয় । 

টিনের বাক্সটির মধ্যে যে ছিতীয় খাঁচাটি রাখা হয় সেটির তলদেশ আলগ! 
থাকে। এই তলার অংশ ঠেললে তল! ছেড়ে ওপরে উঠে যায়। চার পাশের 
সিকের মধ্যে কড়ার সাহায্যে এট! লাগিয়ে রাখলেই তলার অংশ ওঠা-নামার 
ব্যবস্থা হয়ে যায়। তলা ওপরে উঠলেও মাঝখানে প্রায় ইঞ্চি খানেক ফীঁক রাখা 
আবশ্বক, নইলে ছুটি পাঁখি থাকে কি করে? এই খাঁচাটির তলার নীচেটা ঘোর 
কাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। ফলে খাঁচাটি বাক্সে রাঁখলে তার তলদেশটাই চোরা 
কামরার চার দেয়ালের একটা দেয়াল হয়ে দড়ায়। এ অবস্থায় বাক্সটির খাচার 
বিপরীত 'দ্দকের দরজাটি খুললে বাক কিছুই নেই দেখানো যায়, যখন কুমালটি 
অবশ বার করে ফেল! হয়। 

কতব্য £ (১) ভালা বন্ধ করতে বাক্সটির সামনে ও পিছনে হাত লাগিয়ে 
বন্ধ করা হয়। বদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সে ডান হাত যাঁদ খোল! মুখের দিকে থাকে 
তা হলে বাঁ হাতের ঠেলায় বাক্সাটি ডান হাতের চেটোয় দীড় করিয়ে দেওয়া হয়। 
এ ভাবে কাজ করার কারণ এই যে ম্বাভাঁবক তাবে বাক্সটি উল্টে ফেলা যায়। 


বাবিধ ভ্রড়া ২৪৫ 


এখন বাক্সটি চেয়ারে রাখলে যখন দরকার খাঁচার দিকেব ডালা ওপরেই এনে 
যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলা যায়। খাহুক্রীড়ায় অনেক সময় অনেক সামগ্রী 
ঘবঁরয়ে রাখতে হয়। প্রায়ই দেখ! ঘায় দিক পারবর্তনের লক, প্রাদর্শক হয় নিজের 
শরীরের আড়াল, নয় অনাবশ্তক জিনিসটি ঘোরাতে ফেরাতে থাকে । ও ভাবে 
যাছুক্র'ড়া দেখানো নেহাত অর্ধাচখনের অপকর্ম গণ্য হওয়]! উচিত। 


(২) সহীয়ক পরানো! খাচাটি রমাল দিয়ে ঢেকে টোবলের কৃষ্ণকলার গহ্বরের 
ওপর সরালেই খাচাটি সেখ নে পড়ে যায়। কিন্তু সহায়কটি রুমালের মধ্যে থাকায় 
খাচ৷ রয়েছে দেখায়। রুষ্ণকলার গহ্বর হচ্ছে কাল মখমলে আচ্ছাঁদত টেবিলের 
এক পাশে খাচার চেয়ে একটু বড় চতুষ্কেণ গর্ত। গর্তে কাল মখমলের ঝোল! 
থকে । গহবরের আস্তত্ব বিলোপ করতে টেবিলের ওপর সাদা আধ ইাঞ্চ ফিতে, 
স্থাতর বা জারর, দিয়ে ঘর কেটে নিতে হয়। গহ্বরের সীমানা এ ফিতার বেখায় 
চাহ্ৃত করলে গহ্বরের আস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। এখন খাচাটি বাদ দিয়ে 
রুমাল ঢাক! সহায়কটি টোবিলের অন্থাত্র সরানো হয়। 


(৩) রুমাল ঢাকা সহায়কটি প্রথম বার দাড়ের ওপর কোনাকুনি রাখা হয় 
যাতে দর্শকরা দেখে মনে করতে পারেন ঘে খাচ1! এখনও ওখানে আছে। এ সময় 
রুমালের ঝুলস্ত অংশ দীড়ের চারু দিকে ছড়িয়ে দিলে ভাল হয়। তার পর সহায়কটি 
দাড়ের মধো রুমান চাঁপা অবস্থায় ঢুকিয়ে দিতে হয়। দীড়ের মধ্যে সহায়ক সম্পূর্ণ 
ঢুকে গেলে রুমালের বিপরীত কৌণগ্জলি টেনেটুনে দিতে হয় যাতে সহায়ক ও 
আধারের মধ্যে কুমালের কোন অংশ ধরা পড়লে ছাড়িয়ে রাখা! যায়। কারণ 
একটু পরেই রুমাল সরিয়ে খাঁচা অন্তর্ধান করেছে যখন দেখানো হবে তখন রুমাল 
কোথাও আটকে থাকলে সহায়ককেও তুলে ফেলতে পারে ব! নাঁড়য়েও দিলে যে 
শব্দ হবে তাতেই খেলার অর্ধেক মাহাত্ম্য খর্ব হয়ে যায়। এ শব্ই দশ কদের রহস্য 
সমাধানের জোরাল ই্গিত অবশ্তই দেবে তাতে ভুল নেই। 

(৪) বাক্সটি রাখবার সময়ই আধ পাক ঘ্বারিয়ে রাখায় ওপরের ডালাটি খুলে 
খাঁচাটি বার করা যাঁয়। তবে এবারও বাঝটি খুলতে বা করতলে লেটি রেখে 
সামনের ডালা খুলে দ্বিতীয় খাচাটি পাঁখ সমেত বাইরে আন! হলে, সঙ্গে দন্গে 
অভ্যন্তর খালি বুঝানো হয়ে যায়। 
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রজ্জুভ্রম 


জংঘটন $ এক খণ্ড দড়ি বার বার পাঁচ বার কেটে, প্রত্যেক বার ছু টুকরা 
হয়েছে দেখিয়ে, আবার জ্কড়ে দেওয়ার চমক এই খেলার সম্পাস্ত বিষয়। দৈর্ধ্যে 
দাড় কখনও ছোট হচ্ছে না প্রমাণ করতে অন্য এক খণ্ড সমান লম্বা দড়ির সঙ্গে 
ঝুলিয়ে মাপা হয় ও শেষ বার দড়ির দু দিক ধরে টানাটানি করেও বৃকঝিয়ে দেওয়া 
হয় যে দাঁড়টি কাটলেও প্ররুত পক্ষে পূর্ব অবস্থাতেই আছে । দড়ির এই যাছুক্রীড়ায় 
কখনও ছেঁটে [কিছু বাদ দেওয়! হয় না বলেই বিবম্ময়টা বেড়ে ওঠে। ূ 

বাগ.বিস্তার £ বাপ ঠাকুর্ণার আমল থেকেই শোনা যাচ্ছে “ছু 
সামলান দীয়'। আজও এই সমস্যার সমাধান হল না। তাই আপনাদের 
বাচানক হিতোপদেশ না উনিয়ে, হাতে-কলমে আমার সমাধানটা করে বুঝাতে 
চাই। আপাততঃ এই ছু গাছি-দড়ি লক্ষ্য করুন। [ছু হাতছু দিকে প্রসারিত 
করে, পাশাপাশি ঝুলিয়ে এবং প্রত্যেক হাতে একটি দড়ি ঝুলিয়ে ] দেখুন, দৈর্ঘ্য 
প্রস্থে দাঁড় ছুটি সমান । আজকালকার গণতাঁঙ্জিক যুগে মুড়ি মিছারর এক দর। 
তাই দড়ি দুটো ছেঁটে কেটে সমান করে নিয়েছি । এবার আপনাদের মতে কোন, 
হাতের দড়িট। ব্যবহার করব, বলুন । আমার বা হাতেরটা, না ডান হাতেরুটা ? 
[যে দড়িটাই নিদি্৯ হোক না কেন, সেটি মেনে নিয়ে (১)] তাহলে বা 
হাঁতেরটাই ব্যবহার করছি । ডান হাতেরটা এই চেয়ারেই রইল [বা হাতের 
দ্বাড় নির্বাচিত হওয়াতে ডান হাতের দড়ি চেয়ারের ঠেলানে রাখতে ব্রাখতে ] 
এখন আমাদের সমন্সাতে ফিরে যাই । কথা হচ্ছিল ছু দিক সামলে চল! । অর্থাৎ 
আয় ব্যয় সামলানে। [বা হাতে দড়িটা করতলের এ পাঁশ থেকে ও পাশ দিয়ে 
ঘ্বাবিয়ে পিছনের ঝুলস্ত প্রান্ত টেনে ছু মুখ সমান করতে করতে (২ ]। দড়িটার 
ছুটো দিক। ধরা যাক, এক দিকের অংশ হচ্ছে আয়ঃ অন্ত দিকের অংশ হচ্ছে 
ব্য়। তা হলে আন ব্যয়ের সামঞ্জশ্ত করতে একট! দিক টানতেই হয় এই 
অনটনের বাজাবে। [ দড়ির এদিক ওদিক টানতে টানতে ] অর্থাৎ, হয় আয়কে 
টেনে বাড়াতে হয়, নয় ব্যয় টিপে টিপে করতে হয়। তা না করতে পারলে 
দিক সামলানো! যায় না। এতক্ষণে আমার হাতের দাড়টার ছুটি প্রান্ত 
বরাবর হয়েছে । আয় ব্যয়ের সমতার প্রথম কর্তব্য এ ছুটির সীম! সমঝে 
চলা, যাতে কখনও কোনটা ন! হাতের "বাইরে চলে যায়। [বাঁ হাতের 
করতল টপকানো দড়ির ওপরের অংশটি ডান হাতে উঠিয়ে (৩) ] এ দড়ির এটাই 
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মাঝখান । [ ভান হাত থেকে এ ছু পাট দাঁড় বা ছাতে ধারয়ে দিয়ে ভান পকেট 
বা বৃক পকেট থেকে ভান হাতে কাঁচ নিয়ে ] আয় ব্যয়ের মধ্যে সব সময়ই একটা 
ফাক রাখা দরকার। [কাঁচি দিয়ে বা হাতে ধরা দাঁড়র পাট হওয়। জায়গাঁট 
কেটে (৪) ] আয় ব্যয়ের মধ্যে ফাক রাখতে দাঁড়টার মাঝখান কেটে আমি 
আলাদ] করে দিয়েছ । তবু সমস্যা থেকেই গেছে । আয় আৰ ব্যয় চিরকাল 
সমান থাকে না। আয় কমতে পারে, ব্যয় বাড়তে পারে । অথবা আয় বাড়তে 
পারে,'ব্যয় কমতে পারে। লে ক্ষেত্রে আয় ব্যয়ের সমত! করতে কবে একটা 
গেরে! বাধতে হয় [সঙ্গে সঙ্গে দড়র কাটা অংশ ছুটিতে গেরে দিয়ে (৫) ]। 
সরকারণ উপদেশে বল! হয়, “কোমরবন্ধনণী আরও কষে বাধন” । এখল দেখুন, 
গেরোট! ঠিক দড়ির মাঝখানেই পড়েছে। দড়ি টানাটানির পালোয়্ানীতে 
গেরোটা মধ্যস্থতা করতে পাবে [দড়ি টেনে দোখয়ে]। আয় ব্যয়ের টান! 
পোড়েনে বিশ্ববাসথ হিমশিম হয়ে টেচাচ্ছে, “শক গেরোতেই না ফেসেছি।” এই 
গেরো থেকে মুক্তি পেতে হলে আরও বিপদ জালে জড়িয়ে পড়তে হয় (৫)। 
অতএব গেরো! বাধা দড়িটা হাতে জাড়য়ে ফেলি [ তথাকরণ ]। [হাতে জড়ানো 
দাঁড়র শেষ প্রান্ত কাঁচিতে চেপে ধরে ( চিত্র ১৩০ ভ্রষ্টব্য ) খুলতে খুলতে (৬) ] 
দড়র জট খুললেই দেখা যাঁবে, ঘা ছিল ছুর্ভাবনার জটাজাল তা হয়ে গেল সবল 
সহজ সুত্র । [গ্রাস্থহণন দড়িটা টেনে দেখাতে দেখাতে ] মনে আছে নিশ্চয়, ছুটো 
একই মাপের দাড় নিয়ে এই গবেষণা শুরু করোছলাম। এখন দেখুন অন্ত দাঁড়টা 
আর হাতের দাঁড়টা লম্বায় সমান [ পাশাপাঁশ ঝুলিয়ে দোঁথয়ে ]| আয় ব্যয়ের 
আনিশ্চয়তায় নাশ্চস্ত থাকা যায় না। আপনাদের মধ্যে এক জন আমায় যাঁদ 
একটু সাহায্য করেন তা হলে অবশ্থই আধিক সমস্ত মিটে যায়। মহান্গতব 
কেউ আন্ুন। [ আগমন উদ্যত দর্শককে সম্বোধন করে] অর্থ পেতে হলে 
চটপট আস্থন, দিতে হলে দেরী করবেন না। [আগন্কককে সমাদরে মঞ্চে 
অভ্যর্থনা! করে নাম ইত্যাদ শুধিয়ে ও সবাইকে শুনিয়ে ] প্রত্যেক সমস্তারই 
ছুটো সমাধান হতে পারে। কেমন, ঠিক তো? একটা নিভু'ল, আর 
অন্তটা ভুল। আগে আপানি দড়ির মাঝখানটা দেখুন। কোথাও জোড়ের 
চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। টেনে দেখুন। মনে হচ্ছে সম্ভ বোনা এক গাছা দাড়। 
আয় ব্যয় ঠিকমত সামলাতে পারলে, আয়করের সাধ্য কি, গোৌঁজামিলের 
আতসান্ধ খুঁজে বার করে? তা হলে, এবার আপান দাঁড়টার একটা দিক 
এই ভাবে মুঠোয় চেপে ধরুন যাতে সবাই শেষ অংশটা ঝুলছে দেখতে পায়। 
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আমিও আপনার মত অন্থ দিকটা ধরে রাখি (*) [তথ্ধাকবণ ]। আমার বাঁ হাতের 
নীচে যতখানি দড়ি ঝুলছে, আপনার মুঠোর নীচের দড়িটাও ততথানি ল্বা। 
আমার মুঠোর সঙ্গে আপনার মৃঠো ঠেকিয়ে ধরুন, সবাই যাতে দেখতে ও বৃঝতে 
পারেন যে যা বলছি তা ঠিক [ছু জনের মুষ্টি পাশাপাশি রাখার পর প্রদর্শক দড়ির 
মধাস্থল কাঁচির ফাঁকে উঠিয়ে (চিত্র ১৩১ ভ্রষ্টব্য 7, দড়ির এ জায়গা কাটলে 
নিশ্চয় সমান ছু টুকরো হয়ে যাবে [ বলার সঙ্গে সঙ্গে দড়ি কেটে (৮) ]1 এখন 
দেখা যাঁক, সমান ছু টুকরো হয়েছে কি না। [ আগন্তকের হাতের দণ্ড নিয়ে 
প্রদর্শক তার হাতের দড়ির পাশাপাশি ঝুলিয়ে ধরতেই ছোট বড় ছু টুকরো দেখা 
যেতে ] এ যে আঁচিস্ত্যনীয় অভূতপূর ঘটনা! নিঃসন্দেছে মধ্যস্থল ছেদন করা 
হল. অথচ পারিণামে পাওয়া গেল ছুটি অসমান খণ্ড । আয় ব্যয়ের সমতা করার 
এই বিষম ফল বিল্ময়কর। [ ব| হাতের দড় ছুটির ঝুলস্ত অংশ ডান হাত দিয়ে 
বা হাতে জড়াতে জড়াতে (৯) ] আয় বায়ে কোনও একটা বঝাড়লেই বিষম 
বিপাস্ত। [কাঁচতে দড়ির একটা ডগ! ধরে বাঁ হাতের জড়ানে। দড়ি খুলতে 
খুলতে ] দড়ি যে ছু টুকরো! হয়েছে তাতে আর ভুল নেই। আয় ব্যয়ের ফাকও 
জোড়াতালি দিয়ে বেমালুম মেলানো! অপম্তব। তবু কি কাগুটাই ঘটল, দেখুন । 
[ একটি অখণ্ড দড়ি দেখিয়ে ] এবারও আয় বায়ের হিসাব মিলেছে । তার চেয়েও 
বড় কথা [ অন্য দড়িটা পাশাপাশি ঝুলিয়ে ] এখনও দড়ি ছুটো৷ মাপে এক । এর 
পরেও কেউ যাঁদ আয় বৃঝে ব্যয় করতে না শেখেন তা হলে বলব, আপনার 
ব্যয়কে ছাটুন যাঁতে আয়কে না! ছাপিয়ে ঘায়। ঘে সমণকরণ বিদ্যালয়ে বিভীষিকার 
[বিষয় ছিল, বড় হয়ে আয় ব্যয়ের সমীকরণের ফপরে পড়ে আমার মত আপনারাও 
অনেকে বাল্যকালের বিদ্যাভ্যাসের ফাঁকিতে আফসোস করে থাকেন। আমি 
এখন আপনাদের সেই সমীকরণের পাঠ শুরু করিয়ে দিলাম । [দ্বিতীয় দড়িটা 
চেয়ারে রেখে কাচি হাতে নিয়ে ] আমার বা হাতের দাঁড়টা এক দিক ধরে ঝুলিয়ে 
রাখছি আর কীচিটা ঝুলস্ত অংশে চালিয়ে যাব। যেই না কাঁচটা দাঁড়র মাঝ 
বরাবর পৌঁছাবে আমায় বলবেন । [ বিষয়টা কয়েক বার করে দেখিয়ে কাঁচি দাঁড়র 
বা হাতের কাছ থেকে সরাতে সরাতে, থামুন বল! মাত্র (১০), কাঁচর কাছের 
দড়ির অংশ বা হাতে তুলে দিয়ে (চিন্ত্র ১৩৩), সেখানটা কেটে ] দড়িটা এবারও 
ছু টুকরো হয়েছে। কিন্ত সমান দুটি খণ্ড হয় নি। এ থেকেই জান! গেল আয় ও 
ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমরা কতখানি বেহুসাবী। যাই হোক, এবারও জোড়াতালি 
দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক | পূর্ববৎ দাঁড়র ঝুলস্ত অংশ বা হাতে জাড়য়ে, 


বাবধ ক্রীড়া ২৯৯ 


দড়র একট] থেই কাচিতে ধরে খুলে এক গাছ। করতে করতে (১১)] বিস্তাভ্যাসের 
কালে ভুল হলেই মুছে ফেলা যেত। কিন্ত জীবনের অঙ্কে ভূঙগট! মোছা যায় না, 
আবার নতুন করে করাও চলে না। এবারও দেখুন, এই দাঁড়টা আর অন্ত দঁড়িটা 
মাপে একেবারে সমান সমান [পাশাপাশি ঝুলিয়ে ধরে ]| এ থেকেই বুঝতে 
পারছেন, যতই কাটাকুটি করুন না কেন, সমস্যা যা ছিল তা এখনও আছে। 
আগেই বলোছ, এ সবই গেরো অর্থাৎ গ্রহের ফের। ফের যাঁদ আয় ব্যয়ের রফা 
করতে যাই তা হলে চোখের অনুমানের চেয়ে বিচক্ষণ বাবস্থা নিতে হয়। সমস্থ 
হচ্ছে আয়-ব্যয়ের দফা রফা। তা করতে হলে প্রকৃত মধা পন্থা, থুড়ি মধাস্থল, 
নির্ভুলভাবে নির্ণয় হওয়া দরকার ৷ জ্যামিতি বলেছে, একটি সরল বেখাঁর মধাস্থল 
নির্ণয় করতে হলে কি সব আকা বৃকি করতে হয়। দড়ি ঝুলিয়ে ধরলেও পরল 
রেখা হয়। আমার মনে হয় দড়ির দুটি প্রান্ত যাঁদ গেরে! দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় 
[ কথামত কাজ করতে করতে (১২)] তা হলে গ্রস্থির ঠিক বিপরীত দিকটা মধ্যস্থল 
হয় [ ঞ সময় গেরোট1 এক হাতের মঠোর মধ্যে রেখে অন্য হাতে দ়িটা মাথার 
ওপর তুলে নিয়ে ছেড়ে দিতেই গেরোটা নশচে ঝুলছে দেখা যায় ]। এখন এখানটা 
কাটলেই দড়িটার মাঝখানটাই কাট? পড়বে (১২)। [ কাটা দ়িটা ঝুলে পড়তেই 
গেরোটা মাঝখ|নে দেখা যায়; গেরো৷ দোঁখয়ে ] এবার আমরা" অবশ্থই দড়িটা 
সমান ছু অংশে কেটেছি। গণিতের একমাত্র গুণ এই যে মুর্খরাও মুখ ফুটে 
বলতে ভয় পায় আর জ্ঞানীরা তো মৌনশ বাবা । আমাদের রাজ্য-সভায় বিধান- 
সভায় যে দিন থেকে গাঁণতের ভাষ। প্রচলিত হবে সে দিন থেকে আত বড় 
মুখফোড় বিরোধীদলেরও মৃখ বন্ধ হবে। না হওয়া পধস্ত আমাদের আয়কর, 
ব্যয়কর, সঞ্চয়কর, সম্পাত্তকর, দানকর মায় সস্তান-সম্ভতিকর দিয়ে দিয়ে সর্বন্থাস্ত 
হতে হবে। [ দড়টা বা হাতে জড়াতে জড়াতে (১৩) ] এবার দেখা যাক আয় 
ব্যয় হাতের মুঠোয় এল কি নাঁ। [ পূর্ব কীচিতে দাঁড়র একটা খেই চেপে 
ধরে খুলতে খুলতে ] অবস্থা আবার পূর্ববৎ। অর্থাৎ আয় বাড়লেই ব্যয় বাড়ে, 
আর আয় ন! থাকলে অভাবও কমে । [ বাঁ হাতে দড়িটা ঝুলিয়ে অন্য দড়িটা পাশা- 
পাঁশি ঝুলিয়ে (১৪) ] এখনও দেখুন ছুটে] দ্ড়ই সমান। কাটাকুটি যতই ককন 
না কেন, বঙ্জত্রম [ কাটা টুকরো লুকিয়ে রাখতে ] বলে একটা কথা আছে, লেট 
মিথ্যা নয়। [ভান হাতের দড়িটা চেয়ারে জড়সড় করে রেখে (১৫) অন্য দাড়িটা 
নিয়ে ] এত ক্ষণ দড়িটা আম নিজে কেটেছি বলে কেউ কেউ ভাবছেন, আম 
দঁড়িটা কোনও বারই কাটি নি। এ রকম ভাবা ঠিক নয়। নিজের পাওনা থেকে 
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কাটা গেলে বৃক যতটা ফাটে, অস্তট্ের পাওনা কাটতে পারলে মনের মধ্যে তার 
চেয়েও খুশী ফোটে । এবার আপনাদের কাটার স্থযোগ দিয়েই দেখা যাক। 
এটা দাঁড়র মাঝখানে পৌছাবার সহজ নিয়ম (চিত্জ ১৩৮)। এবার আমি নিজে 
কাটতে চাই না। আপনি কাটুন [ আগস্তঁককে সম্বোধন করে এবং তীর হাতে 
কাচি দিয়ে আগের বারের দেখানো রীতিতে দড়িটায় ছুটি বৃত্তাকার পাক তৈর" 
করে (১৬), কাট হলে, বা হাতে দড়িটা ঝুলিয়ে ধরে (চিন্ত্র ১৩৪ ) ] এ বারও 
আয় বায় সমান হল না । অর্থ সমস্যার মুস্বিল ওখানেই । বায় ধরে টানলেই 
নব পারনীতা বধূর মত আয়টিও সলাজ অবগুঠনে গুটি গুটি সেই পথ ধবে। 
পাওনাদারদের নহবত বাজন! শোনাবার আয়োজন করবেন । [ দাঁড়টি পৃর্ববৎ হাতে 
জাঁড়য়ে শেষ খেইট। কাচিতে ধরে খুলে এক গাছ! দড়ি করে (১৭) | এবারও 
দ্বেখা যাচ্ছে, বায় যতই হোক না কেন, যে খায় চান, জোগায় চিন্তামাণ। 
[ দড়ির একটা প্রান্ত আগন্তককে ধরতে দিয়ে অন্য প্রাস্ত প্রদর্শক নিজের হাতে 
ধরে টানাটানি করতে করতে (১৮) ] সবাই এক সময় না এক সময় পৃষিয়ে ফেলে 
অপবায়। ছিসেব৪ চুকে যায়। [ আগন্তককে ধন্যবাদ জানিয়ে, বিদায় দিয়ে, 
খেল! শেষ কর! হয় ] স্থখের আশাতেই আছ; বায় করলেই তো সুখ ? 
উপকরণঃ প্রায় ছ সাত হাত লম্বা ছু গাছা দাড়। এদাঁড়গুলো কড়ে 
আঙ্গুলের মত মোটা, তুলার স্বতার বুনটে বাইবেটা! ঢাকা আর অভ্যন্তরে মোটা 
স্থতার রাশ ভতি, দেখতে গোলাকার । প্রায় এই ধরনের দড়ি আজকালের 
কেরোসিন স্টোভের সল তে ব্যবহৃত হয়। সেগুলি কিছু রোগা । আর লাগে 
এক জোড়া কাঁচি । গরম কাপড় কাটবার জন্ত যে শানিত কাঁচি পাওয়া যায় 
সেটাই ব্যবহার্য । কারণ, এই দাঁড় কাচির একবারের চাপে কাটতে হয়। 
পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটলে খেলার গাত ভঙ্গ হয় ও প্রদর্শকের অপটুতা! দর্শকদের বিরক্তি 
উৎপাদন করে। আর একটি সহায়কের প্রয়োজন । এই সহায়ক এ দাঁড়র টুকরা 
দিয়ে প্রদ্তত করা হয় । জিনিসটি একটি চক্রাকার দড়ির বাল! । দড়ির সাড়ে 
চার বা পাচ ইঞ্চি একট! টুকর! নিয়ে ছু মুখ আঠা! দিয়ে জুড়ে তার পর ছঁচ স্থতো 
দিয়ে জোড়াটা মজবুত করলেই বালা হয়ে পড়ে। চেয়ারে বা! টোবিলে ছু গাছা দড়ি 
ও এই সহায়কটি একত্র রেখে খেল! দেখানে! আর্ভ হয় । দাড় দু গাছার শেষ 
প্রান্ত দুটি ববার [িমেন্টে ভাজয়ে একটু শুকিয়ে নিতে হয়। সাইকেপের টিউব 
জোড়ার ববার, লিমেণ্ট আঠা! ব্যবহার করলে একট। লাল দাগ হয়। [কিন্ত জুতোর 
ক্রেপসোল জোড়ার আঠা সাদ! বা ঘোলাটে । সেই আঠাই ব্যবহার করা শ্রেয়। 


বিবিধ ক্রণভা ৩৬৩১ 


কর্তব্য (১ ও ২) দু গাছা দাঁড় খেল! দেখাবার প্রাক্কালে বা হাতে 
উঠিয়ে ঘখন নেওয়া হুয় তখন সেই সহায়ক বালাটিও & সঙ্গে তুলে ফেলা হয় 
(চিত্র ১২৯)। দড়ি ছুটো স্তুপ কবে রাখার সময়ই বালাটি দুটো দড়ির ছুটো 
খেইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে রাখলে এক নজরে কিছুই ঠাহর করা যায় না। অথচ 
জানা আছে বলেই অনায়াসে সহায়ক বালাটি 
সমেত দাঁড়র শেষ প্রান্ত একজ্রে তুলে দাঁড়টা 
ঝুলিয়ে ধরতে প্রদর্শকের কোনও অস্থবিধ! 
হয়না। এ সময় বা হাতের করতল আকাশের হারার, 2 
দিকে সমান্তরাল করে রাখা হয় ও বালাঁটি 
তর্জনী মধ্যমা অনাঁমকা ও কনিষ্ঠ গুটিয়ে 
দর্শকদের চোখের আড়ালে রক্ষা কর! হয়। 
এবার ছু হাতে দ্ব গাছ দড়ি আলাদা করে ঝুলিয়ে দেখানো হয়। সহায়ক 
বালাটি বা হাতেই আন্গুলবন্দী করে বাখা থাকে | যে ছাতেরই দড়ি মনোনীত 
হোক' না কেন, বা হাতের সহায়কটি সম্তর্পণে গোপন রেখে, অমলোনগত দড়িটা 
ডান হাতে চেয়ারে রেখে, ব! হাতে মনোনীত দড়িটির ডগা করতল পার করিয়ে 
সেই ডগাঁটি করপৃষ্ঠের দিক দিয়ে ধরে টেনে নামানে হয় যাতে দড়ির ছুটি প্রান্ত 
বরাবর হয়। এ সময় বা হাত কাত করে ধর! হয় অর্থাৎ করতল লম্ব রেখায় ধরা 
হয় ও করপৃষ্ঠ দর্শকদের দিকে থাকে যাতে সহায়কটি কেউ না দেখতে পায়। 
দড়িট! বা! হাতে রাখতে ছুঁচে স্থতা পরাবার মত বাল! গালয়ে রাখা হয়। 

(৩, ৪ ও ৫) ডান হাত দিয়ে বা হাতের দু পাশে ঝোলানো দড়ট। তুলে 
ধরবার সময় সহায়ক বাপাটি ডান হাতে উঠিয়ে দড়ি যেখানে বালার ফাদ গলে 
ঝুলেছে সেই জায়গাটি বা আঙ্গুলের চাপে ঢেকে রেখে দেখানো! হয়। বা হাত এ সময় 
লম্ব রেখায় রাখা হয় ও করপৃষ্ঠ দর্শকদের দিকে ঘোরানো! থাকে । দর্শকদের 
দাঁড়র মধ্যস্থল বুঝাতে এ বালাটির ফাসটিই দেখানে! হয়ে থাকে । তার পর পকেট 
থেকে কাচি নিয়ে বালাটি কেটে দিলে সেখানে ছুটি কাটা অংশ দেখা যায় এবং 
দাঁড়র নীচের ঝুলস্ত অংশ দুটি দেখে কারও আর সন্দেহ থাকে ন| যে দাঁড়িট। 
ছু টুকরা হয়নি। এবার ওপরের অংশ দুটি নিয়ে একটা গেরো দিয়ে দেওয়া 
হয়। যাঁদও মা একটি গেরোই দরকার এবং তাই দেওয়া হয়, তবু ভান করা 
হয় ছুটি গেরো৷ বাধ! হচ্ছে। এই শেষের গেরোটি দেওয়া হচ্ছে আকাৰে 
প্রকারে । যাছুতে এ রকম ভান আভনয়ের অংশ বিশেষ । 
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(৬) গেরে! বাধা দড়িটা বা হাতে ধরে ঝুলিয়ে দেখাবার পর দড়ি বা 
হাতে জাঁড়য়ে দেওয়া হয়। কারণ দড়িতে যে গেরোটি বাধা হয়েছে সেটি জড়াবার 
সময় অনায়াসেই টেনে সরানো! যায়। এই কাঞ্জাট করার উদ্ে্তেই কাটা টুকরাটি 
দড়িতে মাত্র একটি গেরে! দিয়ে বাঁধা হয়। গেরে! কষে না বাধলে ওটি সহজেই 
দড়িতে হড়কে সরে যায় । বাহাতে সমস্ত দড়িটা জড়াবার সময় যেই না গেরোর 
টুকরাঁটি ডান হাতের 
মুঠোয় এসে পড়ে তখন 
গেরোটি এ হাতে চেপে 
ধরে দড়িটা পাকাতে 
থাকলে শেষ পর্যন্ত গেবোর 

রনী টুকরাটি খসে ভান হাতেই 

থেকে যায়। এ সময় 

ডান হাতে গেরোর টুকরাটি রাখা চলে এবং এ হাতেই কাচি তুলে “দাঁড়র 

শেষ প্রাস্তটি ধরে দড়িটা খুলে ঝুঁলয়ে ধরা যায় (চিত্র ১৩০)। টুকরাটি বা 

হাতে হস্তাস্তারত করে অন্ুষ্টের চাপে রাখতে পারলে ভাল, কারণ সম্পূর্ণ দাঁড়টা 

বা হাত থেকে খুলে ফেলার পর ডান দিক ফিরে দর্শকদের যখন 

দ়টায় কোনও বাঁধন নেই দেখানো হচ্ছে, এবং সকলের মনোযোগ দড়িতে 
আকৃষ্ট, তখন বা হাতের টুকরাটি বাঁ পকেটে রাখার স্বর্ণ সযোগ পাওয়া যায়। 

(৭) দড়ির মধ্যস্থল নির্ণয় করতে এবার প্রদর্শক বা হাতে দাঁড়র একটা দিক 
মুঠোয় ধরে নেয় এবং মুঠোর নীচে খানিকটা প্রান্ত ঝুলিয়ে রাখে । আগন্তক 
দর্শককেও দাঁড়র অন্য দিকের অংশটা একই ভাবে ধরিয়ে দেওয়া হয় (চিত্র ১৩১)। 
ছু জনের হাতের ঝুলস্ত অংশ সমান থাকলে অবশ্তই কাচিতে ধর! জায়গাটি দড়ির 
ম।ঝখান হতে বাধ্য । কিন্তু এই জায়গা কেটে ফেলে প্রদর্শক যখন দর্শকের হাতের 
দড়িট! নিজের হাতের দড়ির পাশে ঝুলিয়ে ধরে তখন ছোট ও বড় আকারের 
দ্াঁড়ই দেখ| যায়। তার কারণ প্রদর্শকের হাতের মুঠোয় বাড়তি খাঁনকটা দড়ি 
লুকানো থাকে যেটা ছবিতে ফুটাকি চিহ্ন দিয়ে বুঝানো হয়েছে। 

(৮) ছাবতে দেখানো কাচিতে ধরা অংশটি কেটে দেওয়া হয় (চিত্র ১৩১) 
এবং ছু জনের হাতে ছু টুকরা দাঁড় দেখে কারও আর লন্দেহ থাকে না যে দাড়ি 
কাটা হয় নি। 

(৯) দাড়ি দুটি পাশাপাশি ঝুলিয়ে ধরার সময় আঠা মাখানে। প্রাস্ত ছুটি ওপর 
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দিকে তুলে নেওয়া হয় যাতে সেই ছুই অংশ না একজ্স হয়। এ আঠা মাখানো 
মুখ এক হলে লেগে যায়, যা আগেই লোকদের জান! ভাল নয় । দড়ি দুটি হাতে 
জড়াবার আগে আঠা মাখানো 
মুখ ছুটি, বা হাতের মধ্যে এনে, 
এ হাতেরই আন্গুল দিয়ে ছুই মুখ 
জোড়া লাগাতে হয় আর এই 
কর্মটি ঢাকতে ডান হাতে দড়ির 
এক একটা অংশ বা হাতে 
জড়িয়ে দিতে হয়। জোড়া মুখ 
শক্ত হতে সামান্য সময় নেয় 
বটে, কিন্ত ঠিক মত ছু মুখ 
জোড়৷ লাগলে সহজে খুলে যায় 
না। তবে সাবধান হয়ে এই 
দাঁড়' নাড়াচাড়া করতে হয় 
যাতে জোড়ের জায়গায় অত্যাধক 
টান বা ভার না পড়ে । 

(১০) দাঁড়র মধ্যস্থল দর্শকদের 
দিয়ে স্থির করিয়ে নিতে দড়ির 
ঝুলস্ত অংশটি কাচির ডগায় উঠিয়ে কাঁচি সারিয়ে দ়িটার শেষ প্রান্ত পর্যস্ত 
কয়েক বার চালিয়ে যাবার সময় তাদের অস্থরোধ করা হয় যে কাচিটা 
ঘেই দাঁড়র মাঝ বরাবর পৌছেছে তীরা যেন থামতে বলেন। এই নির্দেশ 
ক্রমে এক সময় যেই না কোন দর্শক থামতে বলেন, প্রদর্শক তৎক্ষণাৎ সেই 
অংশটি ব| হাতের করতল পার করে রাখে, ফলে দড়িটায় একটা পাক দেখা 
যায় (চিত্র ১৩২ )। দাড়ির ঝুলস্ত অংশ বা হাত পার করে রাখা মাত্র প্রদ্রশ'ক 
কাঁচ দিয়ে অন্ত প্রান্তের, পূর্বে যে অংশ বা হাতে ধরা ছিল, সেখানের দাঁড়ি 
উঠিয়ে কেটে দিতেই (চিত্র ১৩৩) বাঁ হাতে ধর! দড়িটার দুটি কাটা অংশ 
ওপবের দিকে ও অন্য ছুটি মুখ নীচে ঝুলতে দেখা যায় (চিত্র ১৩৪)। দড়িট! 
স্থতরাং, চোখের দেখার বিচারে, ছু ভাগে বিভক্ত হয়েছে প্রতীয়মান হয়। 

(১১) এ অবস্থায় নগচের ঝুলস্ত স্ব দুটি তুলে দেওয়া হয় বা হাতে এবং 
ছুটি দাঁড়র চারটি মুখ দেখানো হয়। পরক্ষণেই একটি মুখ ধরে দড়িটা বা হাতে 





(চিত্র ১৩১) 
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জড়ানো হয্ব। প্ররুতপক্ষে ডাঁন হাতে কাটা ছোট ট্করার একটা মুখের সন্ধে 
বড় দাড়িটার একটা মুখ অলুষ্ঠের চাপে ধরে ফেলা হয় যখন দাঁড় শেষ দিকটা বা 


১৯৯১4০০৮৮ 


রর 


( চিন্র ১৯২) 


হাতে জড়ানে। হতে থাকে । এরই অব্যবাঁছত পরক্ষণেই জড়ানো দাঁড় খোলার 
সময় ডান হাতে ছোট টুকরা ও বড় দাঁড় এক সঙ্গে ধরে খুললে দাঁড়ট! জুড়ে 
গেছে মনে হয়। 

এ অবস্থায় কাটা দাঁড়টার চারটে মুখ ছাঁবতে দেখানো ভাবেও একত্র করলে 
( চিত্র ১৩৫) ভান হাতে ধরা দীঁড়র একট মুখের সঙ্গে বা হাতের দঁড়র একটি 
মবখ এক করে ডান হাতের অঙ্ুষ্ঠে ধরে অন্ত মুখটা ছেড়ে যাঁদ টেনে ওঠানো 
হয় ত। হলেও দাঁড়টা সম্পূর্ণ এক গাছা দাঁড়তে পরিণত করা যায়। এ ভাবে 
দাঁড় জোড়া লেগেছে দেখাতে হলে বা! হাতের মুঠোর মধ্য [দিয়ে বুহৎ্ অংশের 
দাঁড়টা যাতে পৃরাপৃির চলে আসে সে ভাবে কাজটি করতে হয়। 

(১২) এবার দাঁড়র যাঝখান স্থির করতে দাঁড়গাছার দুটি খেই গেরো দিয়ে 
বেঁধে ফেলা হয়। লোকে তাই দেখছে মনে করে। কিন্ত প্রদর্শকের হাতে যে 
ছোট টুকরাটির সঙ্গে সমস্ত দাঁ়টা ধর! রয়েছে সে সময় ঝুণস্ত কটা তুলে যখন 
ব। হাতের কাছে আনা হয় তখন বড় দাঁড়টার মৃখ দুটি বা! হাতের বুড়ো আন্গুলের 
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তলায় চেপে রেখে, ছোঁট অংশের দুটি মুখ বার করা হয় (চিত্র ১৩৬)। এখন বড় 
দাঁড় ছুটি প্রান্ত বা অনুষ্ঠের চাপে রেখে, বা হাতের ছোট টুকরার ছুটি প্রাস্ত ডান 


হাত দিয়ে একটি গেবো 
বেঁধে, দ্বিতীয় গেরো দেওয়ার 
ভান করা হয়। এই গেরো 
যথা সম্ভব আনা ভাবে দেওয়া 
হয় এবং গেরোটি দেওয়ার 
আগে লক্ষ্য করে দেখে নিতে 
হয় যে যেঅংশে গেরোটি 
বাঁধা হবে সেই অংশটি দাঁড় 
গাছার বৃহত্তর কাটা! অংশ 
িন। কারণ এঁ গেরৌকে পরে 
হড়কে পরাতে হবে। মনে 
করিয়ে দেওয়া! ভাল যে এই 
দুঁড়টার মাঝামাঝি জায়গা 





( চিত্র ১৩5) 


আঠা দিয়ে জুড়ে রাখা হয়েছে এবং এ জোড় বেশী রগড়ান সহা করতে 
পারে না, খুলে যেতেও পারে। এই জোড়টা যাতে ঠিক মাঝখানে না পড়ে 


( চিত্র ১৩৪) 


তার জন্যই সঞ্চম কর্তীব্যে প্রদর্শক তার 
মৃঠার মধ্যে খানিকটা বাড়তি দাঁড় 
গোপন রেখোঁছল । গেবো বাধা হলে 
গেবোটি দেখিয়ে, বা হাতে গেরো চেপে 
ধরে, ডান হাতে খোলা মুখ দুটো চেপে 
ধরে দড়িটা টানটান করলেই গেরে 
ডান হাতের বিপরীত দিকে বৃত্তাকার 
দঁড়তে সরে যায়। এখন বাঁ হাত থেকে 
দাঁড় ছেড়ে দিয়ে ঝুলিয়ে গেরোটি নশচে 
ফেলা হয়। ডান হাতের দাঁড় বা হাতে 
হ্তাস্তারত করতে খোলা মুখ ছুটি 





(চিত্র ১৩৫) 


সাবধানে ধাঁরয়ে দেওয়! হয়। গেরোর উল্টো দিকে দাঁড় কাটার সময় বা করপৃষ্ট 
দর্শকদের দিকে,রেখে ভান হাতে কীঁচ নিয়ে করতলের আড়ালে কাঁচ 


যা--২, 


৩৪৬৬ 


যাছু বিজ্ঞান 


হঠাৎ বন্ধ করার আওয়াজ করা হয় (চিত্র ১৩৭) ও সঙ্গে সঙ্গে বা হাত 
থেকে ॥দড়র একটা খেই ছেড়ে দিলেই লোকে .দেখে দড়িটা কেটে ফেলা 
হয়েছে। কর্ণ থাকতেও মাহুষ যে বধির এই একটা ছ্টাস্তেই যাহবকরগণ 





/ 


(চিত্র ১৩৬ ) 





প্রত্যক্ষ প্রমাণ পায়। মানুষ অবস্থা কার্ধ অর্থাৎ 
কাটার শব্দ ও দড়ির একটি অংশের পতন দেখে 
কারণ, অর্থাৎ কাচিতে কাটার শব্দের বিচারে 
দাঁড়টি কাটা হয়েছে ধারণা করে। এই 
ইঞ্জিয়গোচর অন্ভাতি ও সেই উপলান্বজ্গাত 
অন্গমান যাছুতে সর্বদাই কাজে লাগানো নর 
(১৩) দড়িটা কাটা হয়েছে ও গেরা 
পর্যস্ত একটা খণ্ড এবং গেরোর পরবর্তী অংশ 
অন্থ একটি খণ্ড, দর্শকদের বলে বুঝিয়ে, ূর্বব 
দড়ি গাঁছা হাতে জড়িয়ে ফেলবার সময় গেরোটি 
ডান হাতে আঙ্গুলবন্দী করার পর দণ্ড়র 


একট! খেই কীঁচির ডগায় ধরে খুলে ফেললে দড়িটা আবার সম্পূর্ণ ও অখণ্ড 


দেখা যায়। 


(১৪ ও ১৫) এবার পাশাপাশি দু গাছা দড়ি ঝুলিয়ে দেখাবার সময় ভান 


হাতে যখন চেয়ার থেকে 
দড়িটি ওঠানো হয় তখন 
দড়ির একটা মাথার দিক 
ধরা হয় ও এ দড়ির 
কিছুটা! অংশ মৃঠায় পুরে 
ফেল! হয়। সুতরাং দড়ি 
দু গাছ! লম্বায় পমান হয়ে 
যায়। যখন দঁড়টার 
ঝুলের দিকে দশকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে 
তখন প্রদর্শক বা হাতে 
ছুটি দাঁড়ই ধরে রেখেছে 


1৫ 


(চিত্র ১৩৭) 


এবং এই শুভ ক্ষণে ছুটি দাঁড় রগড়ে লামনেরটা পিছনে করে রাখে। এটি করার 


বিবিধ ক্রাড়। 


৩৬৭ 


উদ্ধেন্ত, পরে যখন সামনের দাঁড়ট৷ আবার চেয়ারে রাখা হবে তখন এত ক্ষণ 
ব্যবস্বত দড়িটা সেখানে রাখা হয় ও সেই লঙ্গে গ্রান্থটাও স্তপাীরুত দাঁড়র 


অধ্যে ছেড়ে আসা হয়। 

(১৬) এবার আবার দড়ির 
মধ্যস্থল নির্ণয়ের অন্ত ব্যবস্থা । 
এই ব্যবস্থাঁটি অনেকেরই জানা। 
এখানে সেই প্রাচীন যাছুবিগ্যার 
প্রয়োগ রীতির এমন একটা 
শ্বাভাবক ও সাবলীল নির্দেশ 
দেওয়া হচ্ছে যাতে আতি ধারে 
ও শাস্তভাবে কাজটি সুসম্পয় 
করা যায়। লেখার কাতত্ব যেমন 
শব সংযমে, বলার নৈপুণ্য যেষন 
কম কথার পটুতায়, তেমনই যাছু- 





(চিত্র ১৩৮) 


ক্রীড়াতেও কবণীয় .কাজগ্াল যথ! সম্ভব কম আঙ্গুল হাত পা শরীর নাড়াচাড়া 
করে করা । এখানে সেই হম্থ পন্থায় কাধোদ্ধার করার রীতি বর্ণনা কর! হচ্ছে। 





(চিত্র ১৩৯) 


[বিভক্ত হয়ে পড়ে 


বা হাতের বুড়ো আঙ্গুলে 
দঁড়র একটা খেই চেপে ধরে, 
ডান হাতে অন্য থেইট1 ধরে, 
দঁড়িট বা হাতের আঙ্গুলের ওপর 
একটা পাক দিয়ে ছ্বিতীয় পাঁক 
দিলেই বা হাতের দড়িতে ছাট 
সমান গোলাকার ফাস করা 
যায় (চিত্র ১৩৮) । এই অবস্থায় 
ছবিতে যেখানে ডান হাতের 
অনুষ্ঠ রয়েছে সেখানের দড়ির 
অংশাঁট যাঁদ ডান হাতে তুলে 
কাটতে দেওয়া হয় তা হলে 
প্রকৃত পক্ষে দড়িট। দুটি খণ্ডে 


বা হাতের করতল এখন ঈষৎ হেলানো থাকলেও করপৃষ্ঠ 


২৬ টা যাছু [বিজ্ঞান 


দর্শকদের দিকেই রেখে দেওয়া হয়। এইটি এই ভাবে করে কয়েক জনকে দড়ির 
মধ্যস্থল নির্ণয়ের ব্যাপারটি সম্যক উপলান্ধ করানো হয়। 

দাঁড়টা কাটাবার সময় হুবহু এ একই রকমে ছুটি ফাস তৈরী করা হয়। 
কিন্ত এবার ৰা হাতে ধরা দড়ির খেইটির অংশ বিশেষ কাট! দরকার । এই 
উদ্দেস্টে এখন বাঁ হাতের করতল প্রায় সমান্তরাল করে ধর! হয় ও এ হাতের 
দাঁড়র খেইট! কড়ে আলগুলের ডগ।য় ঠোঁকিয়ে ঝুলিয়ে ধর! হয় ( চিত্র ১৩৯)। 
ডান হাতের অংশটির প্রথম পাক ৰ। হাতের অন্গষ্ঠমুলের মধ্যে রেখে ছিতীয় 
পাঁকটি যখন শেষ হয় তখন ব1 হাত পৃরাপুরি সমাস্তরাল করে এ হাতাটর কি 
ভেজে ঈষৎ বা দিকে ঘ্ারিয়ে দিলেই বা হাতের দাড়ির কনিষ্ঠায় ঠেকানো অংশটি 
ডান হাতের কাছে এসে পড়ে। এই হেরফের কিছুতেই চোখের নজরে টের 
পাওয়া যায় না । স্থতরাং ধর্শক নিশ্চিস্ত মনে দড়ির ছু হাতে ধরা জায়গ[টিই 
মধ্যস্থল গণ্য করেন ও উপদেশ অন্সাবে, নিদ্ধিধায় কেটে দেন। 

(১৭) দড়িটি অখণ্ড একগাছ। দড়ি করতে কাটা দাঁড়র যে ছুটি প্রাস্তভাগে 
আঠা লাগানে! ছিল সেই ছুটি মুখ এক করে কিছু ক্ষণ চেপে রাখলেই জুড়ে 
যায়। এ বিষয়টি পূর্বে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। ম্মরণ কাঁরিয়ে দেওয়া 
ভাল যে এবারের ব্যবহৃত দাঁড়টি সেই দড়ি যেটি মেপে দেখাবার জন্য গোঁড়াতে 
চেয়ারে রাখা হয়োছল। 

(১৮) এই জোড়া দেওয়৷ দড়িটার একট! দিক দশককে ধরতে দিয়ে অন্ত 
দিকটা প্রদর্শক ধরে যখন টানাটানি করে তথন প্রদর্শক তার হাতে দড়ির কাটা 
অংশ, যেটা জোড়। লাগানো হয়েছে, বাচিয়ে ধরে টান দিতে থাকে। 
এই ভাবে এ খেল! দেখালে দর্শকদের ধারণ! বদ্ধমূল হয় যে দড়ি বারবার 
পাঁচ বার কেটে একেবারে নতুন অবস্থার মত জুড়ে এক করা হয়েছে। শেষ 
বার দড়ি টানাটানির ফলে দ়িটি সম্পূর্ণ এক খগ্ড দড়ি মনে হওয়াই স্বাভাবিক । 


নিরবলন্বন 


সংঘটন £ দর্শকদের পরাঁক্ষা করা একটা পুরু মল।ট দেওয়া বাঁধানো 
বই তাদেরই কমালে জড়িয়ে বাঁধার পর ক্রমান্বয়ে একটি দুটি করে- তিনটি কাচের 
গ্লাস সেই বইয়ের ওপর মৃখ থুবড়ে রেখে এক হাতে বইটি ধরে উল্টে ধরলে 
দেখা যাঁয় যে গ্লাসগুলি বইয়ে আটকে রয়েছে । অবশেষে গ্লাসগুসি বই থেকে 


বিবিধ ক্রড়া ৩০৯ 


ছাড়িয়ে কমাল বাঁধ! বইট! দর্শকদের হাতে দেওয়া হয় যাঁতে তারা কমাল খুলে 
বইটা আবার তন্ন তন্ন করে দেখতে পারেন কি কারণে গ্লীসগুঁলি তাতে লেগে 
ছিল। বইটিতে অবশ্ত কিছুই সন্ধান পাওয়া যায় না। 

বাগৰিস্তার 3 স্বর্গ মর্ড পাতালের আশ্রয় হারয়ে ত্রিশঙ্কুর পৃথবী 
ত্যাগের পর যে অবস্থা হয়েছিল তা একবার কল্পনা করতে পারেন? বলা 
হয়েছে, তিণি মহাশৃন্তে চিরকাল ঝুলে রইলেন । অবলঘ্বন না থাকলে সব 
জিনিসই মাটিতে পড়ে যায়। কিন্ত শৃন্তেও থাকতে পারে, সেটাই এবার হাতে 
কলমে করে দেখাতে চাই। এ বইটা যদি কেউ হাতে নিয়ে খুলে দেখেন 
বড়ই ভাল হয়। [জনৈক দর্শককে শক্ত মলাটের পৃস্তকটি দিয়ে (১) ] এটা 
একটা সাধারণ পাঠ্য পুস্তক, যা আমরা অবসরে পড়ার ভান করে গৃঁহণী 
ও ছেলেমেয়েদের প্রশ্রবাণ এড়াই। পারিবাঁরক বচসার আভাসেই আমরা এই 
দুর্ভেছ্য বর্মের আড়ালে আত্মরক্ষা করি। বইটা আপনার দেখা হয়েছে? বইটা 
যখন ফেরত দিচ্ছেন তখন এ সঙ্গে আপনার রুমালটিও দিয়ে দিন। [বই ও 
রুমাল. ভান হাতে শিয়ে (২)] যাছুকরর! নাকি অনেক কিছুই গোপন করে 
এমন অপবাদও শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যটা হচ্ছে ঢাকাঢুকি না দিলে 
আশ্চর্য করার উপায় থাকে না। তাই আম এই বইটা রুমাল দিয়ে ঢাকছি। 
সবাই ভাল করে দেখুন, রুমাল পেতে বইট! তার ওপর রেখোছি। এবার 
কোনাকুনি খুট দুটো বেধে দিচ্ছি [ তথাকরণ (৩) || বই পড়ার জানল। 
অনেকে বিছানায় পড়ে বই খুলে ঘৃমিয়ে পড়ে। এবার দেখুন, রুমাল বাধা 
ৰই থেকে কোনও কোনও অবস্থায় কিছু পড়ে না। আমার বাঁ হাতে রুমাল 
ঢাকা বইটা আছে! তার ওপর একটা গ্লাস উপুড় করে রাখাঁছ ৫৪)। এবার 
বইটা ওণ্টালে গ্লাসট1 বইয়ের নখচে পড়বে [ তথাকরণ (৫) ] কিন্ত গ্রাসটি 
রুমাল অঁকড়ে ঝুলছে। তার কারণ বই পড়তে পড়তে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে, 
আবার কেউ বা পড়ে ঘৃমায়। এ ক্ষেত্রে গ্লাসটি পড়ে ঘবমাচ্ছে বলে পড়ে যাচ্ছে 
না, পড়াও যায় না। [বই উণ্টিয়ে গ্লাসটি ওপরে তুলে ] বর্তমান নান! পথ 
নানা মত ও নানা বাগ.বিতগ্ডার বুগে আমার এই ব্যাখ্যারও বিরুদ্ধ মতামত 
হবে জানি, তবু উড়ো জাহাজ আবিষ্র্তা রাইট ত্রাতুযুগলের ডীক্ত উদ্ধাত করে 
বলছি, বই উপ্টে ধরলে গ্লাসটি ন৷ পড়ার কারণ হচ্ছে পতনের অবসর লা পেয়ে 
রুমালের অবলদ্বন ছাড়তে নারাজ । এবার আরও একটি গীস রুমালের ওপর 
রেখে উন্টে দেওয়া ঘাক। দেখা! যাক, কি ব্যাপার ঘটে [ তথাকরণ (৬) ]। 


৬১৭ যাছু বিজ্ঞান 


এবারও গ্লাস ছুটি রুমাল ছেড়ে আসতে নারাজ। [বই উদ্টে গ্লাসগুলি 
ওপরের দিকে আনবার সময় ] কাণ্ড দেখে, অনেকেরই “কমৃলি নাহ ছোড়তা 
হায় যনে পড়বে। সত্য তাই ঘটছে। রুমালই এদের ধরে রাখছে। 
[ তৃতীয় গ্লাসটি বইয়ের ওপর রাখতে রাখতে (৭) ] আরও একট। গ্লাস রেখে 
দেখা যাক, উল্টো ফল ফলে কিনা । এবারও গ্রাস তিনটি রুমালে লে'টে রয়েছে। 
বিষয়টা এত ক্ষণে হয় তো অনেকেরই বোধগমা হয়েছে । বইটা যাঁদ না থাকত, 
তা হলে গ্লাস তিনটি এত ক্ষণ যহাশৃন্তে উধাও হয়ে যেত। ত্রিশঙ্কুর মত ভর 
দিয়ে দীড়াবার স্থান পেত না, অবস্থান অসম্ভব। [দর্শকদের কাছে এসে বই 
উন্টিয়ে গ্লাসগুলি ওপরে এনে (৮) ] এবার আপনারা এক এক জন এক একাট 
গ্লাস নিয়ে দেখুন তো গ্লাসের মুখে কোনও আঠা! মাখানো আছে কিনা । 
কারণ, কেউ কেউ ভাবছেন, চালাক করে আঠা দিয়ে বাজিমাত করেছি। 
[গ্লাপ তিনটি তুলে নেওয়ার পর (৯) রুমাল-দাতা দর্শকের কাছে গিয়ে ] 
আপানি এবার এটি নিন। রুমাল খুলে বইটা আমায় দিয়ে দিন। [বই 
ফেরত নিয়ে ও গ্লাস তিনটি সংগ্রহ করে ফেরার পথে] নিন্দ্ুকের মুখে কথা 
আটকায় না, হৃহদের মৃখে প্রশংসা আটকায় না, কিন্ত গ্লাসের ম্বখে রুমাল 
আটকায়। কি আশ্চর্য ব্যাপার 

উপকরণ? শক্ত মলাট দেওয়া পাঠ্য পুস্তকের আকারের একটি বই, 
[তিনটি কাঁচের গ্লাস ও স্হীয়ক ছাড়! প্রয়োজন একটি রুমাল। গ্রাস তিনাঁট 


(চিত্র ১৪০) 
হাক্কা হলেই ভাল। ভারণ গ্লাস পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা! থাকে । সহায়কটি 
যে কোনও শক্ত ধাতুর পাত দিয়ে ছবিতে দেখানো আকৃতিতে প্রস্তুত করা 
হয় (চিত্র ১৪০)। বলা বাহুলা, এই সহায়কের যে তিনটি দাত উচু হয়ে 
আছে (চিত্র ১৪১) তার মধ্যে অন্ষ্ঠের চাপে গ্লাসগাঁল ধরলে আটকে থাকে । 
কমাল ঢাক! থাঁকায় সহায়কের আস্তিত্ব কেউ জানতে পারে না। সহায়কটি 
তৈরণ করতে নিজের অনুষ্ঠ কাগজের.ওপর আন্না ভাবে রেখে প্রথযে একটা 


বিবধ ক্রণড়া ৩১১ 


অন্গুষ্টের বাইরের বেখা টেনে নিয়ে ভার পর ছাবতে দেখানো আকার ও দাতের 

বহিঃরেখা একে নিয়ে জিনিসটা তৈরশ করানো ভাল। এটি লম্বায় চার হীঁঞ্চ 

ও নশচের দিকের অংশ চওড়ায় পৌনে 

এক হইীঞ্চ মত হলেই চলে। তলার দিক 7০. 

বাঁকানো থাকে। এ ভাঞ্জ করা এশার 
ংশটিতে প্রায় সাক হইঞ্চ ফাঁক ( চিত্র ১৪১) 

থাকে কারণ এ অংশটি বইয়ের মলাটের সঙ্গে বইয়ের কিছু কাগজ শুদ্ধ ঢুকিয়ে 

রাখার প্রয়োজন হয়। 

কতৰ্য ঃ যে বইটি এই খেলার জন্ত ঠিক করে রাখা হয়েছে সেইটির 
পিছনের মলাটে কিছু কাগজের মধ্যে ঢুঁক্ষয়ে সহাঁয়কটি আটকে রাখা থাকে । 
সহায়কটি বইয়ে এমন ভাবে লাগাতে হবে যাতে বইটি ওঠালে ও কাত করে ধরলেও 
সহায়কটি যেন খসে না পড়ে যায়। বইটি টোঁবলে রাখতে সহায়কটি বইয়ের 
তলায় রাখা হয়। বইটি ওঠাতে সহায়কটি ভান হাতের চার আঙ্গুলে ঢেকে অনুষ্ 
ওপরে দিয়ে তুলতে হুয়। দর্শককে বইটি দেবার সময় দর্শক যখন বইখানি স্বহস্তে 
টেনে নেন তখন সহাঁয়কাটি সহজেই প্রদর্শকের হাতে খসে এসে যায়। প্রদর্শক 
যাঁদ আগে আভাসে ইঙ্জতে তার হাত খালি দোখয়ে রাখে তা হলে এ সময় হাতে 
সহায়কটি আন্গুলবন্দী হওয়ার কথ! মনেও ওঠে না। অধুনা প্রাহিকের সহায়ক 
পাওয়া যাচ্ছে। এই সহায়কে কাচের চাদরে কোনও রুমীল ন! জড়িয়েই এ খেলা 
দেখানো যায়। 

(২ ও ৩) বইটি ফেরত নেবার সময় সহায়কটি আবার পূর্ব বইয়ের পিছনের 
মলাটে গুজে দিয়ে, বা হাতে বইটি ধরে, ডান হাত বাড়িয়ে রুমাল গ্রহণ করা 
হয়। এবারও ভান হাত খালি দেখানো হয়ে যায়। দর্শকদের কাছে দীড়িয়েই 
ডান হাতের কুমাল বইয়ের ওপর ছড়িয়ে রুমালের ছুই বিপরীত কোণ আগে বেঁধে 
তার পর অন্ত ছুটি কোণ বেঁধে ফেল! হয় । রুমাল দিয়ে বই বাধার কারণ হচ্ছে 
সহায়কের আস্তিত্ব গোপন করা । কুমাল বাধবার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন 
বাধনের ফাক দিয়ে সায়কের দাতের মধ্যে ডান হাতের অন্গুষ্ঠ অনায়াসে বসিয়ে 
দেওয়া যায়। 

(৪, ৬ ও ৮) গ্রাস বসাতে রুমালের অংশ সমেত অনুষ্ঠ ও সহায়কের খাড়া 
দীতের মাঝখানে গ্লাসের মুখের কানা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠের চাপ দিয়ে 
বইট| উপ্টয়ে ফেললে গ্লাসটা বেশী ঝাঁকানি না দিলে খসে পড়ে না। গ্লাসম্তদ্ধ 


৩১২ ধা্ধ বিজ্ঞান 


বই ওণ্টানো ও সোজা করা পর্যস্ত এই অন্ুষ্টের চাঁপ বহাল রাখতে হুয়। কয়েক বার 
্বগুছে অভ্যাস করে মনে যখন ভরসা! হবে যে দেখাবার সময় কোনও ক্রার্ট হবে 
না তখনই জনসাধারণের সামনে এই খেলাটি দেখালে ভাল হয়। ছবিতে গ্লাস 
ক ভাবে সহায়কে বাখা হয় (চিত্র ১৪২) দেখানো হয়েছে এবং পরিচ্ছন্নতার 
দকণ কম|ল দেখানে। হয় নি। 

(৫ ও ৭) বই সোজা করে প্লাস ওপরে এনে তার 
পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্লাপ আগের মত দীত ও 
আঙ্গুলের খাজে বসিয়ে দিতে হয়। | 

(৯) দর্শকরা যখন গ্লাসগাঁল বইয়ের ওপর থেকে 
তুলে নেবেন তখন আর অক্ুষ্ঠের চাপ খা 
প্রয়োজন থাকে না। গ্লাসগাঁল উঠিয়ে নেওয়ার 
পর অঙ্গুষ্টের অন্তম্খী টানে সহায়কাট বই থেকে 
খুলে, আন্গুলবন্দশ রেখে, কমাল বীধা বইটি অন্ত দর্শককে কমাল খুলে নিয়ে 
বইটি ফেরত দিতে বলা হয়। বইটি দর্শক বাঁড়য়ে ধরলে তার তলায় 
সহায়ক গুজে সেটি যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয়। 





তিন সাগরের স্মৃতি 


সংঘটন £ তিনটি তিন রঙের প্লান্টিকের ধালা। প্রত্যেকটি থালায় থালার 
রডের সজে মিলিষে রঙিন বালির স্তপ চূড়ার মত করে রাখা হয়। মুঠা ভরে বালি 
তুলে ঝরিয়ে বাঁিগুলির বঙ দেখানো হয়। পরে একটি কাচের গালা বা স্বচ্ছ 
প্লার্টকের চৌকা পাত্র বা চৌবাচ্চা খালি দেখিয়ে, স্বচ্ছ কাচের জ!গে বালাতি থেকে 
জল তুলে, এ গামলা বা চৌবাচ্চা' জলে প্রায় পূর্ণ করার পর ছু হাতে এক এক 
রঙের বালি তুলে এ জলে ফেলে দেওয়া হয় ও যাছুকাঠি দিয়ে সমস্ত বালি ঘেটে 
দেওয়া হয়। ফলে রঙিন বাঁলিকণা মিলে মিশে একাকার হয়ে ষায়। এত সব 
করার পর দর্শক যখন যে কোনও একাঁট রঙের নাম করেন, প্রদর্শক তখনই জলে 
হাত ডঁবয়ে সেই রঙের শুকনা বালি উঠিয়ে সেই রঙের _থালার ওপর ঝরিয়ে 
ফেলতে থাকে । আরও আশ্চর্যের বিষয় প্রদর্শকের হাত জলে ডুবলেও ভিজে 
যায় না। | 

বাঁগ.বিস্তার £ যাছুকরের পেশা তো! নয়, যাযাবরের নেশা । পথ আমাদের 
পায়ে বন্ধনহধীন গ্রস্থি বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়ায় দেশ দেশাস্তরে। নানা দেশের 
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নানা ম্থাত আমাদের মনের পটে রঙ বেরডে চিন্রিত হয়ে থাকলেও, তা আমরা 
কাউকে দেখাতে পাঁর না। কিন্ত কোনো কোনে! জায়গার স্মৃতিকণ! নিদর্শন 
স্বরূপ দেখাতে হয় তো৷ পাঁর। [তিনটি টুলে রাঁখা তিন রঙের থালাগুলি হাতে 
তুলে প্রত্যেকা্টি থেকে ছু এক মুঠ রঙিন বাল উঠিয়ে ঝর ঝর করে ঝরাতে 
বরাতে (১) ] সপাগর! এই বন্ুম্ধরাতে তিন রঙের সমুদ্র আছে। তাদের নাম 
লোহিত সাগর [লাল বালি ফেলতে ফেলতে ], কুষ্ণ সাগর [ কাল বাঁল ফেলতে 
ফেলতে ] ও গীত সাগর [হলুদ বাঁল ফেলতে ফেলতে ]। আমি এই তিন 
সাগরের তিন রকম বালি সংগ্রহ করে এনেছি, নিজের ঘরে ম্মরণ চিহ্ন রাখব 
বলে। অবশ্ট শ্বেত সাগরও একট! আছে। কিন্ত সেখানে আমার যাঁওয়া হয় 
নি। কারণ, জায়গাটা আমাদের মত গ্রীম্ম প্রধান দেশের বাসিন্দাদের বরফজম! 
হিমেল ঠাণ্ডায় সহা হবে না বলে। সে যাই হোক, আপাততঃ এই তিন 
সাগরের তিন রকমের বালি দেখাবার মত যথেষ্ট সংগ্রহ গণ্য করা চলে। এই 
বালিগুলে শুধু রঙেই আলাদা নয়, প্রকাতিতেও পৃথক। এরা কেউ কারও সঙ্গে 
মেশে'না। যতই মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করা৷ হোক না কেন, আবার আপনা! 
থেকেই আলাদা হয়ে পড়ে । স্বচ্ছ গামলা বা চৌবাচ্চ! দর্শকদের হাতে দিয়ে ] 
এটির ভিতর বাছির আপনাদের এক বার দেখার প্রয়োজন এই যে, মনের ভিতর 
য! থাকে, মুখের কথায় তা বাইরে আনা হয় না। মনে মুখে এক হওয়া মুনি 
খাঁষদেরই সাজে। সোজা কথায় যাদুকরের আর বিজ্ঞানীদের যেই কথা সেই 
কাজ। [পাত্রটি ফেরত নিয়ে মঞ্চে প্রত্যাবর্তন করতে করতে ] তা হলে এই 
সাবান্ত হল যে এই পাত্রটির বাইরে থেকে ভিতবের সব কিছু দেখা যাঁয়, আবার 
ভিতর থেকে বাইরের সব দেখা যায়। খোলাখুঁল বলতে হলে, বলব এতে 
জল রাখব। [পাত্রটি টোবলে রেখে বালতি থেকে জাগে জল তুলে পান্রে 
ঢালতে ঢালতে (২) ] অস্থুগ্রহ করে আপনারা ভুলেও মনে করবেন না, যে-জল 
পাত্রে ঢালাছ সে-জলও এঁ তিন সাগরের অপরূপ রূপহীন জল। এ জল স্বানীয় 
ও বর্ণহপন | . জল দিয়ে পাত্র ভরাবার উদ্দেশ্য এতক্ষণে আপনাদের কাছে জলবৎ 
তরলম্‌ হয়েছে আশ! করি । যারা বুঝতে পারেন নি তাদের অবগতির জন্য 
বলছি, ই যে তিন সাগরের বালি জল থেকে তুলে এনেছি, তা আবার জলেই 
[বিসর্জন দেব। তাতে আপনারা এ তিন সমৃত্রের আশেপাশে না গিয়েও ধারে 
কাছে পৌঁছে যাবেন এখানেই এবং এখনই । আমার যাতে আর কিছু স্থাবধা 
হোক বা না হোক, আপনাদের কাছে যেটা সুর সেটাকে অনাতিদ্বরে এনে দিচ্ছি। 
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এটাও কি কম কথা? বিনা পয়সায়, কোনও পথশ্রম না করেই পৃথিবীর 
দিখাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ পারিচক্ হওয়া কতখানি লাভজনক একবার হিসেব করুন 
দেখি। [ পাত্রের তিন চতুর্থাংশ জলে ভরে ওঠার পর এক একটি রঙিন বালির 
পাঁজ্জ হাতে নিয়ে (৩)] এটা হুল আপনাদের পীত সাগরের বাঁল। সেই বাঁল 
জলে পড়ে আপনাদের পীত সাগরের উপকূলে পৌছে দিয়েছে [হলুদ বালি জলে 
ফেলে ]। চীনের উপকূলে ঘে সমুদ্র বিরাজমান তারই বালি। [ হলুদ পাত্র 
রেখে লাল পাত্র উঠিয়ে ] এটি লৌহত সাগরের খাঁল। আরব ও মিশরের মধ্যে 
অবস্থি5 বাইবেলোক্ত নেই সাগর যার জলভাগকে দু ভাগে হটিয়ে হেটে পার 
হয়েছিলেন যোগীবর মোজেল ও তীর ভক্তবৃন্দ। [ বলার সঙ্গে সঙ্গে বালি জলে ফেলে 
পাত্রটি রেখে তৃতীয় পাত্রটি হাতে নিয়ে] এট! হচ্ছে কৃষ্ণ সাগরের বাঁলি। রঙ 
দেখেই চিনতে পারছেন । [বালি জলে ফেলবার সময় ] এই সাগর এঁশয়ার 
উত্তরপূর্ব কোণে এবং স্বযুরৌপের দাঁক্ষণ-পশ্চিম কোণে ছুটি মহাদেশের ক্রোড়ে 
বরাজিত। [যাছ্কাঠি দিয়ে পাত্রের বাঁল হ্বলয়ে দিতে দিতে (৪) ] এখন তিন 
সাগরের স্থতিকণাগ্লি মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করাছি, যাতে তিন সাগরের 
[তিন রঙা স্বাতি “বিভেদ ভুলিয়া উঠুক আবার আপন বর্ণে মিশি |” [ডান হাত 
খালি দ্বেখিয়ে চৌবাচ্চার জলে হাত ডুবিয়ে (৫) ] এবার আমি চীনের পীত 
সাগরের বালি তুলাছি [হাতে এক মৃঠা বাঁলি উঠিয়ে, হাত ঝেড়ে, হলদে থালার 
ওপর শুকন| বাল ঝর ঝর করে ফেলে ] পাত সাগরের হলদে বালি । [ আবার 
জলে হাত ডুবিয়ে (৫) ] এবার ওঠাচ্ছি লোহিত লাগরের বালি [ পূর্ব লাল 
বালি লাল থালায় ফেলে ] এ বালি ভূমধ্যসাগরে যেতে পাঁর হয়ে যেতে হয়। 
[ আবার হাত জলে ডুবিয়ে (৫) ] এবার ওঠাব রুষ্ণ সাগরের বালি। [ মুঠা তুলে 
কাল থালায় কাল রঙের বালি ফেলতে ফেলতে ] এখন এ সাগরে যেতে হলে 
রাশিয়া দিয়ে যেতে হয়। আগেই বলেছি, যাছুকররা কাজে আর কথায় এক 
দেখলেন, 'তিন পাগরের তিন বুঙা বালি মেশালেও আপন! থেকেই পৃথক 
হয়ে গেছে। নইলে, আমার কি সাধ্য, সেগুলো জলের তল! থেকে হাত 
ডুবিয়ে তুলি। 

উপকরণ £ লাল মাছ পোষার মাঝারি আকারের কাচের জলাধার, অথবা 
প্লান্িকের চৌবাচ্চা দশ হীঁঞ্চ চওড়া, দশ ইঞ্চি খাড়াই আর পনর ইঞ্চি লম্বা, (কিংবা 
্বচ্ছ প্রাহিকের গামলা একটি । লাল, কাল ও হলুদ রঙের তিনটি প্রান্থিকের 
থালা অথবা এ তিন রঙে রঞ্িত করা এযালুমানিয়ামের থালা । এক বালাতি জল 
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ও একটি শ্বচ্ছ কাচের জাগ। আঁর প্রয়োজন বাঁল ও লাইকোপোঁভয়াম 
পাউডার বা চূর্ণ। 

এই খেলার বালি নদশর পাড়ের সাদা বাঁলি না হলে চলে না। প্রায় সের 
তিনেক বালি লাগে । বালি প্রথম জলে ভিজিয়ে কাদা ধুয়ে ফেলতে হয় ও 
খড়কুটো বেছে নিতে হয়। তাঁর পর বাল তিন ভাগ করে এক একটি ভাগ 
এক একটি রঙে রঞ্জিত করে নিয়ে শাঁকয়ে ঝরঝরে করে ফেলতে হয়। জলে 
গোলা রঙ বালি রঙ করতে ব্যবহার করাই ভাল । থালায় বাঁখা বাঁলতে কিছু 
গুঁড়ো রঙ ছড়িয়ে রাখতে হয় রঙটা স্পষ্ট করার উদ্দেন্টে । এর পর তিন রঙের 
বালির তিনটি পিষ্টক বা ঘটে তৈরী করতে হয়। এই ঘটে করার জন্ত তিন 
রকমের ছাঁচ দরকার । একটি ছাঁচ হবে চতুষ্কোণ বা বরফি, আর একটি হবে 
ত্রিকোণ বা ক্রিভুজাকার এবং তৃতীয়টি হবে বৃত্তাকার । এই ছাচগাঁল টিনের 
হলেই হয়। তিন রকমের ছাচ ব্যবহার করার উদ্দেশ্ট হচ্ছে পাত্রের জলের তলায় 
কোন্টি কোন্‌ বঙের বালি তা স্পর্শ করেই যাতে ধৰা যায়। লাল বালি যাঁদ 
ব্রাফির আকারে থাকে, হলুদ বালি তিন কোনা আকারের করা চলে ও চাকার 
মত গোল আকারে কাল বালি রাখলে না দেখেও কোন্ট1 কোন্‌ রডের হাতে 
নিয়েই বেছে নেওয়া যায়। রুঙিন বালি গুড়ো! পদার্থ, জলে পড়ে একাকার হয়ে 
যাবেই। কিন্তু যাদুকরণ বুদ্ধিতেও গুড়ো বাঁলিকে ত্বুটে করার যে উপায় আছে 
তাতে জলে পড়েও বালির ঘটে গলে যায় না, ভিজে ঘায় না, আলাদা থাকে । 
স্বতরাং উপায়টাই বলা যাক । একটা লোহা বা এালুমিনিয়ামের পাত্রে যে কোনও 
একটা রঙের বালি নিয়ে উনানে চাঁপিয়ে দিয়ে বাঁলর সঙ্গে একটা সরু 
মোমবাতির ইঞ্চিটাক লম্! মোঙ্গ দিয়ে গরম করা হয় যতক্ষণ না মোম গলে 
যায়। মোম গলে গেলে ভাল করে বালি উদ্টে পাল্টে সমস্ত বালিতে মোম 
মাঁখয়ে ফেলা হয়। এখন এই বাল একটা ছীচে ভতি করে ঠাণ্ডা করা হয়। 
গরম বাল ঠাণ্ডা হতে অনেক সময় নেয়। ছাচের বালি অন্য বালির মত 
ঠাণ্ডা হয়েছে দেখলে ছাঁচ থেকে বালিটা বার করে ফেল! হয়। ছাচ থেকে 
বালি ঘাঁদ আবকল ছীচের মত দেখায় তা৷ হলে সেই বালি ছাতের মৃঠায় চাপ দিয়ে 
দেখা হয় বালগুলো ঝরে পড়ে কিনা । বালি যাঁদ মৃঠার মধ্যে গুড়িয়ে যায় 
তা হলে বৃঝা যায় বালিতে ঠিক পাঁরমাণ মোম দেওয়া হয়েছে। যাঁদ ছাচ থেকে 
বালি বার করা মাত্র ভেঙ্গে পড়ে তাছলে আরও একটু মোম দিয়ে গরম করে 
াঁশয়ে নিতে হয়। আর যাঁদ বাঁলর ঘটে ম্ঠার চাপে তাজ! না যায় 
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বা গুড়ে! না হয় তা হলে আরও খানিকটা বালি দিতে হয় এবং এক্ষেত্রে মোমের 
মাত্রা বেশী হওয়াতেই ঘ্বটে বেশী আট হয়েছে জানা যায়। এই মোম মৌচাকের 
মোম নয়, বেনে দোকানের খনিজ মোম । 

লাইকোপোিয়াম পাউডার বা খণ্ড রাপায়নিক দ্রব্য বিক্রেতার্দের দোকানে 
পাওয়া! যায়। সাধারণতঃ এই ভ্রব্যটি এক পাউগ্ডের কম বিক্র হয় না। খণ্ড 
হলে সেটি হামানদিস্তা বা শিলে মিহি চূর্ণ করে নিতে হয়। এই জিনিসটি 
জলের ওপর ছড়িয়ে দিলে এমন একটা আস্তরণ ফেলে যে সেই জলে হাত 


ডুবিয়ে হাত ঝাঁড়লে গায়ে এক ফৌটা জলও লেগে থাকে না। এই চূর্ণ 


কাচের জাগে রাখাই ্বাদ্ধমানের কাজ । 


কতৰ্য 2 (১, ৩ ও ৫) থাল! থেকে বালি হাতে তুলে নেওয়া হয় ছু হাতের 
অঞ্জালর মধ্যে চড়ার কিছুটা গ্রহণ করে এবং ফেলার সময় ছু হাতের ফাঁক দিয়ে 
কিছু বালি ঝরে পড়লে শেষ অংশটা! এক সঙ্গে পান্দ্রের জলে বিসর্জন করা হয়। 
এ ভাবে কাঁজ করার উদ্দেস্ত হচ্ছে বালিগুলোর সমস্তটাই গুড়ো পদার্থ সেটা 
বুঝিয়ে দেওয়া। কিন্ত আসলে ব্যাপার হচ্ছে চূড়ার কিছুটা! তলার দিকে" একটি 
বালির ঘটে লুকানো থাকে । এ্বুটে দুহাতে বাল ওঠাবার সময় পরের বার 
গুড়ো বালির সঙ্গে উঠিয়ে নিয়ে প্রথম খাঁনকটা বালি ঝাঁরয়ে অবশেষে হাতের 
সমস্ত বাঁি পাত্রে ফেললে দর্শকদের মনে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে এ 
বালির কিছু অংশ জাময়ে রাখা হয়েছে । 

(২) হ্বচ্ছ কাচের জাগের তলায় লাইকোপোভিয়াম চূর্ণ ছড়ানো থাকে। 
এ জাগ দিয়ে বালতি থেকে জল তুলে পাত্রে ফেললে লাইকোপোিয়াম পাত্রের 
জলের ওপর ভেসে যে আচ্ছাদন স্থপতি করে তাতে হাত ডূবালে হাতের চামড়ায় 
একটা জল নিরোধক আস্তরণ হয়ে পড়ে । যে সামান্য জলকণা হাতে লাগে 
তা এক বার ঝাড়া দিলেই ঝরে যায়। জলে হাত ডূবিয়েও শুকন৷ হাত ওঠাবার 
এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক উপায়। 

(8) যাছুকাঠি দিয়ে জলের বালি ঘ্বুলিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্ঠ হচ্ছে এ পান্রে 
দর্শকের অজ্ঞাতদারে অন্ত কিছু দেওয়া বা নেওয়া! যে হয় নি_সেটি বুঝতে দেওয়া । 
তা ছাড়া তিন রঙের বালির রঙ জলে পড়ে জল ঘোল! করে ফেলে। সমস্ত 
জল ঘুটিয়ে ঘোলা করে প্রদর্শক পাত্রের জলে হাত ডুবিয়ে যখন নির্ধার্ত 
রডের বালির ছুটে বেছে তুঙগবে তখন জলের মধ্যে তিন আকারের তিনটি ঘটে 
দ্র্শকর! কেউ দেখতে পাবেন না । 


টি 
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সংঘটন £ ছুটি ছু দিক খোল! জানিস দেখিয়ে একটি [পাঁড়র ওপর 
রাখার পর অপরাপ্ত ভ্রব্যসস্ভার সেই শূন্যতা থেকে বার করার বিম্মমই এই 
যাদুক্রীড়ার পাঁরণাম। শুন্যোদর জিনিন ছুটির একটি চতুষ্কোণ আয়ত কাঠের 
ছুদিক খোলা বাঝের ন্যায় সামগ্রঠ, অন্যটি গোলাকার চোঙ মাত্র । বাক্সটির 
দুই পাঁশে জাফবি কাটা রন্ধাবিশিষ্ট হওয়ায় তার মধ্যে রাখা চোঙটিও দেখা যায়। 
কোনাকুনি ছুই জাফার অংশ দরশশকদের দিকে রেখে, চোটি খালি দেখিয়ে, 
তার মধ্যে চোঙটি রাখার পরক্ষণেই হরেক রকম দ্রব্যাদ এ চোঙ থেকে 
বাইরে আনা হয় । খেলার শেষে চোঙ, বাক্স ও পড়ি পুনর্বার খালি দেখানো 
হয়ে থাকে। 

ৰাগ.বিস্তার £ দিগ্িদকে ভ্রমণ, তীর্ঘ পর্যটন, সাধন, ভজন করতে 
করতে আতি অবশেষে যাঁছুর পীঠস্থান কামাখ্যায় কামাখ্যা দেবীর মান্দরে হত্যা! 
দিয়েই মনে পড়ল দেশের অভাব পীড়ত জনগণের দুর্দশা । আঁম লোকের 
অভাব মেটাবাঁর জন্য আকুল প্রার্থনা! করতে লাগলাম । স্মরণ হল, এক শরৎ 
সন্ধ্যায় চাঁলর ওপর খড়ের অবয়ব গড়তে দেখে, প্রিয়জনদের আশা আকাঙ্খার 
সাধ মেটাবার সাধ্য নেই বুঝে, সেই যে ঘর থেকে পথে পা বাড়ালাম, আজ পর্যস্ত 
আর নে মুখোও হই নি। এবার ফিরতে হবে, তাদের সাধ আহলাদ মেটাতে হবে। 
তাই কামাখ্য। দেবীর স্বপ্পে প্রদত্ত পান্রগুলি নিয়ে বাড়ির পথে যেতে েতে 
আপনাদের সামনে এসে পড়েছি। কি হবে, না হবে, কিছুই জানি না। 
আপনাদের সাক্ষাতেই এক বার পরথ করে দেখি । যদি সেই স্বপ্র(দেশ সত্য হয়, 
তাহলে তো আমার আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ, আর আপনাদের ভাগ্যে শিকে 
ছি'ড়বে। কারণ, স্বার্থপরের মত এমন একট] ইচ্ছাপূরণ যন্ত্র নিজের জন্য লুকিয়ে 
ন1 রেখে, আপনাদেরও বিলিয়ে দিয়ে যাঁব। ই], বিনামুল্যে বিতরণ করে দেব। 

এবার আপনারা অনুগ্রহ করে একে একটু মনোযোগ দিন ও দৃষ্টিপাত 
করুন । এটি চিমনি, ছুদিক খোল [ চোউ তুলে বার করে দেখাতে দেখাতে (১) ] 
আমার কল্পতরু কারখানার নল। একেবারেই ফাঁপা । এক দিয়ে তাকালে 
আপনাদের দেখতে পাই। গাঁদক ঘ্বারয়ে ধরলে আপনারাও আমাকে দেখতে 
পান। মজাই বটে! [আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে ] এঁ চৌকা জিনিসটা হচ্ছে 
কারখানার ঘর। [ চোটি চৌক! খোপের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে (২) ], জাফরিকাটা 
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খোপটি উঠিয়ে ঘ্বারিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে দেখাতে (৩) ] এই ঘরের চারটে দেয়াল। 
ছুটি দেয়াল বন্ধ, ছুটি দেয়ালে জাফারর ঘ্বলদ্বাল,_-তা বলে মোগল স্থাপত্যের 
অনুকরণ মনে করবেন না। [চৌকা খোপটি বা হাতে সম্পুর্ণ গালয়ে দিয়ে এ 
হাতেই চোটি তুলে নিয়ে (৪) ডান হাতে পিঁড় উঠিয়ে উন্টিয়ে পাণ্টিয়ে দেখাতে 
দেখাতে (চিত্র ১৪৪, এই প্রলজের শেষে মুদ্রিত) ] আর এই হচ্ছে জলচৌকি। 
কারখানার ভাষায় এটাকে বলা হয় কর্মপম্পাদক টেবিল। [[পাঁড়টি টেবিলে 
রেখে, তার ওপর চোটি রাখতে রাখতে ও শেষে খোপটি চোঙ গাঁলয়ে পাঁড়তে 
স্থাপন করতে করতে (৫)] এই পাঁড়র ওপর চোটি রাখলেই কারখানার চিমনি 
দাড়য়ে পড়ে। তার পর এই খোপটি বসালেই সম্পূর্ণ কারখানাট। দাড়িয়ে যায় । 
&ঁ চোঙ দিয়ে বাশি ফুঁকে লোকজনকে ডেকেও আনা! হয়, ছুটির কথাও ঘোষণ। 
কর৷ হয়, আর কাজের লমঘ্পূ ওটা দিয়েই ধোয়া ফোক হয় যাতে পাড়াপড়শণর 
বাঁড় ঘর খর মধ্যাহুতাপে ছায়া স্থশীতল হয়। আর কারখানার বাঁড়র এই যে 
ফোকরগুাল দেখছেন সেগ্ীলি বায়ু চলাচলের গবাক্ষ । এত বেশী ফাক রাখতে হয়েছে 
সরকারের কারখানা আইনের ভেন্টিলেশন্‌ নিয়মটি ফাঁক ন! দেবার উদ্দেস্তে। 
তাই এত ফাক ফাক আর ফাকা । এতক্ষণে কারখানার বনেদের ওপর বাড়ি 
উঠল আর তার মাঝে মাথ! তুলে দাড়াল কারখানার চমান। কারখানার কাজের 
টেবিলে কাজের লোকের! যাতে অকাজে কালহরণ না করতে পারে সেজন্য & 
জানালাগুলে। মালিকদের উক মারার উদ্দেস্টে কর! হয়েছে দুরম্খরা বলেন বটে, 
(কন্ত সেট] (শ্বাস যারা করে তারা নেহাত শিশু । [চিমনি বার করে অভ্যন্তর 
দেখাতে দেখাতে (১)] এই জিরীফের মত আকাশে গল! তোলা চিমানি দেখুন । 
পদীগরশ জাহাজের চমনির মত এটা থেকে এখনও ধোয়৷ বেরুচ্ছে না, কারণ 
এখনও কারখানায় কাজ শুরু হয়নি । ভেতরে বাইরে ধোয়ার চিহও দেখা 
যাচ্ছে না। [ চোটি খোপের মধ্যে রাখতে বাখতে (২)] এই চিমনির মধ্যে 
[কিছু নেই, ঘরের মধ্যেও কেউ নেই। আর টেবিল তো ফাকা । কলের বাশি 
বাজে নি, তাই কোন কারিগর কাজে আসে নি। মোট কথা, এটা একটা 
আজব কারখানা । আইন মাফিক তৈরী হলেও আইন-অমান্তকারদের এনে 
বে-আইবী উপদ্রবের স্থযোগ দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ এ কারখানায় কারও খানার 
ব্যবস্থা নেই। কারণ, ঘর বাড়ি মায় চিমনি থাকলেও উৎপার্দক কীচা মাল এবং 
উৎপাদনকারী জনমভুর এ কারখান! থেকে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে। স্থৃতরাঁং 
চৌডে ধোঁয়া নেই, খোপেও মজুর থ্যাপাঁবার নেতা নেই, আর চৌকিতেও কাজের 
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জিনিস নেই [প্রত্যেকটি অল্প অল্প তুলে দেখাতে দেখাতে (৬) এ কথাপ্ডাল বলা 
হয়]। মোট কথা, কোথাও কিছু নেই। রইল শুধু অভাব আঁকাহ্া আর 
উদ্বেগ। উনপঞ্চাশ বছর ঘর করার পর গৃহণগ আর প্রেয়সীও নন, মানসা 
তো ননই, পুরাপ্বর এক মন। বাড়িতে গেলে তাই নিজে না এসে, ছেলে 
শস্তকে এগয়ে দেবেন। আর নস্ত এসে বল্লবে, «বাবা, এবার পুজোয় আমার 
পিক্ষের রাঙা জামা চাই ।” আমিও তখন এমনি করে কারখানার চিমানর মধ্যে 
হাত ডুবিয়ে তুলব [ জাম! বার করে ] আর বলব, “নে তোর জামা ।” নস্ত 
বলবে, “আর কাপড় ?” আবার সেখানে হাত ডোবাব আর ওঠাব [তথা করণ 7, 
“নে তোর কাঁপড়।” পেয়ে পেয়ে পাওয়ার আশ তার বেড়ে উঠবে, বলবে, 
*আর কমাল?” আমি হাত ডুবিয়ে তুলব [ তথাকরণ 1, “নে তোর কমাল।” 
তার পর রুমাল বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছে, জোড়া-জোড়া, কুড়ি-কুড়ি, হাজার- 
হাজার, বউ-বেরঙের। এত ক্ষণ চৌকাঠের পেছনে সন্ত অপেক্ষা করাছল, 
দাদার বরাতে পিতৃশ্েহ কোন্‌ রূপে দেখ! দেয়। নস্তর বরাত প্রসন্ন দেখে 
এগয়ে এসে বলবে, “ফুল চাই ।” আমি হাত ঢাঁকয়ে তুলব [ তথাকরণ 7, 
“এই নে ফুল।” সন্ভ ভেবাচাকা। তার মুখে বাকাস্ষুরণ বন্ধ। আমি 
ক্রমাগত ফুল বার করতে থাকব । ফুল, ফুল, আর ফুল। ফুলে ফুলময় হয়ে 
উঠবে ঘরটা। বাণর দিনের বাপি ফুলের ঘ্বপকেও লজ্জা দেবে আমার 
কল্পতরুর কারখানার ফুলের বহর আর ফুলের বাহার। মানস পটে হয়তো 
উনপঞ্চাশ বছরের একটা দিন ফুটে উঠবে, যে দিন উনপঞ্চাশ পবনের 
তাড়নায় উনপঞ্চাশটি কুম্থম শায়ক আমার কুম্থম শয্যায় আনন্দের তুফান 
তুলেছিল। থাক সে সুখ স্বপ্র। তত ক্ষণে খোদ, বৃচি, আল্লা, কান্না, 
ইতি, ছি-ছি এক, ঘেন্না আমায় ঘিরে চেঁচাতে শুরু করেছে, “ফিতে চাই 
বাবা, চুল বীধার বাহাবে ফিতে ।” নে তোদের বাহারে ফিতে,” বলে 
চোঙে হাত ডুবিয়ে তুলব ফিতে [ তথাকরণ 1, বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছে। 
[ রাঁউন বেশমশী ফিতে বার করার সময় দু এক বার চোঙটি খানিকটা 
তুলে ফেলা হয় ও [পড় সমেত ওঠানোও হয়] ইঞ্চির পর ইঞ্চি, ফুটের 
পর গজ, গজের পর মাইল, মাইলের আর শেষ নেই। ততক্ষণে ছেলে 
মেয়েদের কি ফুতি, কি হৈ-চৈ, কি হট্টগোল! গোলযোগের গন্ধ পেয়ে 
মৃত্তিমতণ দুর্ঘটনার রূপ ধারণ করে গৃহিণী শেষ পর্বস্ত উদয় হবেন ঘটনা 
গ্বলে। কারণ, তান জানেন, হুল্লোড়ের পাঁরবেশ মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে যাবে, 
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দাঙ্গা -হাঙ্গামার উজ্লালের পাশে পৃলিস ভ্যান্টি থামার মত। ত্বস্তকারা 
দারোগার মত তানি ঘরের প্রত্যেকটি মান্যকে সপ্রশ্থ দুটিতে নিরাক্ষণ 
করবেন ও লান্দিগ্ধ দৃষ্টিতে জামা, কাপড়, কমাল, ফুল, ফিতে দেখে ফাঁসির 
দ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করতে উদ্ভত িচারপাঁতির কে রায় জানাবেন, “এ ছাই 
পাশগুলো না এনে সংসারের যাতে স্ুসার হয় তা আনলে ভাগ্য মনে 
করতাম।” “বটে ! তবে এই নাও,” বলে কল্পতরুর কারখানার চিমানতে 
হাত ঢুকিয়ে বার করব [তথাকরণ ], “তোমার শাড়ি, ব্লাউজ, শেমিজ। 
আর এই নাও, তোমার শ্রাচরণ যাতে ধুল ধৃসাঁরত ন! হয়, পাদুকাবুগল। 
আর এই তোমার কের ভূষণ, মাঁণহার। আর তার পরও আছে ফলমূল 
আরও কত কি [কিছু ফলমূল বার করে]। এর পরের গার্হস্থ্য দশ 
আপনারা কল্পনা করতে থাকুন। আমি তত ক্ষণে বাঁড়র দিকে পা বাড়াই, 
কেমন? ওঃ, ভাল কথা। এই কল্পতরু কারখাঁন৷ [ এ সময় আবার চোটি 
তুলে ভিতরটা দেখিয়ে খোপের মধ্যে রেখে, খোপটি তুলে ভিতর দেখিয়ে 
বা হাতে গলিয়ে রেখে, বাঁ হাতে চোটি উঠিয়ে ফেলে, ভান হাতে পাঁড়র 
ছু পিঠ দেখিয়ে পুর্বাবস্থায় রেখে দিতে দিতে (চিত্র ১৪৪, এই নিবন্ধের 
শেষে মুদ্রিত) ] আপনাদের যার যাঁর প্রয়োজন প্রদর্শনীর শেষে আমার 
সঙজে নারিবাল সাক্ষাৎ করলেই সাবস্তারে সব জানতে পারবেন। তবে এ 
কথা। নিভৃতে নারাবালি ও নির্জনে দেখা করতে হবে। দশ কান হলেই 
দুর্শশার অস্ত থাকবে না। দ্বপ্পে দেবী কামাখ্যা বলোছিলেন, “যাছুতে মানব চতুর্ব্গ 
ফল লাত করে। দর্শন, শ্রবণ, বিন্ময় ও 'বিম্মরণ।” আপনারা অবশ্ঠাই সেই 
ফল পেয়েছেন। ৪ আনন্দে থাকুন। ধন্যবাদ । 

উপকরণ 2 এই খেলা্তে যে সব সামগ্রী বার কর! হবে তার ফট 
দেওয়! নিম্রয়োজন। প্রত্যেকেরই নিজের ভাষণ অনুযায়ী ও কুচি অস্থসারে 
পেগুি নির্বাচন করা ভাল। তবে কেউ ঘযা্দ এই বক্তব্য ব্যবহার করে, 
তা হলে লাগবে ছোট ছেলের একট৷ রঙিন রেশমী পাঞ্জাবী, দেশী ধুতি, 
রঙ বেরঙের রেশমী রুমাল ডজন ছয়েক, প্রািকের কাত্রম ফুল অথবা প্রত 
ফুল আধ গ্রোস, গ্রোস চারেক স্প্িংযুক্ত ফুল, মেয়েদের মাথার রঙিন রেশমী 
বা নাইলনের [রিবন জড়িয়ে একটি চাকা প্রস্তুত করা, সিক্ষের শাঁড়ি একটি» 
[সন্ধের ব্লাউজ, [িন্ের সোঁমজ, (ভগবানের দোহাই বক্ষাবরণী ভুলেও এখানে 
রাখা চলে না), রবার দিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরণ মাঁহলাদের নকল জ্ৃত] 
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এক জোড়া, একটি মহিলাদের ঝোলা যার হাতল রবার দিয়ে বিশেষ ভাবে 
প্রস্তত করা দরকার আর ঝুটা মৃক্তার পাঁচনরী হার অথবা ঝুটা জড়োয়া কঠতৃষণ। 

প্রদর্শকের পক্ষে এ খেলা দেখাতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পূর্বোক্ত তিনটি 
জানস পাড়, চোঙ ও চতুষ্কোণ খোঁপটি। চতুষ্কোণ খোপটির খোলা 
দিকের তলান্র যা আয়তন, পাঁড়র ঘের ততটা, তার কারণ পাঁড়তে এ 
খোপটি টায়ে টায়ে বসে অথচ এটে না আটকে পড়ে এই ভাবে পিঁড়িটি 
তৈরী করা হয়। খোপের ছুটি পাশের দেয়ালে জাফারি কাটা থাকে । ছবিতে 
ডালে পাঁখ বসা অংশটি এ খোপেব্ ছুটি সম্গিহত দেযাল ও অপর ছুটি 
পাশাপাশি দেয়াল সম্পূর্ণ বন্ধ। এগ্তাল কাঠের বত্রস্তবের তক্তায় তৈরী 
হয় (চিত্র ১৪৩)। চতুক্ষোণ খোপটির প্রত্যেক অংশ সাড়ে চৌদ্দ ইঞ্চি 
লম্বা ও সাড়ে নয় ইঞ্চি চণ্ড়া। ্রিস্তরের তক্তার চার কোণে আধ ইঞ্চি 





(চিত্র ১৩ 


চৌকা বাটাঁম লাগালেই তৈরী হয়ে যায়। এই খোপের দু'ট সন্গিহত পার্থদেশে 

জাফার কাঁটা হয় যাতে অভ্যন্তর স্পষ্ট দেখা যাঁয়। ছবিতে গাছে বসা পাঁখিতে 

সেটি দেখানে! হয়েছে । সামনা সামনি ছুট তক্তায় বাটাম লাগিয়ে অন্থয 

ছুটি তক্তা যাঁদ এ বাটায়ে মাছি নাট-এর সাহায্যে সংলগ্র করার ব্যবস্থা 

করা হয় তা হলে খোপটি খুলে আলাদা করে রাখলে অনায়সে বহনযোগ্য 

হতে পারে। চোটি উচ্চতায় যোল হীঞ্চ ও মুখের ফাদ সাত হাঞ্চ। এই 
যা-২১ 
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চোঙের মধ্যে একটি সহায়ক রাখা হয়। সহাক়্কাঁটি উচ্চতায় চৌদ ইঞ্চি 
এবং গোলাকার হওয়াতে মুখের ফাদ সওয়া পাঁচ ইঞ্চি। সহায়ক 
আসলে একটি টিনের গোলাকার পাত্র বিশেষ । এই পাত্রাটর তলা থাকে 
কিস্ত ঢাকনি থাকে না। সহায়কের বাহর্ভাগ ও তলদেশ কাল মখমলে 
মুড়ে দেওয়া হয় এবং চতুষ্কোণ খোপের জাফাঁর ছাড়া অন্য ছুটি দেয়ালের 
অভ্যন্তরে এঁ কাল মখমল আঠা দিয়ে এটে দেওয়! হয়। কাঠে ও টিনেবা 
ধাতুতে কাপড় লাগাবার অনেক রকম তরল আঠা রঙের দোকানে পাওয়া 
যায়, তার যে কোন একটা ব্যবহার করা যায়; ময়দার আঠা বেশী দিন 
টেকে না। সহায়কের অভ্যন্তর, ও খোপের জাফার কাট অংশের ভিতরটা এবং 
চোডটিরও অভ্যন্তর অনুজ্ল কাল রঙে রাত কর। দরকার। পিঁড়টির 
চার পাশের বেড় যাদ আধ হীঞ্চ পুক কাঠের হয় তা হলে বাইরের মাপ হবে 
সাড়ে দশ ইঞ্চি লম্বা ও পাঁচ ইঞ্চি খাড়াই। এই [িঁড়তে খোপটি 
অস্তত পাক হীঞ্চ ঢুকে বপবে। সেই কারণে আসনটি সিকি হীঞ্চ নীচে 
লাগানো হয় ও আসনের চার পাশে এ মাপের বেষ্টনী থাকে যাতে খোপা 
কখনও [পাঁড়র বাইরে না সরে যায়। এই গ্রন্থে বার্ণত সামগ্রণগডালি 
সাঁজয়ে রাখার হিসাবে উপযুক্ত মাপ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক প্রদর্শক 
নিজের উত্পাদন-সামগ্রী অন্গসারে এগুলির আয়তন বড় ও ছোট করে নিতে 
পারে। এখানে একটি বিষয় জানিয়ে রাখা ভাল। খোপটি পিঁড়িতে 
রেখে জাফার কাটা পাশ ছুটি কোনাকুনি দর্শকদের দিকে রেখে যাঁদ 
চোঙে ঢাকা সহায়কটি খোপের মধ্যে বসানো হয় এবং চোঙটি উঠিয়ে নেওয়। 
হয় তা হলে কাল মখমলের দেয়ালের সামনে দণ্ডায়মান সহায়কাটর অস্তিত্ 
ফোকরের মধ্য দিয়ে দেখা যায় না, কারণ সহায়কের বাহর্তাগ ও তলদেশ কাল 
মখমলে আচ্ছাদিত থাকায় খোপের ভিতরের অন্ধকারে মিশে এক হয়ে 
থাকে। এ খেলা দেখাতে যে সাবধানতা দরকার সোঁট হচ্ছে যেখানে এই 
খোপ রেখে খেল! দেখানো! হবে সেখানে মাথার ঠিক ওপরে বা পিছনে 
কোনও আলো! না থাকে। পামনের দিকে অস্ততঃ-ছু হাত হরে আলো 
থাকলে চলে। 

কর্তব্য £ এ খেলাটি দেখাতে স্থরূ্হ কাজ হচ্ছে দর্শককে সুদ প্রত্যয় করানে। 
যেখোপে এবং চোঙে কিছু নাকে রাখা হয় নি। পিঁড়িটি দেওয়ার উদ্দেস্ট 
হচ্ছে টোবিলে লুকানো কোনও গোপন সামগ্রী উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে না বুঝানো । 


বিবিধ ক্রণড়া ৩২৩ 


এই কারণেই পঁড়াটির পায়ার অংশগাল ফাক করা থাকে যাতে সেই কাক 
দিয়ে সরাসার দৃহি পার হয়ে যায়। অনেকেই অনেক ভাবে & খোঁপ চোঙ ও 
পাড় তুলে সেগাঁল খালি দেখায়; কিন্ত নিম়োক্ত পদ্ধতিতে তিনটি একই লগে 
খেলার প্রান্কলে ও সমাঁপ্তিতে পৃথক করে দেখালে দর্শকগণের মনে পরে আর 
কোনও কিন্তুর সাবকাশ থাকে না। | 

খেল! দেখাবার প্রস্তততে সহায়কের মধ্যে যে জনিসগাঁল গোড়াতেই বার 
করা হবে সেগুলি ওপরে রেখে ও শেষের সামগ্রীগুলি তলায় রেখে সাজাতে হয়। 
সমস্ত জিনিল রাখার পর একখণ্ড কাল কাপড় দিয়ে সামগ্রীগুঁল ঢেকে রাখলে 
ভাল হয়। ব্রব্যসম্ত।রে পুর্ণ সহীয়কটি পিড়ির ওপর রেখে চোঙাট তাতে চাপা 
দিয়ে খোপটি পারয়ে দিলেই থেল। শুরু করা যাঁয়। 

এই খেলায় বাবহৃত তিনটি আধার যথা খোপ, চোঙ ও পিঁড় আলাদা! করে 
দেখাবার উপায় বাগববিস্তারের শেষের দিকে ব্যক্ত হয়েছে এবং এই নিবন্ধের শেষে 
(চিত্র ১৪৪ ছবিতে ) তা দেখানে। হয়েছে । 

(১১২১৩ ও ৪) এখন যে কাজগুলি পর পর করা হয়, সে সমস্তই যেগুালির 
একত্র সমাবেশে অঢেল সামগ্রণ উৎপাদন কর] হবে সেগাল সন্দেহাতীত ভাবে 
শুন্যগর্ত প্রতিপন্ন করা । স্থতরাং যে তিনটি পৃথক অংশে উত্পাদনগ কক্ষ তৈরী 
সেগুলি একই সঙ্গে আলাদা করে না৷ দেখালে চলে না। স্থৃতরাং বক্তব্যে দেওয়! 
নির্দেশ অনুসারে প্রথম বার চোঙাঁট মাত্র বাইরে আন হয় এবং সহায়ক খোপের 
মধ্যে পাঁড়তেই ছেড়ে আসা হয়। এ অবস্থায় সহায়ক খোপের ফোকরের মধ্য 
দিয়ে দেখেও দেখতে পাঁওয়া যায় না আগেই জানানো! হয়েছে । চোট উপ্টে- 
পান্টে ভিতর বাঁছর দোখয়ে আবার খোপের মধ্যে সহায়ক গলিয়ে যেমন ছিল 
তেমন রেখে দেওয়া হয়। এখন খোপটি তুলে নিয়ে চার পাঁশ ও অভ্যন্তরভাগ 
দোঁখিয়ে খোপাটি ব| হাতে গালিয়ে রাখ। হয় এবং ব! হাতে চোঙের সঙ্গে সহীয়কটিও 
উঠিয়ে নেওয়া হয়। তার পর ডান হাতে 'পাঁড় তুলে তার ছ পিঠ দেখানো হতে 
থাকে । আগেই চোঙ খালি দেখানো হয়েছে, তখন খোপের মধ্যে কিছু দেখা 
যায় নি) স্থৃতরাং খোপ উঠিয়ে চোঙ তুলে নেওয়ার সঙ্গে পঙ্গে সহায়কটি 
সরানো হয়েছে ধাঁরণা। করা অসম্ভব। শেষের চিত্রে এইটিই দেখানো হয়েছে। 
চোডের মধ্যে সহায়কটি গোপন রাখতে সেটি আহ্গুলের টানে একটু ওপরে উঠিয়ে 
নিতে হয় যাতে চোঙের তলা দিয়ে সেটি না দেখা যায়। 

(8) বক্তব্যের নির্দেশ অনুলারে আগে পিঁড় টেবিলে পেতে তার ওপর 


৩২৪ যাছু বিজ্ঞান 


সহায়ক শুদ্ধ চোঙটি ধারে ধীরে বাখতে হয় যাঁতে সহীয়কটি পিঁড়িতে লশবে 
পড়ে যেটা লৃকাবার সেটিই আত্মপ্রকাশ না করে ফেলে। অবশেষে খোপটি 
পিঁড়তে বসিয়ে দেওয়া হয়। 

(৬) বক্তব্যে দেওয়। [নির্দেশ অনুসারে কখনও খোপ, কখনও চো, কখনও বা 
সবস্তদ্ধ [পাড় উঠিয়ে দেখালে জীনসগ্তালি যে টেবিল বা অন্য কোথা থেকে আসছে 
ন। তা বৃঝিয়ে দর্শককে বেশী বিভ্রান্ত করা যায়। 





(চিত্র ১৪৪) 


নতম অধ্যায় 


দিব্যদৃষ্টি 


আমাদের ভারতবধের লোকের মনে একট] ধারণ|। বদ্ধমূল হয়ে আছে যে 
যোগীরা সব কিছুই, এমন কি মানুষের মনের অব্যক্ত চিন্তা পর্যস্তও, ধ্যানে বলে 
দেখতে পান, শুনতে পান ও ধরতে পারেন। এ বিশ্বাস যে ভুল তা হলফ করে, 
তামা তুলসী হাতে নিয়ে, আবক্ষ গঙ্গা জলে দাঁড়য়ে, জোর গলায় স্বীকার করার 
সাহস হয় না। কারণ, একেই মানুষের জীবন আতিশয় সংকীর্ণ, তার ওপর 
প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতার আয়তন আরও সংকৃচিত। কাজেকাজেই এই প্রসঙ্গ সনন্্মে 
পরিহার করে তাদের কাছেই যাওয়! হোক ধার] অন্তত লক্ষ লক্ষ লোককে এই 
পরমাশ্ত্য ক্ষমতার প্রত্যক্ষ পারিচয় দিয়ে বিমোহিত করেছেন । দিব্যাষ্টির এবা 
যে সব অদ্ভুত কাণ্ড করে দেখিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে কাগজের লেখা পুঁটলি 
পাকিয়ে বাঁড় করে হাতে দলে তীর! ত৷ ন! খুলেই যা লেখা রয়েছে তা মুখ ফুটে 
বলে দিয়েছেন। আবার কেউ বা চোখ মোটা কাপড়ের পটি দিয়ে ঢেকে 
দর্শকদের বিপরীত দিকে মুখ রেখে দী়িয়ে রইলেন আর তীর সহকারীর হাতে যা 
দেওয়! হল ব| দেখানো হল তার নিখুত বর্ণনা বলে দিলেন। আবার কেউ 
কোনও জিজ্ঞাসাবাদ না করেই অন্য এক জনের মনে মনে ঠিক করা কোনও বন্ধুর 
নাম, ধাম, অবস্থান চিন্তনশীল ব্যক্তির হাত ছুঁয়ে কাষ্টফলকে লিখে দিলেন। এ 
ছাড়াও রয়েছে চোখ বেঁধে মাটিতে খাঁড়র আঁকাবাকা রেখ! পায়ের বুড়ো আঙ্গুল 
ঠোঁকয়ে তান অঙ্থুদরণ করলেন অথবা সাইকেল মোটবগাড়ি ইত্যাঁদ রাজপথের 
ভিড় সামলে নিরাপদে লক্ষ্যে গমনাগমন করলেন। 
শ্বনামধন্ত ফরাসী যাদুকর রবার্ট ছাডন জগৎ লভায় দিব্যদৃষ্টির যাছুর প্রচলন 
করেছেন বলে দাবী করেন। হানি তাঁর ছেলের লহযোগতায় দিব্যদষ্টির খেল! 
দেখাতেন। ছেলের চোখ কমাল দিয়ে বেধে দৃটিহীন করার পর মঞ্চে বসিয়ে 
রাখতেন। হাঁডন প্রেক্ষাগারে গিয়ে দর্শকদের কাছ থেকে নানা জিনিস টুপিতে 
ংগ্রহ করে একের পর আর এক একটি ভ্রব্য তুলে ছেলেকে জিজ্ঞাস! করতেন তার 
হাতে তুলে ধর! বন্তাট দি। ছেলে সে সব সামগ্রীর সঠিক বর্ণনা দিত। এই 
বিংশোত্তর বুগে এ ভাবে এই ধ্যানুটির খেল! দেখালে সামান্ত বৃদ্ধিমান 'লাকও 


৩২৬ ঘাছ বিজ্ঞান 


আন্দাজ করে নিতে পারে যে আহত সামগ্রীগুঁলর মধ্যে পর্যায়ক্রমে সেই 
জানিসগুলিই পর পর তুলে ধরা হচ্ছে যেগাঁল ছেলেকে আগেই শিখিয়ে রাখা 
হয়েছে । কারণ, প্রমোদ বাসরে উপস্থিত জনগণের সঙ্গে যা! থাকে তা প্রায় সৰ 
ক্ষেত্রেই একই ধরণের জিনিন। এর পর মাফিন যাদুকর রবার্ট হেলার তাঁর বোন 
হাইিকে সহকাঁরণণ করে অনুরূপ বিল্ময় উৎপাদন করতেন । হেলার এই 
খেলার ষধ্যে বাক্যের মাধ্যমে বস্তর ইঙ্গিত চোখ-বাধা! সহকারিণীকে জানিয়ে 
দিতেন। প্রায় এই লময়েই জার্মানিতে হেরু হেলন্রম নামে এক ভদ্রলোক 
আত্মপ্রকাশ করেন যান লোকের মনের কথা মুখ ফুটে না বললেও তাকে তীর 
কব্জি ধরতে দিয়ে বোর্ডে বা কাগজে সেটা লিখে দিতে থাকেন । এখন এই মনের 
কথা জানার নাম হয়েছে হেল্্ীমিজ মূ। জার্মানির লীমাস্ত টপিয়ে ছেল ্রীমজ মূ 
ইংলণ্ডে দেখিয়ে নাম করেছেন জনৈক মি: বিশপ আইভিং। হেলারের দিব্যদৃির 
নামডাকে সে সময় ও তার পরে অনেক দিব্যৃষ্টি সম্পন্ন [দক্পালের আঁবিভীব 
হয়েছল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এযানা ইভা ফে, জ্যান্সিগস্‌, জোমা ও 
পাডিংটনের খ্যাতি শত সহন্দ অন্ুকরণকারিদের খ্যাতির জলের আল্লনা মুছিয়ে 
আজও অয্লান হয়ে রয়েছে । 

দিব্দুটটির সঙ্গে অধুনা আরও একটি চমক সংস্ৃক্ত হয়েছে। সেট হচ্ছে 
স্বাতিশক্তির অপূর্ব প্রথরতা । শতাঁধক নাম এক বার শোনা মাত্র তাঁড়ঘ় স্মরণ 
রাখার কৃতিত্ব । শ্রাতধর শবে আমাদের দেশে যে বিশেষ গুণের প্রসঙ্গ আছে 
এটাই সেই বিষয়ের অস্তভূক্ত। শোনামাত্র হুবহু সমস্ত বাক্য মনে রাখতে যে 
পারে তাকেই শ্রাতধর বলা হয়। শ্রাতধর সম্বন্ধে আরব্য উপন্তাসের একটি 
আখ্যানে আছে যে এক বাদশার তিন শ্রাতধরণণ বাদী ছিল। এক জন এক বার 
শুনেই মুখস্থ করে ফেলত, অন্ত জন ছু বার শুনে মনে রাখত আর তৃতীয় জন তিন 
বার শুনে অনর্গল আওড়ে ফেলত শোনা! কথা। এই তিন বাদশর দৌলতে বাদশা 
তাবৎ কবিদের মুল রচন! পৃর্ববগিত বলে পুরস্কার থেকে বাঞ্চিত করতেন। 
কারণ, কাব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম! বাদী তা তৎক্ষণাৎ শুনিয়ে দিত, ছিতীয়া 
বাঁদণ ছু বার শুনে ভাঁর কণ্স্থ কাব্য উগরে ফেলত আর তৃতাঁয়! বাদী তিন বার শুনে 
যখন শবে বাক্যে ও পদের মিলে সেটা আবৃত্তি করতে থাকত তখন যশোলিপ্, 
অর্থ-প্রীর্ধী কবিকুলের বিশ্ময় ও বিড়দন! কল়নায়, অন্গভর করতে হলে রচনা থে 
কোনও পত্র-পান্জিকায় পাঠিয়ে ফেরত পেলেই সম্যক অনুভব করা যায়। এই 
1তনি চতুর বাদীর সাহায্যে বাদশা বহু কাঁবির শ্বরচিত কাব্য তিরস্কৃত করার 
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ফান্দতে শেষ পর্যন্ত এক ধূর্ত কাবির বুদ্ধিতে পরাস্ত ও নিরন্ত হন। কল্পনার গাল- 
গল্প বাদ দিলেও আমাদের বাংলাদেশের চন্দননগর চু'চুড়া হুগলি অঞ্চলের গঙ্গ। 
তারে জনৈক ব্রাহ্মণের শ্রণতধারণের অভূতপূর্ব ক্ষমতা ইস্ট ইগ্ডিয়ার আমলের 
গোড়ার দিকে একটি ঘটনার নজরে লাপিবন্ধ আছে। ঘটন! থেকে জান যায়, 
জনৈক ব্রাহ্মণ গঙ্গার ঘাটে আহ্কিক করছিলেন । সেখানে ছু জন গোরা সৈন্য 
গালাগালি হাতাহাতি শুরু করে। ব্যাপারট। শেষ পর্বস্ত আদালতে গড়ায় । 
বৃহ্ধমান ছু জনের এক জন ব্রাদ্ষণকে সাক্ষ্যরূপে আদালতে নিয়ে আসেন। আশ্চধের 
বিষন্প ইংবাঁজ না জেনেও উক্ত ব্রাঙ্ণ এ ছু জনের কথোপকথনপগ্তাল হুবহু ম্বমুখে 
অনর্গল আবীত্ত করে আদালতে চাঞ্চল্য স্থষ্টি করেন। শোনা যায়, বোঁধায়ন বৃত্ত 
পৃথিখানি কাশ্মীরের পারদা পীঠ থেকে সংগ্রহ করে শ্রামৎ্ রামানুজ স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তনের পথে পুঁথখানি মঠাধ্যক্ষদের প্রত্যপ্ণ করতে বাধ্য হন। নিরাশ 
রামানজকে তীর শিষ্ত কুরেশ জানায় যে তিনি চলার পথে পুঁথিটি তাকে পড়ে 
শুনিয়েছেন, এখন তাঁর সমস্ত কথস্থ হয়ে আছে। শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্ধের জীবনীতেও 
আছে যে তান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে কাববর রাঁজা রাজশেখর তাকে দর্শন 
করতে আদেন। জগৎগুক গার্স্থ্যাশ্রমে পড়ে শুনানো রাজার স্বরচিত তিনাটি 
নাটক সম্বন্ধে আগ্রহ জানিয়ে শুনলেন যে সেগাঁল অপহৃত হয়েছে । তখন তিনি 
সেগুলি আবৃত্তি করে পুনপিখনে সাহায্য করেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের সঙ্গে 
দিথিজয়শ পাওত কাশ্মীর কেশরণ বারাণলশ তটে সাক্ষাৎ করলে মহাপ্রভু পাঁওতকে 
গঙ্গার হ্বরাঁচত স্তব শোনাতে বলেন। এক শত ঙ্সোক শ্রবণের পর শ্রীচৈতন্ত 
বিনয় সহকারে কয়েক পংক্তি শ্লোক নিভূল আবৃত্ত করে ছন্দপতন ও ব্যাকরণ-গত 
ত্রুটি দেখয়ে কাশ্মীরের পাঁগুত্যাঁভমান ও তর্ক বুদ্ধের বাসনা নিরসন করেন। 
এ সমস্তই স্মতশক্তির অনন্যসাধাবণ দৃষ্টাত্ত | 

বড় বড় মোটা গ্রন্থের পাতা এক জন দ্রুত উাণ্টিয়ে অবশেষে অন্য যে কোনও 
দর্শক যে কোনও পৃষ্ঠা পড়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করা মাত্র সেই প্রথম জনের 
পেই পাতায় মৃত্রিত বিষয়ের সারাংশ ও চিত্র বিশেষ ব্যক্ত করে দেওয়াও স্মরণ 
শক্তির অপর একটি চমকপ্রদ পারচয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীতে লেখা 
আছে তানি বৃহৎ দার্শনিক গ্রন্থ দু এক দিনে শুধু পড়ে শেষ করতে পারতেন না, 
বিষয় বন্তর অধ্যায়গত বা বিষয়গত সারাংশ বছদিন মনে রাখতে পারতেন। 
চুলচেরা বিচারে দিবাদইি না হলেও, বড় বড় গুণ ভাগ মনে মনে কষে দেওয়াও 
চমকপ্রদ মানসাঙ্ক করার কাতিত্ব। যাছুকররাও এতে মেডেছেন। তবে তাদের 
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ক্ষেত্রে এ যানপাঙ্কে কিঞ্চিৎ যাছুর চাতুর্ধ থাকে অনম্বীকার্ধ। মনে মনে বিশ ত্রিশ 
রাশিকে ঠিক ততগুলি বাঁ ততোধিক রাশি দিয়ে পুরণ করার কৃতিত্ব বাংলা দেশের 
শ্রীসোমেশ বোসের নাম জগন্িখ্যাত । বন্থ মশাই চালাক ছাড়াই এটা করতেন, 
বল! বাহ্‌ল্য। এই অঙ্কের ব্যাপারে ভারতবর্ষের শ্রীমতী শকুস্তলার নাম দেশ 
বিদেশে ছড়িয়ে আছে। নানা দেশে এমন কি লগ্নে ফ্রান্সে আমোরিকায় 
জার্মানিতে ও অন্থান্ত দেশেও এ রকম প্রতিভাধর মানস-গাঁণতবিদদের খবর 
পাওয়] যায়। ঘাছুতে এ ধরনের খেলাকে দিব্যজ্ঞানের চমক হয়তো! বল! যায় । 

অধুনা এই শেষের ভাগের খেলাগ্তাল যাছুকরদের প্রদর্শন তাঁলক1 থেকে 
বাদ পড়ে যাচ্ছে। কারণ, সর্বসাধারণ জানে যে যাছুকরের কোনও অলৌদিক 
ক্ষমত থাক] সম্ভব নয় । স্কতরাং যাছুকরের দেখানে। দুঃসাধা মানসাঙ্ক আপাত 
চমকগ্রদ ও অসম্ভব মনে হলেও প্রকৃত মানসাঙ্ক পারার্শীর তুলনায় গণমানসে 
ততখানি বিস্ময় জাগায় না এই জন্য যে যাদুকরের চেষ্টায় সকল অঘটনই যখন 
অনায়াসে মন্ত্রবৎ হয়ে পড়ে তখন বিরাট গুণ, ভাগ, বর্গফল বা বর্গমূলই বা এমন 
কি অসাধ্য কর্ম । এতে একটা বিষয়ের প্রমাণ হয়ে পড়ছে যে চালাকির দ্বারা কোন 
কর্ষ সম্পন্ন হলে মান্থষের অবচেতন অনুভূতিতে ব্যাপারটা তত গুরুত্বপূর্ণ ঠেকে না। 
অতএব এই সকল অলৌকিক ঘটনাগাঁল যাছুকরের] যাঁদ অক্রেশে করে দেখাতে 
থাকে তা হলে লোকোত্তর প্রাতিভার প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্ধাদা ক্ুপ্ন হয়ে পড়ে । মর্মার্থ 
সত্য হলেও, যাছুর প্রাত সর্বপাধারণের এক কালে পুরাপুরি এবং এ কালে ভগ্রাংশ 
পরমাণ ঘে-সশ্রদ্ধ শঙ্কা ছিল এবং আছে, আমরা সেই আতঙ্ক, বৃত্তির ঝুলিতে 
রেখে, জনসমাঁজে যে-ভাবে প্রচার করে বেড়াচ্ছি যে তাক্-লাগানে। ভোন্কির মধ্যে 
তুকতাক তো নেই-ই, প্রারাতক নিয়মের প্রয়োগে যা ঘটতে পারে না, তাই 
ঘটিয়ে দেখানো হচ্ছে এবং হয়। তাতে এই সকল যোগীজনোচিত অদৃষ্টপৃর্ 
ক্রিয়াকর্ণও যাদুকরের তল্পি থেকে প্রমত্ত জনগণের প্রমোদের উদ্দেশ্যে কেন 
পরিবেশন করা হবে না, বুঝতে পারা যায় না। 


দব্যদৃষ্টির খেলার ছুটি ভাগ হতে পারে । একটি হচ্ছে, দর্শনোক্জরিয় রুদ্ধ করে 
চক্ষুম্মান লোক যা করতে পারে তা করে দেখানো৷। অন্তটি হচ্ছে, এক জনের দেখা 
জিনিল অন্য একজন স্বচক্ষে না দেখেও যথাযথ বর্ণনা করে বুঝায় যে না দেখেও 
মনশ্চক্ষে দেখা সম্ভব । প্রথম বিভাগের খেলার মধ্যে আছে চোখ বেধে খড়ির 
দাগ ধরে হেটে যাওয়া বা বই পড়া অথবা কাষ্ঠফলকে অন্যের লেখা লিখে দেওয়া, 
ছঁব আঁকা এবং জনাকর্ণ পথে যানবাহন নিরাপদে চালিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে 
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পৌঁছান । ছিতখয় বিভাগে, এক জনকে দেখালো বস্ত বিশেষ অন্ত জন না দেখেও 
প্রদর্শিত জনিসের নিখুত বর্ণনা ঘোষণা করে দেখতে পাচ্ছে প্রমাণ করে দেয়। 
এই ব্যাপারটি দেখলে মনে হয় মঞ্চে উপবিষ্ট চোখ-বাধা লোকটি প্রেক্ষাগারে 
যাকে জিনিসটি দেখানো হয়েছে তার দেখার অন্ভূতি অস্থুভব করে সেটির বর্ণন। 
করছে (চিত্র ১৪৫)। অর্থাৎ একজন যেটা চোখ দিয়ে দেখছে, অন্যজন 
সেটাই চোখ বুজে দেখতে পাচ্ছে। দ্িব্য-দৃষ্টির ভাষায় প্রথম জন যাকে বস্ত 
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দেখানো হচ্ছে তাকে বলা হয় চিস্তাপ্রেরক আর ছ্িতীয় জন যার চোখ বেধে 
দৃষ্টিহখন করা হয়েছে তাকে বল] হয় চিন্তাগ্রাহক ৷ এই ছুটি পাঁরাচাত সম্বন্ধে 
বেতার-বার্তার প্রেরক ও গ্রাহক যছ্ত্রের সাদৃশ্ট লক্ষণীয় । 

ছিতীয় পর্যায়ের [দিব্যদৃষ্টির অগ্রন্ুতরূপে রথার্ট হুডনের নাম আগেই উল্লেখ 
করা হয়েছে, তাঁর একমাত্র কারণ তিনিই এ খেলাটি যাছুর আসরে দেখিক্গে অন্যান্ত 


৩৩ যাছু জ্ঞান 


যাছ্করদের এ বিষয়ে উহ্দ্ধ করোছলেন। তাঁর জন্মাবার আগেও এ ধরণের 
ক্রিয়াকাণ্ড দেখানে হয়েছিল । মি: রেভিন্তান্ড স্কট তার বিশ্বাবশ্রুত ইংবাজি 
ভাষায় লেখা যাছাবগ্ভার প্রথম বই, ডিস্কভার অফ. উইচক্রাফট, ১৫৮৪ 
খৃষটাবে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, “এই উপায়ে তুমি হাজার 
রকম অলৌকিক বিস্ময় আবিফার করতে পারবে যাতে অনেক দুরে বলা কোনও 
লোকের মনের কথা জানতে পাঁরবে।” তখনকার দিনে এ লব করতে দর্শকগণ 
যাদুকরের কানে. কানে যা বলতেন তা তার দ্ৃষ্টিরুদ্ধ সহকারশ বা সহকারিণ? 
প্রশ্নের বাক্যমালায় যে গৃঢ় ইঙ্গিত বছন করত সেট। বুঝে সঠিক উত্তর দিতে 
সক্ষম হত। সাদা কথায়, যাছুকরের সহকারণীকে বল! শবাবন্তাসের মধ্যেই 
বস্তটির বর্ণনা গোপনে শুনিয়ে দেওয়া হত। তদানগস্তন নানা লাঁপবদ্ধ 
বাদ থেকে জানা যায় যে রবার্ট হুভডিনের অনেক আগে কোমাস্‌, জোনাস্‌, বোয়াজ, 
ব্রেস্লর ও পিনেটি প্রভৃতি বনু যাদুকরই ছৈত দিবাদষ্টির খেলা দেখিয়ে সেকালের 
দর্শকদের বিমোহিত করতেন । 
রবার্ট সুডিনের স্মৃতি গাঁথায় তার দিবাদৃষ্টি সম্বন্ধে যা প্রকাশ করেছেন তা 
থেকে কিছুট! উদ্ধৃত করলে এই সব যাছুক্রগড়া করার একটা হাদিশ পাওয়া সম্ভব । 
তিনি লিখেছেন, “দৈবই আমার পিবাদষ্টি উদ্ভাবনের সহায়। আমার ছেলে ছুটি 
তাদের শ্বকপোলকল্পিত খেল! খেলাছিল। ছোট ছেলে তার দাদার চোখ বেঁধে 
ঘরের নানা সামগ্রধতে হাত লাগয়ে প্রশ্থ করছিল, সেটা কি? চোখবাধ! ছেলে 
যেই না অন্য ছেলের শ্পর্শ করা সামগ্রীর নাঁয সঠিক বলে দিল তখন অন্যের পান! 
শুরু চোখবাধা অবস্থায় ক ছোয়। হয়েছে বল! । দুজনেই আন্দাজে ঘরের নান! 
জানসের নাম বলতে থাকত আর হঠাৎ একবার মিলেও ঘেত। এই ছেলেমান্ুষি 
খেলা দেখেই আমার মাথা ঘোরতর জটিল সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়ল। যাছুকর 
হিসাবে চার চারটে বল ছু হাতে লোফালৃ্ক করার সময় আম যখন বিষয়াস্তরে 
মন দিতে পারি, যেমন বই পড়া__-কথ। বলা, তখন আমি যাঁদ বিষয়াস্তরে ব্যাপৃত 
থাকার সময় দর্শন ও ম্মরণ সম্বন্ধে অধ্যবসায় করতে থাকি তা হলে অন্যমনস্কতা 
সত্বেও নানা জানিস দেখে মনে রাখার ক্ষমত| কি বাড়াতে পারব না? এর পর 
আমার ছেলেকে নিয়ে যখনই বেড়াতে বেরুতাম, কোনও না কোন মনোছার 
দোকানের প্রদর্শন-গবাক্ষের' পণ্য সভ্ভারের সামনে দাড়াতাম। আমরা ছু জনে 
কয়েক মিনিট প্রদশিত জিনিসগাঁলতে এক নজর চোখ বৃলিয়ে স্থানত্যাগ করতাম । 
দুরে গিয়ে আমর! ছু জনেই পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বার করে যার যতখানি 


দিবি ৩৩১ 


মনে আছে সেই সব জিনিসের নাম লিখে ফেলতাম । আবার সেই জানালায় 
গিয়ে ফর্দ মিলিয়ে দেখতাম ও নিজেদের লেখা দেখে বিচার করতাম কে বেশী 
জিনিল মনে রেখেছে । এই ভাবে আমরা এক নজর দেখে অনেক জানিস মনে 
রাখায় অভ্যস্ত হয়েছিলাম । ফলে, ছমাস পরে আমার বিজ্ঞাপনে লেখা হল, 
“আসছে প্রদর্শনীতে মসিয়ে রবার্ট হুডিনের পুজের দৃষ্টি পটি বেধে রুদ্ধ করে 
দর্শকগণের প্রদত্ত ভ্রব্যাদির নিখুঁত বর্ণনা করার অলৌকিক 'দিব্যদৃ্টির পাঁরচয় 
দেওয়া হবে।, তবু ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা যে যে-প্রদর্শনী পরবর্তী কালে 
রাঁসক সমাজকে মধ্মত্ত মৌমাছির মত আসরে পুণ্তীভূত করেছিল, তা হাডনের 
প্রথম দিনের আসরে কোনও তাপ উত্তাপের মৃদু মর্মরও তোলে নি। এই বিফলতার 
কারণ নির্ণয় করে আত্মজীবনীতে তান লিখেছেন, “আমাকে বাধ্য হয়েই ধরে 
দিতে হয়েছে যে দর্শকগণের ধারণা এ খেলাটি স্বনির্বাচিত দর্শকগণের যোগ- 
সাজশে নিশ্পন্ন হওয়াতে তাদের প্রত্যাশ। বার্থ হয়েছে । অবশ্ট এটাও ঠিক যে 
নির্ভুলভাবে যাছুক্রীড়া দেখানো! হলেও অনেক ক্ষেত্রে দর্শকমণ্ুলীর বাহবা ম্বতস্র্ত 
হয়ে ওঠে না। তার শ্বাভাবক কারণ এই যে যে-চমকের জন্য যাছুরসিক ব্যাকুল, 
হয় সে চমকের মাহেন্দ্র ক্ষণ চঁকতে টপাঁকয়ে গেছে, অথবা বিম্ময়ের মাত্রা এত 
আতীরিক্ত হয়েছে যে বিহ্বল দর্শক সরব সমাদর দিতে বিস্মৃত হয়েছে ৮ 

তৈত দিব্যদগ্টির খেলায় গোড়ার দিকে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তাতে প্রশ্ন 
করার বাক্যের শব্দ-সমাবেশের মধ্যেই উত্তরট! প্রচ্ছন্ন থাকত। ভাবাস্তরে বল! 
যায় ঘে যাদুকর দর্শকগণের [িপরশত দিকে মৃখ-ঘোরানো চোখ-বাঁধা সহকারশীকে 
যে কথা কয়েকটি বলে তার আড়ালেই যা বলার বলে দেয়। ছু জনের মধ্যে 
বর্ণমালার বা শবের ব্যবহারের গোপন তত্ব জানা থাকলে এ কাজটি আর ছুরূহ 
নয়। ক্রমে এই সাংকেতিক কথোপকথন জনসাধারণের কাছেও বেআবরু হয়ে 
পড়ায় আক্ষারক ইশারার বদলে আভাস ও ইজিতের শরণ নেওয়া হয়। অধুনা 
ভাঁজ ও অন্ুচ্চারত সংকেতের সাহায্যে দু জনে এই ধরনের যে সব খেল! দেখায় 
তাতে নির্বাক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। করণ, প্রদর্শক ও তার সহকারী বা 
সহুকানিণীর মধ্যে কেবল মাত্র একই বাক্য বা বাক্যাংশে জিজ্ঞাসাবাদ চলতে 
থাকায় কারও মনে করার পথ থাকে না যে গ্রদর্শকের বলা কথার মধ্যে খবর 
পাঠাবার অস্তার্নাহত ইশারা! লুকিয়ে রয়েছে। ফাঁন্দ ফাঁকরের যতই হেরফের 
ছোক না কেন এবং তা বেশ উন্নত ধাঁচের হলেও মোট কথ প্রদর্শক 
বর্তৃক তার সহকারকে কোনও না কোন উপায়ে সমাচারটি জানাতে হবে 


৩৩২ যাছু বিজ্ঞান 
প্রদর্শক স্বচক্ষে কি দেখছে ব| দেখেছে ও সহকারণ না দেখেও সেট] ঠিক 
ধরে ফেলবে। 

বিংশ শতাবীর গোড়ার দিকে কয়েক জন একক ভাবে দিব্যদষ্টির চম্নক 
জনসমাজে প্রচার করতে থকেন। তীর সকলেই শুধু এই বিম্ময়টিই দেখাতে 
থাকেন এবং প্রত্যেকেই নিজেকে এ বিষয়ে একমাজ্র প্রাতভাবান পুক্ুষ রূপে 
প্রচার করে গেছেন। এদের মধো খুব সন্তব যোগরাম ছদ্মনামে যিনি ইংলগ্ডে 
আত্মপ্রকাশ করেন তানই অগ্রগণ্য । ইনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এাডেলফতে নিজেকে 
আবাসানয়া নিবাস) মরমিয়া বা মিস্টিক বিশেষণে বিভৃষিত করে অপরের মনের 
কথা জানার ক্ষমতা দেখাতে লিটল থিয়েটারে আবিভূতি হয়েছিলেন। প্রপঙ্গতঃ 
এর কিছুকাল আগে ইনি মিঃ এ. ডি. পাঁকন্স নামে পাঁরচিত ছিলেন বলে 
জানা গেছে। ইনি মঞ্চে দর্শন দানের আগে জনৈক ঘোষক নাতিদশর্ঘ একটি 
ভূমিকা দিলে যোগরাম মঞ্চে এসেই যোগ সম্বন্ধে বলতে শুরু করেন, «যোগ চার 
প্রকার। প্রথমটির চর্চা হয় ভারতবর্ষে, যেগুাল যাছুকরদের খেলায় দেখা যায়। 
ছ্িতীয় রকমের ঘোগটা তিনি সাধনা! করেছেন যাঁতে যোগী মানসলোকে সমাবিষট 
হয়ে পড়ে। তৃতাঁয়টি হচ্ছে আত্মার সন্ধানে গভীর আভানবেশ ও চতুর্থ হচ্ছে 
ধ্যানের মধ্যে আত্মহারা হয়ে পড়া। মানসলোকের পরাঁক্ষা দেওয়ার উদ্দেষ্টে 
আজ ধারা এতে যোগ দেবেন, তারা যেন সকলেই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে 
যোগ দেন। কারণ বিরোধী ও বিশ্বাসহশন হলে একাজ করা যোগীর্দেরও 
অসাধ্য । তা হলে সকলেই আজ শিরাশ হবেন।” বলা হুল, যোগরাম 
আঁবাপিনিয়র লোক তো নন-ই, তার কৌকড়া চুল, গাঢ় আসত বর্ণ ও ইংরাজি 
উচ্চারণের স্ফৃতিতে তাকে আমোরকার নিগ্রো মনে করাই হয় তো যথার্থ। সে 
যাই হোক, ইনি খেল! দেখাবার জন্ত জন ভ্রিশেক দর্শককে মঞ্চে ডেকে এনে 
তার চিস্তাপঠনের গবেষক মণ্ডলী গড়লেন। এদের হাতে তান ভা করা 
কাগজ দিলেন, সচছিন্র চটচটে আঠা-মাখা ক্ষত-আচ্ছা্নী বস্ত্র দিলেন আর সুদীর্ঘ 
চওড়া কাপড়ের ক্ষত-আবরণীর ফিতে দিলেন। এইগুলি পরাক্ষ! করে তারাই 
ঘোগরামের চোখ ঢেকে ফিতে বাধলেন। তার নাকের ডগ! অবশ্য বাইরে রাখ! 
হল। অতঃপর যোগরাম জনৈক দর্শককে মনে মনে এক জনের নাম ডান হাতের 
তর্জনী দিয়ে ৰা হাতের চেটোয় লিখতে বললেন। কয়েক বার উক্ত দশক নাম লিখলে 
তাকে শুন্তে আঙ্গুল নেড়ে পেই নামে যতগাঁল বর্ণ আছে তা গণন! করার নির্দেশ 
দিলেন। এর পর যোগরাম নামটি কি, বলে দিলেন। তার পর সেক্সপণয়ারের 
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ঘে-কোনও একটি নাটকের নাম মনে করতে বলা হল ও পূর্বোক্ত রশতিতে 
যোগরাম সেটিও বলে দিলেন। অবশেষে বাইবেলের যে-কোনও স্তোত্রের স্ৃত্ 
এবং খেলার তাসের একটি তাসের নাম মনে মনে চিন্তা করতে বল! হল 
এবং আগের মত কাওকারথান! মনোনয়নকারীদের দিয়ে করিয়ে তানি তাও 
ব্ক্ত করলেন। 

ইংরাজদের রাশ নাম বা ক্রিশ্চিয়ান নাম খুবই অল্প। এখন যর্দি কেউ ডবল 
ইউ আছ্যক্ষরের নাম মনে করে ত! হলে দুটি মাত্র নাম পাওয়া যায়, যথা উই[লয়ম 
ও ওআলটার। প্রথমটি সাত বর্ণের সমষ্টি আর দ্িতীয়টি ছয় বরণে গঠিত । 
অতএব বর্ণমালার সংখ্যা জানতে পারলেই কোন. নামটি ভাবা হচ্ছে তা তৎক্ষণাৎ 
ধর] যায়। করতলে আগছ্যক্ষর লেখা ও শৃন্তে বর্ণ সমগ্টির সংখ্যা গণনা করা না 
দেখে জানা সম্ভব নয়। চোখের ওপর পটি জড়ানো থাকলেও নাকের কোল ঘে'সে 
যে বাইরের অনেকটা দেখা পম্ভব তা যাছুকরদের অজানা নেই। এই কানামাছি 
খেলার আসল চালা? হচ্ছে চোখ বাঁধতে চোখের ওপর যাই চাপানো হোক না 
কেন, ঢাকাটা পড়ামান্র চোঁখের পাঁতা.এটে বন্ধ করতে হয় ও ভ্রকুচাঁকয়ে 
চোখের পাতা যথা সম্ভব গুটিয়ে ছোট করতে হয় । বীধা-ছাদ্দার পিট! কপালের 
ওপর থেকে রগড়ে নীচের দিকে নাময়ে কানের ওপর (দিয়ে পার করে দিতে 
হয়। বীধাবার সময় মাথা যতখানি সম্ভব পিছন দিকে হোলিয়ে রাখলে যত 
কষেই বাঁধা! হোক না কেন মাথা সোজা! করে ভ্র ও কপাল টানটান করে ওপরে 
ওঠালেই পাকের দু পাশে বিরাট সুড়ঙ্গ উন্মোচিত হয়ে পড়ে । যোগরামের চমকপ্রদ 
মনের কথ! জানার ব্যাপারেও এই সরল সহজ সাধনার সঙ্গে ইংরাজদের নামের 
স্বল্পতা ও সেক্সুপীয়ারের নাটকের নামের বর্ণমালার বিভিন্নত! সম্বন্ধে গবেষণ! করে 
বার করা অবশ্যই মাণকাঞ্চন সংযোগ অন্বীকার কর! যায় না। 

এ ছাড়। দর্শকরা! মনে মনে কারও নাম চিন্তা করতে থাকলে যোগরাম তাদের 
ডান হাতের মানবন্ধ ধরে বা হাতে সেই নাম লিখতে বলেন ও লেখা হলে সেই 
মামটিও ব্যক্ত করেন। এসময় কখন কখন দু তিন বার নামটি লেখার দরকার 
হত। তার শেষ খেলাতে ক্লেয়াভয়ান্সের অর্থাৎ চিস্তা-প্রেরণের তামাশ! দেখিয়ে 
যোগ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। 

নিজের শাখয়ে পড়িয়ে তৈরী সহকারীকে মৃথে স্পষ্ট করে না বলে বক্তব্যের 
মাধ্যমে লুকিয়ে খবর পাঠাবার সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণের বর্ণমালাকে 
এক সার্‌ বা.ছুই সার সাঁরয়ে কথা বলা। বাংল! বর্ণমালার ক, চ, ট, ত, প, য, 
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শ,য় এই কটি সাবের প্রত্যেকটিতে পাঁচটি বর্ণ থাকে, যথা, কখ;গঘঙ, চছজ 
বএঞ, টঠডঢণ, তথদধন, পফবভম, যরলবহ, শধসড় 
ঢ,য়ৎং:৬। এই ব্যবস্থায় স্বর বর্ণ যাঁদ ব্যগুন বর্ণের সঙ্গে বৃক্ত হয়ে শব্দ গঠন 
করে তা হলে সেটা অগ্ুমানে বুঝে নিতে হয় ছুটি বর্ণের কোনটি প্রধান । অমর 
শবের অ ও আমার শব্দের আ' প্রভৃতির বেলায় অ ও আবর্জন করে মবর্ণের 
দকণ প্রথম বা দ্বিতীয় সারের অবস্থান অস্থপাতে পাওয়া বর্ণ ধরে নিলে ছয় হকিন্বা 
ঢ। কমলা শব্দটি এই সাংকোতক পদ্ধাততে বলতে গেলে ক-ম-ল বর্ণ 
তিনটি পরবর্তী সারের বর্ণমালায় রূপাস্তারত করলে পাওয়া যায় চ-হ-স। 
আছ্যক্ষরের বূপাস্তারত ভাষায় প্রশ্ব করতে গেলে বল! যায়, “চোখে কি দেখছ ? 
সহকারণ চ-এর জায়গায় ক বাঁয়ে প্রথম বর্ণ পেয়ে গেল। আবার জিজ্ঞাসা, 
“হয়েছে 1 সহকারী ম পেয়ে গেল। আবার প্রশ্ন, “সে কি?” সহকারী ল পেয়েও 
বুঝতে পারবে ন! প্রদর্শকের দেখা বস্তটি কমল, না কমলা । সতরাং ছলনার 
আশ্রয়ে চোখ-বীধ1 সহকারা ক্ষেপে ক্ষেপে বলতে থাকে, এক যেন দেখাছ, *****' 
ফুল কি,...."'লাল লাল,.."-'*ফুলের মত******** কি যেন? এতক্ষণে দর্শকরাই 
ভুল শুধরে দিতে অগ্রণী হওয়াই শ্বাভাবক, তা ন! হলে প্রদর্শক নিজেই এ কর্মটি 
করেন অন্ধকে পথ দেখাবার ভাল-মান্ুষি কণ্ঠন্ববে, “ভাল করে দেখ ।, ম্ুতরাঁং 
ফুল নক, ফল বুঝতে সহকারীর আর সংশয় থাকে না। সুতরাং এবার আবার 
পৃৰ বর্ণনা ঘিয়ে ফিরিয়ে সঠিক বর্ণনাটি দিলে দশকদের মনে হয় সহকারণ 
বাস্তাবকই মনশ্চক্ষে যা! দেখতে পেয়েছে তাতে ও রকম অল্লাবস্তর প্রমান থাকাই 
স্বাভাবক । অনসম্ভবের মধ্যেও সম্ভাব্য রূপ দিতে না! পারলে যাদুক্রাড়াও রূপ-রস 
বার্জত সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাড়ায়, এটাও প্রত্যেক যাছুকরের প্রাণধানের বিষয়। 
এই নিয়মে ইংরাজ ব্ণমাল!| ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্থাবধাজনক । 

ইংরাজি বর্ণ মালায় ছাবিবিশটি বর্ণ আছে। ্বরবর্ণ ও ব্যঞ্চনবর্ণ এ কটি বর্ণের 
অন্তর্গত ও হৃক্তাক্ষর হয় না। তা ছাড়া & বর্ণমালার শেষ বর্ণটির শব সংখ্যা 
খুবই কম। স্থতরাং উপর্ধৃক্ত পদ্ধাততে সাংকোতিক বার্তা পাগানো খুবই লহজ। 
বাংল! বর্ণমালার স্বরবর্ণ বাদ দিয়ে এবং ব্যঞ্চনবর্ণের ক-চ-ট ত-প-য-শ রেখে রাজস্থান 
নিয়মে অকার আকার প্রভৃতি হ্বরবর্ণ সংযোগ বর্জন করে নিলে আমরাও হয়তো 
ইংরাজির অন্গকরণে সাংকেতিক ভাষ। রচনা করতে পারব । বাংলাতে বর্ণ সংক্ষেপ 
অনেক করা যায়। যেমন তিনটি শ না ব্যবহার করে একটা শ ধরে কাজ 
চালানে। যেতে পাঁরে। ঢ, ড় ও র তিনটি বর্ণকেও এক ধরা চলে। এই রখীতিতে 
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উৎসাহী যাছকর স্বত্ব সাংকেতিক লিপি প্রণয়ন করতে উদ্ঘোগণী হলে আমরাও 
বাংলাতেই চিস্তাপ্রেরণ ও চিস্তাগ্রহণের চমকপ্রদ ক্রীড়ায় অবশ্তই পারদর্শা 
হয়ে উঠব। রর 

বর্ণমালার এক বর্ণের পাঁরবর্তে অন্ত বর্ণের সাহায্যে যেমন পাংকেতিক বার্তা 
পাঠানো সম্ভব তেমনই সংখ্যার ক্রম অনুযায়ী প্রশ্বমালা এমন ভাবে প্রণয়ন করা 
যায় যেট দু-পক্ষ মনে রেখে ফর্দের সামগ্রীর ইন্গিত এ সংখ্যায় জানালে মৃতূর্তেই ধরে 
ফেলতে পারে। প্রথম বার কোন্‌ ফর্দ(টির সামগ্রী নিদেশ করা হচ্ছে জানানো হয় । 
তার পর সেই ফর্দে'র ক্রমিক সংখ্যায় অবাশ্থিত দ্রব্টি জানিয়ে দিলেই সহকারণ 
বুঝে নেয় কি বলতে হবে। এই রীতিতে মাত্র ছুটি ইশারায় কাজ হাসিল হয়। 
উদাহরণ ব্ববরূপ বলা যায় যে যথাক্রমে ১১ ২, ৩, ৪ ও € সংখ্য। জানাতে হলে প্রশ্ন 
বাচক ভাষা হতে পারে, “বল-বল দোখি-বলতে পার-বলে ফেল-বল তো! দৌখ' বলা 
যায় এবং এ কথার আগে বা পরে “চেষ্টা কর” বাক্যটি থাকলে ধরতে হবে সংখ্যাটি 
প্রশ্নের বরাবর । আর 'মনোৌষোগ কর” বাক্যটি আগে বা পিছনে থাকলে সংখ্যাটি 
ছবি” করতে হবে জানিয়ে দেওয়া! যায়। এই নিয়মে দশের বেলায় শুন্ত বা দশম 
সংখ্যা ক্ষেত্র বিশেষে অনুমান করে স্থির করতে হয়। 

ব্যক্ত সংকেত সম্বন্ধে কছু আলোচনার পর অব্যক্ত সংকেত সম্বন্ধে আলোকপাত 
করা উচিত। সংকেত অঙ্গচ্চারিত রাখতে তিনটি উপায় অবলম্বন করা যায়। 
প্রথম উপায় হচ্ছে বিরৃতি। এই বিরতি হচ্ছে একটি কথার পর ছিতীয় কথা 
ব্লার মধ্যে নিম্তন্ধতার ফাঁক বা কালহরণের সময় বিশেষ । এই বিরাতির কালের 
মাঁপ ছু জনের শ্বাস-প্রশ্বীপের অথব! নাঁড়র গতির মাপে মেপে নির্ধারণ করতে হয়। 
অথবা মনে মনে ছু জনে এক সঙ্গে এক থেকে দশ গণনার একটা পূর্ব নির্দিই লয় 
অভ্যাস করে আয়ত্ত করতে পারে । ছু জনের মধ্যে বিরাতির কাল্রে পরিমাপ জানা 
ও শেখা থাকলে তাদের কণ্ঠস্থ করা দ্রব্য তালিকার ফর্দের কোন্‌ স্ততভের কি 
অবস্থানে প্রদত্ত সামগ্রণটি রাখা হয়েছে তা একে অন্তকে সহজেই জানাতে পারে। 
সামগ্রীর ফর্দ নয়টি ভ্তপ্ভে বিভক্ত করে প্রত্যেক স্তন্তে নয় কিংবা দশটি দ্রব্যের 
তঁলক! কর! হয় যাতে মাত্র ছুটি সংকেতে স্তভের সংখ্যা ও স্তভে লিখিত দ্রব্যটির 
অবস্থান লংখ্যা জানিয়ে দেওয়া যায়। বলা বাহ্‌ল্য, যাছু প্রদর্শনীতে সমাগত 
নর্শকমণ্ডলী যত প্রকার সামগ্রী প্রদর্শককে চিস্তাপ্রেরণের জন্ত দিতে পাবে তার 
সভভাব্য সংখ্যা খুব বেশী নয় এবং নব্বইটি জানসই যথেষ্ট । বিরাতির প্রণালীতে 
একই ধরণের প্রশ্থ বার বার বল! চলে, কারণ ইন্জিত বহন করে প্রঙ্োচ্চারণের 
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শব্দগুলির কালক্ষেপের ব্যবধান অন্্পাতে । এ ক্ষেত্রে প্রদর্শক সামগ্র+টিতে স্থির 
লক্ষ্য স্থাপন করে দাতাকে চোখবাধা সংকার'কে প্রশ্ন করতে অন্গরোধ করতে 
পারে এবং আবশ্তক সময় কাটিয়ে দর্শককে পুনর্বার সহকারশকে জিজ্ঞাসা করতে 
অহবোধ জানায়। সময়ের ব্যবধান এভাবে বজায় রাখলে সহকারীকে ইঙ্গিত 
করার দুঃসাধ্য কাজটি এত গোপন থেকে যায় যে বুদ্ধিমান লোকও প্রদর্শক ও 
সহকারীর মধ্যে কোনও যোগসাজশের সুত্র খুজে পায় ন। মনে রাখা দরকার, 
প্রদর্শকের দর্শকদের আদেশ উপদেশ নিদেশ দেওয়ার সময়ের ব্যবধানই তখন 
সহকারীর পক্ষে সময়ের বিরাতি মাপার কাজে লাগে । 
খ্যাবাচক সংকেত কণ্ের শব্দ ছাড়াও অন্য ভাবে জানাতে পারা যায়। 
প্রদশক ও সহকারণর মধ্যে তালিম দেওয়! থাকলে প্রদর্শক কোন্‌ ভাবে কি ভাঙতে 
দাড়ালে কোন্‌ সংখ্যা হয় এবং সহকারীর চোখের বাধনে যাঁদ স্থচিভেম্য রষ্ব 
চোখের মাঁণ বরাবর রাখা যাঁয় তা হলে তার পক্ষে অনুক্ত সংখ্যাটি স্বচক্ষে দেখে 
জানা সম্ভব। সহকারীর চোখ ঢেকে যে পটি জড়ানো হয় তার বদলে চার পাট 
কাপড়ের ঢাকন তৈরী করে, অথবা ফেণ্ট বা কম্বলের পুরু টুকর] ব্যবহার করলে, 
সেগালব যে কোনও একটির চোখের তারার বরাবর খাত! সেলাইয়ের ছুচ দিয়ে 
ছন্র করে নিলে যে সামান্ত দেখার পথ পাওয়া! যায়, সহসা বিশ্বাস করা না গেলেও, 
এ ছোট গর্ত দিয়ে বাইরের বিরাট অংশ স্পষ্ট দেখা যায়। লহকারীর চোখ এই 
উপায়ে ছৃষ্টিশাক্তহন প্রমাণ করে প্রদর্শক তার অঙ্গভাঙ্গর সাহায্যে নিদিষ্ট সংখ্যাটি 
জানাতে পারে। িমাফোর নামে ছু হাতে দুটি পতাকার সাহায্যে বর্ণমাল! 
জানাবার একটি উপায় আছে । এই উপায়ে পতাকার পরিবর্তে করতল প্রপারিত 
ও মুষ্টিবন্ধ করেও সাংকেতিক লাপ তৈরী করা যায় এবং সংখ্যাজ্ঞাপক হাঙ্গতও 
স্যটি হতে পারে । সহকারী যদি দেখতে পায় তা হলে এ ব্যবস্থাতেও দুরদর্শনের 
খেল। দেখানো! চলে । 
সহকারীর দঙ্গে কথোপকথনের ভাষাটি যা প্রদর্শক দর্শককে জ্তবগিয়ে দেয় এবং 
দর্শক সেই বাক্যে তার সঙ্গে কথা বলেন, ত| হলেও প্রদর্শক স্বয়ং কোন কথা না 
বলেও লহুকারাীকে প্রয়োজনণয় সংকেত পাঠাতে পারে । নেপথ্যে অবাস্থিত অন্য 
এক সহকারাঁ দুরবীক্ষণ বা পোরস্কোপের সাহায্যে প্রদর্শককে প্রদত্ত দ্রব্য লক্ষ্য করে, 
সেটি দুরভাষণ অর্থাৎ টোলিফোনের মাধ্যমে সহকারশর কানে পৌছে দিতেও পারে । 
এ ব্যবস্থায় চেয়ারের হেলান দেওয়ার কাষ্ঠফলকে খোঁদত নক্মার আড়ালে দুর- 
ভাষণের শ্রবণ-যস্্টি লাকয়ে রাখাই প্ররুষ্ট পন্থা । অধূনা বেতারে নানা উপাক্চ 
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উদ্ভাবিত হওয়ায় এবং শাতি ক্ষুত্র গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র স্থলত হওয়াতে চোখবাধা 
সহকারীর কানে দর্শকদের অগোচরে বার্তা পৌছিয়ে দেওয়া আরও সহজ হয়েছে। 
আজকাল এত ক্ষুদ্রাকার ও প্রখর মাইক্রোফোন হয়েছে যে সেগুলি কোটের 
বোতাষের অপেক্ষ1! ছোট অথচ চাপা ফিনফিস শ্বরও শ্রবণ-যন্ত্র গ্রহণ করে ভাষণ- 
য্ত্রে সেটি সোচ্চারে বার করে। অধুনা “ওআকি-টাকি' ট্রযান্িন্টার প্রেরক ও 
গ্রাহক বেতার যন্ত্রও দিব্যদৃ্টির খেলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। 

দিব/দষ্টি ও দিব্যজ্ঞান সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে যাদুর আসরে এই বিষয়টি 
আমাদের ভারতবর্ষে বনু প্রাচীন ঘটনা হলেও য্যারোপে এটির প্রচলন করেছেন 
ফরাসী যাছুকর রবার্ট হুভিন। এই দিব্যদষ্টির খেলায় জগৎ জোড়া নাম করেছেন 
জ্যান্সগ দম্পাত ও পিভিংটন দম্পাঁত। জ্যান্সগবা লগ্ডনে প্রথম আসেন 
১৯০৬ খৃষ্টাব্বের নভেম্বর মাসে। লগ্ুনের সাইিক্‌ রিসার্চ সোসাইটি এদের 
গুণাবলীর ঘরোয়া পরণক্ষা করে অবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে তার! 
প্রকৃতই চিন্তাপ্রেরক ও গ্রাহক্‌। সাইকিক্‌ রিসার্চের ছু তিনজন সদস্য জ্যানাসগ দের 
বৈঠকখালায় এলে জ্যান্সিগ তাদের সঙ্গে কিছু ক্ষণ কথাবার্তা বলে পরাক্ষার 
কথা পাড়েন ও একটা শ্পেটে তিন সার বাশি লিখতে বলার আগে মসেস্‌ 
জ্যান্সিগকে দেয়ালের দিকে মৃখ করিয়ে দরে একটা চেয়ারে বাপিয়ে দিলেন । 
আগন্তক ছু জন স্নেটে দু সার অঙ্ক লিখলেন। জ্যান্সিগ মুখে শুধু বললেন, 
প্রস্তুত” আর অল্প ক্ষণের মধ্যে তার সহধন্িণী ধীরে ধীরে রাশিগুলি বলে দিলেন 
ও ছু সার রাশির যোগফলটাও অত্রাস্তভাবে জানিয়ে দিলেন। আগন্তকরা মনে 
মনে ভাবলেন ল্লেটে লেখার শব্ধ শুনে বাশিগুলি হয় তো! বৃঝতে পারা গেছে। 
কিন্ত সে সন্দেহ প্রকাশ করার আগেই জ্যান্সিগ, তার স্ত্রীকে পাশের ঘরে চলে 
যেতে বৰললেন। ম্ত্রীর অবর্তমানে ও শেনার বাইরে এবার 
আগন্তকদের তিনি ল্পেটে যে কোনও একট! জ্যামিতির চিহু অকতে বল্ললেন। 
আগন্তকদ্বয় জ্যান্সগকে পা তুলে বসতে বললেন যাতে জ্যান্ীলগ. গালিচার 
তলায় লুকানে৷ বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করে কোনও সংকেত পাঠাতে না পারেন। 
এবার প্রত্তত শব্দটি বলা মাত্র মিসেস্‌ জ্যান্বাসগ পাশের ঘর থেকে তার সেটা 
এনে দেখালেন তাতে এ একই চিহ্ন আঁকা হয়েছে । কাল প্রবাহের বিবৃতির 
সাহায্যে সংকেত কর! সম্বন্ধে তখনও পরাক্ষকদের ধারণা কেটে যায় নি। 
জ্যান্ীনগ, একটা টোবিলে আগের বারের নির্দেশ অনুদারে বসে থাকতে থাকতে 
স্বাদের হাতে একট! বই দিয়ে ষে কোনও পৃষ্ঠার মে কোনও লাইন ও সেই লাইনের 
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কিছুটা বাকোর অংশ পোঙ্জল দিয়ে দাগিয়ে দিতে বললেন । আগন্তকক্স! বাক্যাংশ 
দেখানো মাত্র জ্যান্সিগ. হাকলেন, 'প্রস্তত' | আর অনাতাবিলদ্ষে মিপেস্‌ জান্সিগ. 
ভার স্েটে পৃষ্ঠার সংখ্যা, লাইনের সংখ্যা ও নির্বাচিত বাক্যের অংশটুকু লিখে 
নিয়ে এলেন । এত ক্ষণে আবশ্বীসের অবকাশ কেটে গেল। কারণ, প্রত্যেক বারই 
জ্যানালগ, শুধু 'প্রস্তত' শব্দটি উচ্চারণ করোছলেন আর কোন কথা নয়, শব 
নয়, অন্জ-ভাঙ্গ নয়। তা! হলেও আগন্তকরা শেষ চাল চাললেন। বিদায় সম্ভাষণ 
করতে করতে কথোপকথন ছলে জ্যান্সিগ কে প্রত্যুদগমনে বাধ্য করে, 1সীঁড় দিয়ে 
নামিয়ে এনে, অতর্কিত প্রস্তাব করলেন, “আচ্ছা, মিঃ জ্যানাঁসগ. আমাদের| এই 
চেকবছির পাতার নম্বরটা বলতে বলুন না?” এই বলে তানি বইটার মাঝর 
একটা পাতা ছিড়ে জ্যান্সিগের হাতে দিলেন। জ্যান্সিগ নিজে কিছু ন। বলে 
আগন্তকয়কে জিজ্ঞাস! করার স্থযোগ 'দিলেন। তার! বলামাত্র তাদের একজব্রে 
অর্ধার্ঘনী বাইরে এসে শুধালেন, শীমসেস্‌ জ্যানপিগ. জানতে চাইছেন ১৮৭৪ 
লালের... 1” জ্যান্পিগ বললেন, “না । সংখ্যা জানতে চাইছি।” ততক্ষণে 
মিসেস্‌ জ্যানিগ. লেট হাতে বেরিয়ে এসেছেন। দেখা গেল তীর স্গেটে চেকের 
পাতার সংখ্যাটি লেখা রয়েছে । তবে মাত্র চারটি বাঁশি এবং পঞ্চম রাঁশি তানি 
সঙ্গে সজে লিখে দিলেন। লগ্ুনের সাইকিক্‌ সোসাইটি জ্যান্সিগ. দম্পাতদেব 
আরও অনেক বার পরাক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কথা প্রসঙ্গে তাদের কাছে 
জ্যানাসগ স্বকারও করেছেন যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইশারা হাতের ব্যবহার তিনি 
জানেন এবং দরকার পড়লে কাজে লাগাতে পশ্চাৎপদ্দ হন না। তারা ছু জন 
এমন এক অস্তূত শক্তির আঁধকারশী যা তার অন্ুতব করতে পারেন কিন্ত বলে 
বুঝাতে পারেন না। এই শাক্ততেই তারা ইশারার চেয়েও সহজে ও সত্বর মনের 
ভাষা আদান প্রদান করতে সক্ষম । জাবদ্দশায় জ্যানিগ অনেক বার হরেক 
রকম সাংকেতিক ভাষণের [বিধান প্রচার করে গেছেন। তার কোনটাই তাদের 
দেখানে। দিব্যি সমকক্ষ হয় নি। 

জ্যানসগ দম্পাতর পারিচাতির পর াভিংটন যুগলের কথ! না বললেই চলে 
না। এরা ছু জন হচ্ছেন পিডনী [পাডংটন ও _লেসৃলি পাভংটন, নিবাস 
অস্রোৌলয়াতে। প্রথম বিশ্বহৃদ্ধে এর! জাপানীদের হাতে বৃদ্ধবন্দীরূপে চ্যাংি জেলে 
অন্তরশণ ছিলেন । এই বন্দী থাকা! কালে স্বামী স্ত্রীতে সরে বরে দেখা হত । 
তখন ভ্ঞারা কথোপকথনের এক আিদব ফন্দি বার করেন। কালক্রমে এই কথ! 
চালাচাঁলি করায় ভারা দক্ষ ছয়ে ওঠেন। হৃদ্ধের অবসানে ভাবা! নানা দেশে দিব্া- 


দিব্যি | টী 


দৃষ্টি দেখাতে দেখাতে লগ্ডনে এলে পৌছালেন। লগ্ুনের বি-বি-সি বেতার কেন্্ 
থেকে তাদের চিন্তা-প্রেরণ ও গ্রহণের আসর ১৯৪৯ সালে বসানো হয়। এই 
আসরে পিভনীকে জ্যামাতির যে লক্সাটি আঁকতে দেওয়া হয়েছিল, লেস্লি সেই 
চন্রটি অন্ত ঘরে বসে একে নিয়ে এসেছিলেন । মিঃ ব্যারিংটন ভ্যালাব কোন 
একটা বইয়ের এক লাইন-নিজে মনোনীত করে দিডনীকে দেখিয়ে চোখ-বাধা 
লেস্লিকে সেট। বলতে বললে, (তান মাথা নাড়তে থাকেন, বলতে গিয়েও থেমে 
যান, কয়েক বার ইতস্ততঃ করে বলতে থাকেন, “শবগুলি হচ্ছে''.ছাবির মত-'হ্যা, 
একট! কদর্ধ বিশ্রী ছাব..মনে হচ্ছে তাই-**ছেলোপলেদের তাই মনে হবে ***।” 
ভ্যালাব স্বীকার করলেন, “ঠিকই বলেছেন।” 

প্রসঙ্গতঃ এদের পরবর্তী তিক্ত আভিজ্ঞতার খবরটাও জান! দরকার যাতে 
খ্যাতির বিড়ম্বন! সন্ধে শিক্ষ! লাভ হয়। এ বেতার প্রচারণার স্থযোগে পিভিংটন 
বগল ক্রমে ক্রমে ইংলগ্ডের প্রমোদ ক্ষেত্রে শীর্ষ আকর্ষণ হয়ে উঠলেন। তাদের 
সৌভাগ্যের স্থানর্যল গগনে কাতিপয় সৌখিন যাছুকরের ঈর্ধার কাল মেঘ পৃপ্তীভূত 
হয়ে উঠল। মিডল্যাণ্ডে ছু জন লখের যাদুকর পিভডিংটন বুগলকে কোণঠাসা 
করে বললেন, “আমরাও জানি কি করে এটা আপনার করছেন।” সিভনী 
উত্তরে বললেন, “তাতে কি আসে যায়? আমরাও জানি আমরা [কি করে এট! 
কারি । সেটা তো লোকজনের জানবার বিষয় নয়।” তখন দু জনের এক জন 
বলে বসল, “আপাঁন আমাদের যার্দকি ভাবে এট। করেন, বলে ন! দেন, তা হলে 
আজকের আসরে আপনাদের চালাকি ফাশ করে দেব।” লেস্লি মি হেসে 
জবাব দিলেন, «ত| ভাই, তোমরা যাঁদ বলে দিতেই পার, তা ছলে তোমরা তো 
জানই আমরা কি উপায়ে এ সব করছি। স্থৃতরাং তোমাদের বেশী কি আর 
আমরা বলব, বল?” ব্যাপারটা! তখনকার মত মিটে গেছল। কিন্ত পিভিংটনবা 
নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। প্রমোদ-বাসরের ঈর্ধাকাতর প্রতিপক্ষদের দুরভিসান্ধির 
আঁচ পেয়েই গণবন্দনার অর্থ্য অকালে প্রত্যাখ্যান করে পিভনা সন্ত্রীক স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করলেন। অস্ট্রেলয়ার কোনও শহরে এখন পিভিংটনদের কোনও 
পুস্তক প্রকাশকের ব্বত্বাধকারীরপে দশন পাওয়৷ হয় তো যাবে। কিন্ত 
পাডংটনদের অতুলনীয় কীর্তি, দিব্যদৃষ্টির অপূর্ব 'ক্রিয়াপদ্ধাতির উপায়গুলি, আর 
বোধ হয় কখনও যাছুজগতের গোচর হবে না। যাছুকররাই সে পথ চির তরে কুদ্ধ 
করে দিয়েছে । 

দিব্যদির বুগল ব্রশীড়া অপেক্ষা এ ধরণের প্রাচীন ব্যাপার হচ্ছে দিব্য-দর্শন । 


হর যাছু বিজ্ঞান 


এই দ্িবা-দর্শন যোগখদ্দের একটা স্বাভাবিক তপন্তা-লন্ধ গুণ বলেই ধব! হয়। 
তাঁরা নাকি ভূত ভাঁবন্যৎ বর্তমান মনশ্চক্ষে অখব! ধ্যানস্থ হয়ে দেখতে পান। 
যাবতাঁয় অসাধ্য ও অসম্ভব কাণ্ড যে-যাছুকররা করতে অগ্রণী তারাই বা কেন 
এই অসাধারণ ক্ষমতার আঁধকারণ প্রতিপন্ন করতে পশ্চাৎপদ হবে? 


আমাদের দেশে নখ-দর্পণ নামে একটা আশ্চর্য কাণ্ড আছে (চিন্তর ১৪৬ )। 
চুরি গণনার ব্যাপারে সেখানকার কোনও কিশোর বা কিশোরশর অঙ্গুষ্ঠের নখে 
কাজল মাখিয়ে তাকে এক মনে 
এক দৃষ্টিতে এ নখের কালো ( বউ | 
ংশে নিবিষ্ট চিত্তে দেখতে বলা 
হয়। অনেক সময় এ দেখায় 
যে চার করেছে তার চেহারার 
কিছু কিছু ও কোন দিকে চোর 
গেছে এবং কোথায় কি ভাবে 
অপন্বত দ্রব্য লৃকিয়েছে অস্পষ্ট 
ভাবে দর্শনকারশী বর্ণনা করে 
থাকে । এট] হল আমাদের খাস 
দেশী দিব্য-দর্শন্রে অন্যতম | নখ- 
দর্পণের অনুরূপ জল-দর্পণেও মাটির 
সরায় জল বেখে সেই জলে স্থির 
লক্ষ্য দিয়েও চুরি ও হারানো! দ্রব্য অন্বেষণের খোঁজ-খবর করা হয়। পাশ্চাত্য 
দেশে এই একই ব্যাপার একটু ঝকমফের হয়ে ক্ষটিক-দর্পণ নামে প্রচালিত 
(চিত্র ১৪৭)। এই ক্ষটিক সাধারণত: শ্বচ্ছ কাচের বতুলি পিগ হয়ে থাকে। 
িস্ত পরবর্তী কালে ফাপা কাচের গোলকের অভ্ন্তর দর্পণে পাঁরণত করা 
হয়োছিল। কেউ কেউ আবার ধাতুর গোলক রৌপ্যোজ্ল করে ব্যবহার করেছে। 
[মিশরের ফ্যারাওদের যুগেও যে শ্ফটিক-দর্পণে ভূত ভবিষ্যৎ গণনা হত সে দেশের 
প্রীচণর ভাস্বর্ষে তার নিদর্শন ওয়! গেছে। প্রাচীন কাঙলর ইতিহাসের পাতাতেও 
ভূতভাবিত্যৎ জ্টাদের উল্লেখ নেহাত কম নেই। দিগবিজয়ী আলেক্দাগ্ারের 
আলোক প্রাদাদে একটা ভূত-ভাবন্যৎ দর্শনের শ্ষটিক ছিল। মিশরদ্থ আলেক- 
জাঁও্‌য়ার প্রাসাদের এ শ্রটিকটি নাক এইটল, নির্মান করেছিলেন। এ 
দ্র্টিকের [বিশেষ গুণ সম্বদ্ধে প্রবাদ এই যে ্ফটিকটিতে মন-প্রাঁণ দিয়ে একাগ্র দুটি 





ক 






(চিত্র ১৪৬) 


দিব্যি ৩৪১ 


নিবন্ধ রাখলে আগ্রাসণ শক্র নৌবছর লমৃপ্র পথে দু তিন দিনের দ্ুরত্থে থাকতে 
থাকতে দেখা যেত। তান পর মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ডাক্তার ভা 
সে দেশে শ্ষটিক-দর্পণের পৃণঃ প্রচলন করেন। ভাক্তার ভার ব্যবহৃত শ্ষটিকটি 
এখনও লগ্ুনের ব্রিটিশ যাহ্ঘরে তোলা রয়েছে । ছিতীয় বিশ্ব হদ্ধের অনেক 
আগে এই ক্ষটিক দ্পণের সত্যাপত্য নির্ণয়ের জন্য মনন্তত্থের গবেষণীর বিষয়রূপে 
ধরা হয়েছিল। লগুন সাইকিকু রিসার্চ সোসাইটির গবেষকদের এ বিষয়ে 
লেখা বেশ কয়েকটি বই বাজারে ছাড়াও হয়েছিল। 

বৃদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না এমন একটা বিষয় ক্রমে ক্রমে 
প্রতারকদেরও অর্থোপার্জনের ফান্দতে লাগানে! হয়েছিল। ফলে, এখন কে বা সৎ, 
আর কেই বা অসৎ, বেছে আলাদা কর! ছু:সাধ্য। ভগুদের বাদ দিলে পড়ে 
থাকে যাছুকরদের দেখানো ক্কটিক-দপণের বৃজকি। যাদুর খেলায় স্ষটিকে 
নিনিষেষ দৃষ্টিপাত করে খামে আটা কাগজে লেখা প্রশ্নের উত্তর যে দেয় তাকে 
বলা হয় দ্রষ্টা বা মাধ্যম । "টিকে ষ্টার একাগ্র দ্্টিপাতের আভানিবেশে দর্শকদের 
মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে এ দেখাতে ম্ফষটিকের ওপর বা ভিতরে ছায়াছবির মত 
বশ্টাবল ফুটে উঠছে যেটা চিত্তের তন্য়তায় মনশ্চক্ষতে দেখা সম্ভব। বল! 
বাহুলা, দর্শকদের প্রশ্নের সস্ভাব্য উত্তরটাই ঘটতে দেখে দ্রষ্টা যেন আত্মগতভাবে 
সেটা বর্ণনা করছে যাছুক্রশড়ায় এমন একট। ভান করা হয় এবং খেলাকে রমণীয় 
করতে এ আভনয় না করেও পার নেই। ধ্যানীরা হয়তে৷ মানস পটে এভাবেই 
অতাঁত বর্তমান ও ভবিস্যতের ঘটনা উপলব্ধি করে থাকেন কিন্তু যাহুকরদের পক্ষে 
সে ধ্যানের সময়, সুযোগ ও সাধনার প্রয়োজন কোথায় ? যাদুকরের কাজ হচ্ছে এ 
অসাধ্য কাজটি নিপুণ আভিনয়ের দ্বারা প্রাতফালত করা । অতএব যেটা কঠোর 
তপস্তার ধন সেট! ছলনার আশ্রয়ে প্রাতপন্ন করা হয় । এতে প্রতারণ।র বালাই 
নেই। কেউ যাঁদ ভুল বুঝে ফেলে তার জন্য যাছুক্রীড়াকে অথবা যাছৃবিস্াকে 
দোষ দেওয়া! যায় না। রাজনুয় যজ্ঞ উদহাপিত হওয়ার পর রাজা ছধোধন শকুনির 
সঙ্গে পাগবদের প্রাসাদে ও উদ্ভানে ঘ্বরতে ফিরতে দরজা! ভ্রমে স্কটিকের দেয়ালে 
আহত হন ও জলাশয়ের ক্ক্টিক মাণডত বেদী দেখে জলময় স্থান অনুমান 
করে কাপড় উঠিয়ে এগুতে লজ্জার পড়েন আর সরোবরকে শ্ষটিকে তৈরণ মনে 
করে অবগাহন করে ওঠেন। ময্স দানবের তৈরী এই অপুর্ব স্থাপত্য শিল্পতো 
ছুর্ধোধনের ছুর্গতির জন্ত দায় নয়। স্তরাং অঘটন-ঘটন-পটিয়স যাঁছুকরদের 
দেখানো! দিব্যি তণ্ডাঁম হলেও, প্রতারণার দায়ে দায়ী কখনও নয় । 
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এই বত ক্ষটিকে (চিত্র ১৪৭) দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে, খাম না খুলে তার ভিতরের 
প্রশ্নটির যথাযথ উত্তর কদাচ দেওয়া হয় না। উত্তরটা কিছু ঘোলাটে হলেও মূল 
প্রশ্নের আঙাদ ততথানিই দেওয়! হয় যাতে 'বাশিষ্ট লেখকের ধরতে কষ্ট হয় না যে 
তাঁরই প্রশ্নের বিষয় বলা হচ্ছে। দর্শকদের প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটি পৃথক খামে 
লেখকদের দিয়ে বাঁখয়ে থারশীতি বন্ধ করান! হয় । প্রত্যেকটি খামের বাইবে 
একট] সংখ্যা লেখা থাকে যে-সংখ্যাটি প্রত্যেক 
লেখককে মনে রাখবার উপদেশ দেওয়া: 
স্থৃতরাং ভরষ্টা যখন খামের নিদিষ্ট সংখ্য)টি 
ঘোষণ! করে সেটিতে রাখা প্রশ্বের গণৎকাঁ 
স্থলভ বক্তব্য বলে যায় তখন দশকে 
বম্ময়ের অবাধ থাকে লা (চিত্র ১৪৭)। 
কোনও কোনও ক্ষেত্চে সহকারী সংগৃহীত 
খামগুলির একটি তুলে ত।তে লেখা.সংখ্যাটি 
ঘোষণা করে। তার পর খামটি ত্রষ্টার হাতে 
অপ্ণ করে দেয়। এতে খামের সংখ্যাটি 

( চিত্র ১৪৭) জেনে দরষ্টীর পক্ষে কোন্‌ প্রশ্ের জবাব দিতে 

হবে বৃঝার স্থুবিধা হয়ে যাঁয়। দর্শকরা ভাবেন এ ঘোষণা বিশিষ্ট লেখককে 
অবাছিত ও আগ্রহা্বিত করার জন্যই প্রয়োজন । এখানে একটা সংবাদ জানিয়ে 
রাখা ভাল যে এই খেল! দেখাবার সময়, আগেই জানিয়ে রাখা হয় যে, যখন বারই 
প্রশ্থ পড়া হবে তখন. তানি যেন এক মনে তাঁর লেখা প্রশ্নটি চিন্তা করতে থাকেন। 
প্রশ্নকর্তীর এই একাগ্রতা তরষ্টার দেখার নাকি এক মাত্র সহায়। কিন্ত যোগা 
ষ্টার পক্ষে কারও মনের কথা জানতে তার মনোনিবেশের দরকার হয় লা প্রত্যক্ষ 
সত্য। বার ৬আশ্খিনীকুমার দত্তের জীবনী পড়েছেন তারা জানেন যে এই 
শিক্ষাত্রতশ ছাত্রদের মনের কথা নিজের মনেই হুম্পষ্ট অনুভব করতেন ও ধরতে 
পারতেন। যাদুকর ষ্টারা প্রশ্নভতি খামটির উত্তর দেওয়ার পর, কখনও খামটি 
খুলে, কখনও না থুলে, প্রশ্ন-লেখককে সেটি ফেরত দিত। 

যাছুক্রীড়ার় এ খেলা দেখাতে সবাগ্রে প্রয়োজন দশ'কদের লেখা প্রশ্বপ্তাল 
হাতিয়ে সবার অজ্ঞাতসারে দ্রষ্টার কাছে পৌছে দেওয়া । এই আপাত দুঃসাধ্য 
কাজটি করার কতকগুলি উপায় আছে। সেগুলি এবার ব্যক্ত হচ্ছে। এ্যানা 
ইত! ফে নামী যে রমনী একদা প্রকৃত ক্ফাটক-দ্ষ্টাররপে আমোরিকায় আলোড়ন 
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তুলেছিলেন তার উপায়টি হচ্ছে ভৌতিক চক্রের জনগণের মধ্যে দু তিন ডজন 
ছোট ছোট লেখার প্যাড পোঁন্সল সমেত বিতরণ করতেন, তাদের প্রশ্নটি সেখানে 
লিখে রাখবার উদ্দেশ্টে। ধারা এই প্যাড গালির এক একট হাতে পেতেন, 
তার! এ প্যাডের কাগজে তাদের প্রশ্নটি লিখে, পাতাটি ছি'ড়ে, নিজেদের কাছে 
রেখে, প্যাডাট সহকারণদের হাতে 1ফারয়ে দিতেন। প্রাত্টি প্যাভের ওপর 
একটি সংখ্যা দেওয়া থাকত । সেই সংখ্যাটি প্রশ্নরকতারা শিজেদের কাগজে 
লিখে রাখতেন । কচিৎ কদাচ শ্রমতী ফে এ প্যাডের নম্বর জানতে চাইতেন। 
এ সব হয়ে গেলে শ্রীমতী ফে ক্ফাটকে দৃষ্টিদান করতেন । স্ফ্টকটি থাকত 
টেবিলে আৰ শ্রীমতা দর্শকদের মুখোমুখি হয়ে টেবিলের পিছনে চেয়ারে বসতেন। 
এখন পর পর লেখকরা তীদের লেখা কাগজ ছু পাট মুড়ে তুলে ধরতেন আর শ্রীমতী 
আবিষ্টের মত মগ্র-তন্তের আবেশে কাগজে লেখা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতেন। 
খুবই আশ্চর্যের বিষয়! লেখ! লেখকের কাছে রইল, দ্রষ্টা প্রশ্থ না জেনেও বেশ 
কিছু সদুত্তর ।দয়ে প্রশ্নকতীর মনস্তষ্টি করে দিলেন। বিস্ময়ের সমাধানট! এ 
সাদাসিধা লেখার প্যাডগালতেই রয়েছে। এ প্যাডগুঁলির প্রাতাট পাতার 
পিছন দিকে নরম সাবান বুলিয়ে রাখা হত। ফলে, এ প্যাডের সঙ্গে বাঁধা 
পেক্গিল দিয়ে যে কোনও পাতায়, যাই লেখা হোক না] কেন, তার অবৃশ্ত ছাপ 
অব্যবহিত নীচের কাগজে পড়তে বাধ্য। এখন এই ছাপ-লাগ! পাতাঁটিতে 
যা নুক্ম কাল রঙ্ডের চূর্ণ নরম বৃরুশ দিয়ে হাকা চাপে বুলিয়ে দেওয়৷ হয় তা 
হলে সাবান লাগানো অংশ কাল হরফে ফুটে ওঠে । স্থতরাং তার আগের 
পাতায় যা লেখা হয়েছিল তার প্রাতঁলাপ অনায়াসেই পাওয়া ঘেত। চিন্ত্রকরদের 
ব্যবহারের “সস্‌" রঙাট এ কাজে লাগানো যায়। অথবা অতি মাহ কার্বন ব্ল্যাক 
চূর্ণ একই ফল দেয়। প্যাড গাঁলতে দু তিন।ট লেখার পৃথক কাগজ সংলগ্ন থাকায় 
সন্দিপ্ধ চিত্তের লোকেরা প্রথম পাতা [ছিড়ে বাদ দিয়ে পরের পাতাতে তাদের 
প্রশ্থ লিখতে পারতেন । এতে প্যাডের সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কাটিয়ে ফেল! 
হত। ত৷ ছাড়া সাবানের ছাপ না ফুটিয়ে তুললে চোখের নজরে দেখা যায় না। 
প্যাড গুলিতে সংখ্যাবাচক চিহ্ন দেওয়ার তাৎপর্য এই যে ওগালি প্রেক্ষাগাবে বাল 
করার সময় পূর্ব নির্ধারিত ক্রম অঙ্থসারে হস্তান্তারত করা হত। এব্যবস্থায় যখনই 
কেউ তার ভাজ-করা প্রশ্নপত্রাট তুলে ধরতেন, ষ্টার পক্ষে তৎক্ষণ।ৎ সেই প্রশ্নটির 
ক্রামক সংখ্যা ধরতে দেরী হত নাঁ। লেখার প্যাডে কোনও চিহ্ন না দিয়েও 
নিজেদের মধ্যে বৃঝাপড়া থাকলে ঘে-সহকারা ওগুাঁল বিতরণ করেছে তার পক্ষে 
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প্রেক্ষাগারের সার ও সারের আসনের অবস্থান বুঝে একট। সংখা! আরোপ করা খুব 
একটা দুরূহ কাজ নয়। পরে এই হকার প্রেক্ষাগারের কোন্‌ লেখকটি প্রশ্নোত্তর 
চাইছেন তাঁকে দেখে, তাঁকে চাহ্ৃত করা সংখ্যাটি মুক ইশারায় দ্রষ্টাকে জানিয়ে 
দিতে পারে। সহকারশর ইজিতের কায়দা হচ্ছে দ্রষ্টার দিকে পিছন ফিরে এবং 
প্রেক্ষাগাবের দিকে পটান প্রস্তর মুত্তির মত জোড় পায়ে দাড়িয়ে থাক। । এ অবস্থায় 
তার ঝুলভ্ত হাত দুটি যাঁদ গায়ের সঙ্গে লাগানে থাকে তা হলে বুঝে নিতে 
হয় সংখ্যা এক জানানো হচ্ছে। তার পর হাত ছুটি অসংলগ্ন হলে ছুই, ডান বাধ 
একটু উচু করলে হয় তিন, ভান হাতের কনুই একটু ভেঙ্গে রাখলে হয় চার 
& হাতটি পকেটে রাখলে হয় পাচ। ঠিক এই নিয়মে বা হাতের অবস্থান 
পর্যায়ক্রমে ছয় থেকে দশ পর্যস্ত বৃঝীনে! যায় । দশের বেশী সংখ্যা জানাতে পা টি 
ফাক করে দাড়ালেই আগের মত হাতের অবস্থান দেখে পূর্বোক্ত সংখ্যাটি দ্িপ্তণ গণা: 
করলেই হল। এতো! গেল গ্রশ্রকর্তাকে চেনার ও চেনানোর ব্যাপার । 

লেখককে চিনলেও তিনি কি লিখেছেন সেট! কি করে জানা যায় তাও 
বল! হয়েছে। কিন্তু প্যাডের পাঠোদ্ধার কর্যটি সাজঘরে সহকারশর সম্পন্ন করার 
পর সেগুলি দ্রষ্টাকে জানানো একটা সমস্যা নয় কি? বিশেষতঃ সংবাদটি 
গোপনে সরবরাহ কর] অত্যাবস্ঠক। শ্রীমতখ ফেবরছু তিন রকমব্যবস্থ৷ ছিল | 
তার মধ্যে একটি হচ্ছে ধূপের গুঁড়া রাখার পাত্রটির তলায় প্রশ্নের প্রাতালাঁপগ্তাল 
নিয়ে আসা হত। শ্রীমতী টেবিলের ছু পাণে পিলহুজের মাথায় রাখ! দুটি 
ধুনচি থাকত। সেই ধুনাচতে দর্শকদের লেখার সময় থেকেই শ্রীমতী মুঠিভর 
স্থরভিত চুর্ণ এক বার এপাশ, এক বার ওপাশে, বারংবার নিক্ষেপ করে যেতেন। 
ফলে শ্ফটিক-দর্পণে দৃষ্টিপাত করার সময় পান্রটি নিঃশেষ হয়ে যেত। স্থতরাং 
শ্ায্য কারণে ধুপাধার বদল করা হত। ধুপাধারের তলার চাকতির মাপের 
কয়েকটি আলগ] চাকাঁত তলায় যোগ করে সেগুলি টেবিলে রাখ হলে দ্রষ্টা 
এক বার সেটি সাঁরয়ে রাখলেই প্রশ্নের প্রাতালিপি তার সামনে প্রকট হয়ে পড়ত। 
এ কম এক একটি চাকতির দশটি ঘরে দশটি প্রশ্ন লেখা থাকত । 

অন্ত কয়েকটি উপায় অধুনা যাতুক্রুড়ায় খুবই প্রচলিত হয়ে পড়েছে। যেমন, 
ল্যাডল্‌ বা ত্রিকোণ হাতা, (মায় মুকুর প্রস্ বষ্টব্য)। এ হাতার পদ্ধাততে 
তৈরী, হাতল ছাড়! আয়ত বাজ্সও হতে পারে, যার এক পাশের দেয়ালে আরও 
একটা আতাঁক্ত কপাট তলদেশের কঞ্জ।য় লাগানো যায়। কজ। ছুটি যদি ক্রি 
লম্বলত করা হয় তা হলে' এ কপাট যখন নখচে গিয়ে বাক্সের তলার বঙ্গে এক 
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ছয়ে যায় তখন লেখানকার সংগৃহীত কাগঙ্জ চাপ! পড়ে যায় আর কপাটের ও 
দেয়ালের মধ্যে পৃর্বাঞ্ছে রাখা কাগজগুল বাক্সের যধ্যে এসে পড়ে। বাক্সে সংগৃহীত 
প্রশ্গুল একটা বারকোশে ঢেলে, খালি দৌখিয়ে, সেটি সাজঘরে চালান দিলেই 
প্রকুত প্রশ্নগ্ডাল নেপথ্য সহকারীর হাতে পৌছে যায়। তার পর নেপথ্যের 
যথাবাহত কাজগুল আগেই বল! হয়েছে। 

“যাকে রাখ, লেই রাখে” প্রসঙ্গে যে বাড়তি অসংলগ্ন পাটাতনের ব্যবছার 
উল্লেখ কর! হয়েছে, সেই বাক্সের মধ্যে চার পাঁচটি খামে বন্ধ প্রশ্নগালি বদলানো 
যায়। এর চেয়েও চতুর বাবস্থা হচ্ছে প্রত্যেক লেখককে তার প্রশ্ন লেখা কাগজটি 
বাঁড়র মতো! পাকিয়ে ত্রষ্টার সামনের রেকাঁবিতে সমর্পণ করতে বলা। এই দষ্টা 
এ বড় ছু আঙ্গুলের ডগায় ধরে টেবিলে বাখা ধূনচির গনগনে আগুনে সবাসার 
সেটি ফেলে দিলে এ অবস্থায় প্রশ্নপত্রটি পুঁড়য়ে ফেল! হয়েছে মনে করা ভুল 
নয়। কিন্তু এ ধুনচিটি বিশেষ ভাবে তৈরী হওয়ায় কাগজের বাড়িটা মঞ্চের 
নগচে অপেক্ষমান সহকারীর 
হাতে গিয়ে পড়ে। খুনাঁচর 
ঠিক মাঝখানে একটি নূল 
বদানো থাকে । নলটির ব্যাস 
এক ইঞ্চি । এই নল ধুনচির 
কয়ল। রাখার আধারের মধ্যে 
বেশ কিছুটা উঠে থাকে 
ঘাঁতে এ নলের পাশে কাঠ. 
কয়ল! ঠেসে নলটি ঘিরে ফেল। 
যায়। এ রকম ধুনাঁচন 
কম্লায় জোর জাচ ওঠালে 
নলের আন্তিত্ব আবু নজরে 
পড়ে না । ধুনচিতে বসানো 
নলের তলাটা টেবিলের 
একটা ফাপ৷ পায়্ার ওপর 
বলালে পাকানো-কাগজ নলে (চিত্র ১৪৮) 
ফেলামাত্রই মঞ্চের নীচে পড়ে যায় যেছেতু টেবিলের ফাঁপা পায়ার রন্ধ মঞ্চের 
পাটাতনের ছিত্রে বসিয়ে রাঁথা হয় (চিন্ধ ১৪৮)। কাগজের ৰাড় ফেলার সময় 





৩৪৬ যাছু বিজান 


এ বড়িতে ধৃপের গুঁড়া মাখিয়ে নিলে বাঁড় পড়ার সময় ঘে সামান্ত ধুপ আগুনে পড়ে 
তাতেই আগুন ও ধোঁয়। হয়। ফলে কাগজ পুড়েছে মনে না করে উপায় কি? 

নেপথ্য সহকারাবা প্রশ্রপত্রগুলি পেয়ে পর পর ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে 
সাঁজয়ে ফেলে ও সাজঘরে এসে অপেক্ষা করতে থাকে । আবার কোনও কোনও 
ক্ষেত্র প্রাতিটিপ্রশ্বকর্তীর কাগজের বাড়ি ধূনচিতে ফেলার পর ত্রষ্টা তার উত্তর দেয়। 
এ সময় প্রশ্বকর্তাকে ভ্রষ্টার টোবিলের এক পাশের চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়। 
সথতরাং প্রশ্নকর্তা মঞ্চের এক দিকের উইংসের দিকে পিছন করে বলতে বাধা হন। 
এই অবস্থার সদ্ধ্বহার করতে নেপথ্য লহকার প্রশ্নের বাঁড়র লেখা একটা স্‌ 
বড় বড় হরফে লিখে উইংসের আড়াঁল থেকে দ্রষ্টাকে দেখিয়ে দেয় যখন প্রশ্নকর্তা 
দিকে সংবোশত চাহনি তুলে সে উত্তর দিতে স্ষটিক থেকে মুখ ওঠায়, 
স্লেটে বা ফলকের এই লেখা একবার দেখিয়েই সারয়ে ফেলার বিশেষ প্রয়োজন 
আছে। প্রশ্নকর্তা অতকিতে পিছন ফিরে স্পেটের লেখা দেখলেই সর্বনাশ । 


এ ছাড়া ভগ ভ্রষ্টারা “ ক্রিপ-বোড” নামে একটা মন্ত্র ব্যবহার করেছিল। 
ক্রিপ-বোর্ড৬ জিনিলটা দেখতে সাধারণ একটা পাতলা কাঠের তক্তার একদিকে 
একটা ক্লিপ, লাগানো! বস্ব। এ বোর্ডে এক খণ্ড কাগজ ক্লিপে আটকে . 
লিখতে দেওয়া হয়। প্রেক্ষাগারে বসে, কাগজে লিখতে হলে, কাগজের : 
তলায় শক্ত কিছু না রাখলে লেখার খুবই অস্থাবধা হয়। এই অন্থাবিধা দর 
করতে ক্রিপ-বোডে'র ব্যবস্থা। এ কাগজ-্ুত্ধ বোডে'্ সঙ্গে স্থতায় বাঁধা 
পেন্সিলও দেওয়৷ হত যাতে লেখবার জন্ত কলম বা পেন্সিল কারও হাতড়ে 
না৷ বেড়াতে হয়। সঙ্গে পেদ্দিল দেওয়ার মুক আব্দেন হচ্ছে এ পেন্িল 
দিয়েই বোর্ডের কাগজে যেন প্রশ্ন লেখ! হয়। কারণ পেম্সিলের সাঁসটি খুব 
নরম ন| হয়ে ঈষৎ কড়া .হওয়া দরকার যাতে লেখার কাগজ ও বোর্ডের 
প্রচ্ছদের কাগজ ভেদ করে ভিতরের কার্ধনের নণচের কাগজে লেখার প্রাতিলীপ 
ফুটে ওঠে। লেখকরা প্রশ্নটি লিখে, লেখা অংশটুকু ছিড়ে, নিজেদের কাছেই 
রাখেন এবং পরে এ বোর্ডের কাগজের অন্ত অংশে আরও দু তিন জন প্রশ্ন 
লিখে কাগজ শেষ হলে বোর্ডটি সাজঘরে ফেরত পাঠানো হত। এই ভাবে 
ডজন খানেক বোর্ডে বেশ কতকগুলি গ্রশ্ন লেখানো হত যেগুলি পরে জষ্টা 
স্কটিক-দর্পণে একটু ত্বরিয়ে উত্তর দিয়ে যেত। 

রিপ-বোর্ড (চিত্র ১৪৯) প্রস্তত করা খুবই সহজ। এতে প্রয়োজন হয় 
লাঁধারণ লেখার স্লেটের আকারের আয়ত এক খণ্ড ম্যাসোনাইট -এর টুকরা! । 
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ম্যাসোনাইট -এর চাদর এক প্রকার খড়ের মণ্ডের জমানো বস্ত যা দিয়ে ভিস্তরের 
তক্তার বিকল্প হিসাবে টেবিল বা কামরার পার্টিশান তৈরী করা হয়। এগুলির 
যে দিক মহ্থণ সেদিকের বউ ঘোর তামাটে অথবা বাদাম । এই তামাটে 
রঙের মত ব্রাউন কাগজ ছুপ্রাপ্য । কিন্তু বাদামি রঙের ব্রাউন ম্যানিলা 
কাগজ কাপড়-চোপড় বই ইতাঁদির মোঁড়কের জন্য হামেশাই ব্যবহার করা হয়। 
স্থতরাং এই কাগজ যাঁদ এ ম্যাসো- 
নাইটের টুকরার তিন পাশে এক ইঞ্চির 
মত চণ্ড়া আঠা লাঁগয়ে বসানো হয় 
তা হলে একটা মুখ খোলা পড়ে থাকে । 
এ খোলা মুখ দিয়ে ভিতরের খোলে 
যে আকারের কাগজ সহজে ঢরাঁকয়ে 
রাখা যায় দেই আকারের একটা 
কাগজের এক পিঠে যাঁদ কার্ধন-পেপার 
সমেত ঢুকানো থাকে তা হলে এ 
বোর্ডের ওপর কাগজ বেখে কিছু 
লিখলে তার ছাপ সঙ্গে সঙ্গে 
মানিলা কাগজের তলার কাঁগজেও 
পড়তে বাধ্য । ক্লিপ বোর্ডেও এই একই 
মতলব খাটানো হয়েছে । কিন্তু বোর্ডে 
ক্রিপটি লাগাতে একটু বৃদ্ধি খেলানো দরকার। কারণ ক্রিপটি আপাতদৃষ্টিতে 
বোর্ডের সঙ্গে রিভেটু করা আছে দেখানো দরকার । এই কাজটি করতে 
ম্যানিলা কাগজ লাগাবার পর খোল! দিকটার খ্মানকট তলায় একটি ধাতুর 
পাত রিভেট্‌ করে বসানো হয়। এই পাতের ওপর দিকের ম্যানিলা কাগজ 
ম্যাসোনাইটে আঠা দিয়ে অবশ্তই জুড়ে ফেলা দরকার । এবার এ পাতের 
সামান্ত নীচের দিকে পাতের সমান্তরাল কাগজটা কেটে কার্বন-পেপার সম্বলিত 
সাদা কাগজ ঢুকাবার পথ করতে হয়। ক্রিপ্‌টি & পাতে কামড় করে 
লাগাবার ও খোলবার ব্যবস্থা করলেই 'ক্লিপ-বোর্ড তৈরী শেষ। 

লংগৃহণত প্রশ্বপত্রগাল যখন যেটি ভ্রষ্টার দরকার লেটি তাকে জানাবার 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উপায় হচ্ছে দ্রষ্টাকে পাদপ্র্দীপের কাছে টোবিগের পিছনে 
চেয়ারে প্রেক্ষাগারের দিকে মুখোম্খি হয়ে উপবেশনের ব্যবস্থা কর1) ভ্ষ্টা চেয়ারে 
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বসলে তাকে একটা চাদরে আপাদমন্তক ঢেকে দেওয়া হত। এই সব ষ্টার 
শ্ষটিকে নজর না দিয়েই কতকটা আঁবিষ্ট বা ভর হওয়ার ভান করে প্রশ্শের উত্তর 
দিযে যেত। চাদর ঢ|কা দেওয়ার অবশ্থই বিশেষ উদ্দেশ থাকে । প্রথমতঃ 
চেয়ারের একটা পায়! ফাঁপা রাখা হয় ও সেথানে ধাতুর তৈরী নল বসানো থাকে । 
এ ফাপা পায়াটি মঞ্চের যেখানে বসানে! হয় সেখানে পায়ার ছিত্রের মাপে একটা 
গর্ত রাখা হয়। মঞ্চের তলায় অবাস্থত সহকারীর কাছে হাত খানেক লম্বা 
ববারের নল থাকে । এ নলের এক ম্বখে টিনের চুংগ পরানো থাকে আর 
অন্ত মৃখে হীঞ্চ তিন-চার লম্বা পিতল বা তামার নল লাগানো থাকে । এই ধাতব 
নলটি মঞ্চের পাটাতনের ছিদ্র গিয়ে চেয়ারে ফাপা পায়াতে পাঁরয়ে দিলে 
সহকারণর পক্ষে চুংগতে কথা বললে দ্রষ্টার কানে সে খবর পৌছে যায়। সহকারা 
অবশ্ত সংগৃহীত প্ররশ্নগুলি ক্রম অনুসারে সময় বৃঝে ক্ষেপে ক্ষেপে বলে যায়, 
অথবা উইংসের অস্তরশক্ষে মোতায়েন ছিতীয় সহকারণর ইশারায় পরের কিংবা 
প্রয়োজন"য় প্রশ্রটি পড়ে দেয়। ওাকে ভ্রষ্টার বসনের মধ্যেও অনুরূপ একটি 
রবারের নলের ছু মুখে একই ব্যবস্থা থাকায় চাদর ঢাকা পড়লেই লোক- 
চচ্ষুর অগোচরে ধাতব নলটি ঠেয়ারের সামনের ফাপ৷ পায়ার ফোকরে বিয়ে 
চুংগিতে কান পাতলেই নেপথ্য সরকারণীর ভাষণ সে ্বকর্ণে শুনতে পায়। পরবর্তী 
কালে যখন টেলিকোন সবে উদ্ভাঁবত হয়েছে তখন টেলিফোন মারফত এই গোপন 
কর্মটি সমাধা হত। তার পর আধুনিক ট্র্যান্সিস্টারের যুগে ক্ষুদ্রতম বেতার বার্তা- 
প্রেরক-গ্রাহকের স্থযোগ ঘে একার্গে লাগানো হচ্ছে তা আগেই উল্লেখ করা 
হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের দিব্যঘবষ্টির চমকগুলি ক্ষটিক-দর্পণের প্রশ্নোত্তরের 
পুর্ববতা অবস্থা স্মরণ রাখা! দরকার । 

দব্যদষ্টির পরবর্তী উন্নত হয়েছিল টেলিফোন আবিষ্কারের পর । কিন্তু টেলিফোন 
বছুল গ্রচালত হতেই & বিস্ময়কর প্রদ্শনশর জনাপ্রয়তা ক্রমে ক্রমে কমতে কষতে 
অবশেষে লুপ্ত হয়ে গেল। এর কারণ এই যে অস্ত যোগাযোগের মারফত দিব্যি 
কথোপকথনের এই ব্যবস্থা কাঁতিপয় ধূর্ত লোকের পাল্লায়ব্দরষ্টাদের নাকাল হওয়ার 
ঘটনায় জনসাধারণের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে । এই সব ঘটনার কয়েকটি হচ্ছে 
নিব্যদৃির জন্ত গালিচায় লুকানো তারের লক্ষে একটি শ্রবণ হস হৃক্ত করে প্রেক্ষাগারের 
লকলকে ভ্রষ্ট। ও সহকারশীর গোপন যোগসাজশ সন্দেহাত'ত ভাবে প্রকাশ 
করা হয়োছিল ।কোনও কোনও ক্ষেত্রে গাঁলিচার তারে উচ্চ শজিসম্প বিছ্যুৎপ্রবাহ 
চালিয়ে দ্রষ্টাকে তাঁড়তাহত করাও হয়োছল, খবরে প্রকাশ। এই সব 
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্ষ্ঠাদের স্কৃতার তলায় তামার পাত লাগানো থাকত যাতে গালচায় পাতা বৈদ্য তক 
তারের সঙ্গে লুকানো নিজের প% শ্রবণ যন্ত্রটির যোগাযোগ হয়ে যায়। জ্ৃতার, 
তলায় তামার পাতের বদলে কোনও এক ভ্টা ম্যাগ নোশয়াম-ক্লোবাইভ ব্সায়ন জলে 
গুলে সেই জলে ভ্কুতা জোড়া ঘণ্টা তিনেক ভিজিয়ে পরতেন । 

যাই হোক, টোলফোন পদ্ধাতিভে প্রশ্োত্তর দানের ব্যবস্থা শুরু হতেহ মাহলা 
জরষ্টাদের জায়গায় পুরুষদের দেখা যেতে লাগল । কারণ শ্রবণ-যন্ত্রটি কানের কাছে 
নৃকিয়ে রাখতে হণে সেখানো কচু অবশ্ঠই আড়াল ।দতে হয়। পাশ্চাত্) দেশে 
আচ্ছাদনের ন।চে, সব রকম আবাসেই, শিরন্ত্রাণ মুক্ত হয়ে থাকতে হয়। এব. 
এক মাত্র ব্যাঙক্রম ভারতবর্ষে। পাগাড় সব সময় সবক্ষেত্রে মাথাতেই পরা বিধান 
সঙ্গত। পুরুষ দ্রষ্টারা পাগাঁড় পরে মাথা ও কান ঢাকার সুযোগ গ্রহণ কখলেন। 
মনে হয়, পাশ্চাত্যদেশের যাছকরদের তদ্দেশীয় পোশাকের সঙ্গে পাগড়ি পর এই 
রষ্টাদের দেখেই প্রচলিত হয়েছে । 

শ্রবণ-যন্ত্রটি পাগাঁড়র কাপড়ের পারে লৃকয়ে কানের ওপরে রাখার স্থাবিধা 
হওয়াতে দ্রষ্টা্৫া এই ভারতীয় শির-ভূষণ ব্যবহার করলেন যাতে সংযোগকারী 
দুটি তার অঙ্গের বসনের আড়াল "দিয়ে পাছুকার তলায় তামার পাত পস্ত প্রসারত 
কর যায়। ওার্দকে কথন-যম্কের ছুটি তার মঞ্চে ও মঞ্চ থেকে প্ররেক্ষাগাবের 
চলার পথের গালিচার বুনটে লুকিয়ে রাখার ফলে দ্রষ্টা যখন গালচার ভারের 
সঙ্গে তার পাদুকার ধাতুর পাত সংযোগ করতেন তখনই নেপথ্য স্হকারণর সঙ্গে 
তার 'টোলফোনের যোগাযোগ হয়ে পড়ত। এ সময় প্রশ্নগুল সংগ্রহের ও 
সেগুলি নেপথ্যে পাঠাবার একটা আভিনব ব্যবস্থা করা হয়। অধূন। রাঁডন মাছ 
পোষার যে রকম কাচের চৌবাচ্চ। দেখা যায়, প্রায় সে রকম দেখতে, একটা ছাদকে 
কাচ লাগানো আয়ত বাক গ্রশ্নগুলি একটি একটি করে লেখকদের ফেলতে বলা 
হত। তার! ঢাকনির কাচের ফোকর গলিয়ে প্রশ্নপত্রটি বাক্সে ফেলে স্বস্থানে 
আসন গ্রহণ করতেন। সহজ বৃদ্ধিতে এই কাচের বাকে গুশ্রপত্র ফেল! হলে 
মনে হওয়! স্বাভাবিক ঘে ভাজ কর! কাগজটি চোখের সামনেই সর্বদা বিরাজমান । 
[কত্ত বাক্সের কানায় ধাতুর পাত থাকায় কাগজটি সামান্ত দ্র .থেকেও দেখা যায় 
না। প্রশ্নোত্তর হয়ে গেলে প্রশ্নকর্ত৷ ঢাকাঁন খুলো নজের লেখ! কাগজটি ফেরত, 
নিতে পারতেন, অথবা তাকে কাগজটি সহকানিদের একজন হাতে তুলে দিত। 
বাক্সটির চার কোণে খুরো৷ লাগানো থাকত যাতে সেটি একটু উচু হয়ে থাকে। 
কাচের আধারের তলাতেও কাচ থাকায় সেখানে রাখা কোনও বস্তই সরাশো. 
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অলশুব মনে হয়। এই অসভ্বকে সম্ভব কর! হয়েছে কাচের স্বচ্ছতাকে কাজে 
লাগয়ে। বাক্সের তলার কাচটি দরজার কপাটের মত দৈর্ঘ্যের এক দিকে কজ। 
লাগানো! থাকায় এ অংশ দরকারের সময় নীচে নামানো যায়। কজার দিক 
যদি প্রেক্ষাগারের দিকে রাখা হয় ও তলার ডালাটি নামিয়ে মঞ্চের ফোকরে ঝুলিয়ে 
দেওয়া হয় তা হলে প্রশ্মপঞ্রটি মঞ্চের নীচে অপেক্ষমান সহকারীর হাতে 
পৌছে যায়। প্রশ্নাট পড়ে, পর্ববৎ কাগজ মুড়ে, ডালায় রেখে, তুলে দিলেই কাজ 
সার! হয়ে যাম। অতঃপর টেলিফোন মারফত খবরটি দ্রষ্টার কানে তুলে দেওয়াই 
বাকণ থাকে । | 

টেলিফোনে কথোপকথন চালাতে হলে ছুটি তাঝের আবচ্ছিন্ন ৮৮ 
আবশ্যক । সে সময় কথন ও শ্রবণ যস্ত্রের মধ্যে তারের এ সংযোগ ছাড়া একটা! 
উপায় উদ্ভাবত হয়েছিল। বিজলঠর আরোহী গুণ নিয়ে তখন বিজ্ঞানণর! 
উৎসাহ সহকারে গবেষণায় মস্ত ছিলেন। তীদেরই উদ্ভাবিত তথ্যে নির্ভর করে 
সরাসার সংযোগাবহশীন টেলিফোন ব্যবস্থা দরষ্টারা কাজে লাগয়েছিলেন। বিদ্যুৎ 
প্রবাহ যখন গোলাকার অথচ ছড়ানো ভাবে পাক দেওয়া তারের মধ্যে 
প্রবাহিত থাকে তখন এ একই বকম পাকানো অন্য তার যাঁদ আগের তারের 
চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হয় তা হলে দ্বিতীয় তারের কুগুলীতে বিদ্যুৎ উৎপক্ন 
হয়। এই বিছাৎকে আরোহী বিদ্যুৎ .বলে। বিদ্যুতের এই গুণটি কাজে 
লাঁগয়ে, বেতারের পূর্ববর্তী বুগে, টেলিফোনে কথোপকথনের চেষ্টা চলতে থাকে । 
পরে দেখা যায় যে এই চুম্বক ক্ষেত্রের পাঁরাঁধ সুদুর প্রসারী করা দুঃসাধ্য । 
বিষয়াস্তর হলেও এটা উল্লেখযোগ্য যে এই কারণেই ঘাঁড়র চলা বন্ধ করার মত 
জোরালে। বৈচ্যাতিক চুম্বক-শীক্ত উৎপন্ন কর! প্রায় সাধ্যাতগত। এই আরোহী 
+বছযতের ব্যবহার করতে দ্রষ্টাকে মঞ্চে পাত! গালিচার পাঁবাধির মধ্যে অবশ্াই 
চলাফেরা করতে হয়। কারণ এ গাঁলিচাতেই দশ ফুট ব্যাসের কুড়ি বার পাকানো 
তামার তারের কুগুলশ লোকচক্ষুর অগোচরে বিছানো থাকে । এই কুগুলীর ছুটি 
প্রাস্ত দ্বাদশ ভোল্ট বৈছ্যাতিক ব্যাটারি বরাবর ভাষণ-যনত্ররে সঙ্গে রঙমকের 
'অস্তরশক্ষে বুক্ত কর! হত যাতে নেপথ্য সহকারণ যথাকর্তব্য সম্পন্ন করতে পারে। 
এতো গেল সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা । 

ুষ্টা এ গালিচার কুগুলীর গার মধ্যে এসে দর্শকদের দেখ! দিতে বাধ্য । 
কারণ তার পাগাঁড়র মধ্যে কানের কাছে শ্রবণ যন্ত্রটি লুকানো থাকে (চিত্র ১৫*)। 
শ্রবণ-যন্থ থেকে একটি তার পাগাঁড়র মধ্যে পাকে পাকে জড়ানো থাকে। 


দিবারতি ৩৫১ 


ত্িশ নম্বরের ম্যাগনেট তার এক শত পাকে পাগঁড়ির মধো পাকানো থাকলে ও 
গাঁলিচায় তামার তারের কুগুলশ কথন-যস্ত্রের সঙ্গে বৃক্ত হুলে নেপথ্যের ঘোষকের 
বাণী ভ্রষ্টা সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাঁয়। এই আরোহণ বিদ্যুতের সাহায্যে একদা 
প্রশ্রোত্তরকারী অমিতাভ বৃদ্ধ 
মুতি এবং কথনশীল কেটালও 
যাছ্করদের প্রদর্শন - যোগ্য 
উপকরণ হয়ে উঠেছিল। 
বিজ্ঞানের জয় -যাত্রা় আরু 
ট্র্যান্ি্টর-এর দৌলতে এখন 
আর এসব খেলা অজ পাড়া- 
গীয়েও বিন্ময়ের বিষয় নয়। 

এই সব বৈছ্াতিক যন্ত্রপাতির 
বিপদ ও বিড়ম্বনায় অনন্তোপায় 
হয়ে স্ফাটিক দর্পণের প্রষ্টারা অন্য 
পথ ধরলেন । তাঁর একট! হচ্ছে 
স্কাটকের যধ্যে প্রশ্নগুলি লিখে 
আনার ব্যবস্থা করা। বতুল 
্কঁটিকের মধ্যে তদপেক্ষা ছোট 
আর একটি বুল একই অক্ষে 
ঘৃরাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। বাইরের 


শ্টিকের কিছুট! পারদবিহীন স্বচ্ছ করা থাকত। ভিতরের গোলকটিতে 
প্রশ্নগুলি পর পর লিখে টোবলে আন! হত। এই উপায়ে ত্রষ্টা প্রয়োজনমত 
প্রশ্নটি ক্কটিকের দাড়ের তলার চাকতি দ্বারিয়ে পড়ে নিতেন। বাইবের গোঁলকাঁট 
স্বাভাবক কারণেই ছুটি অর্ধ বৃত্তাকার বাঁটির সম্মিলত রূপ নিতে বাধ্য। 

এ সময়েই কোন এক ফান্দিবাজ ম্ফটিক রাখার চতুষ্বোণ স্তভে (চিত্র ১৫১) 
প্রশ্নগুলি সাজঘর থেকে আনার আর এক আভিনব ব্যবস্থা করোছলেন ৷ ম্ষটিক 
রাখবার দীড়টি কর। হয়োছল আড়াই হীঁঞ্চ খাড়াই পাঁচ [িংব! ছয় ইঞ্চি লমচতুফোণ 
বাক্স িবশেষ । এটির ওপর মাঝখানে ক্ফটিকটি এক ইঞ্চি উচু গোলাকার কাঠের 
ওপর বসানো থাকত। বাক্সটি আগাগোড়া! মখমলে মাওত থাকত। বাক্সটির 
মধ্যে সামনাসামানি ছুটি ক্যামেরার খাল “মুল? ঝ 'রোলার' বোল ফিল্সের স্পূল 






০ 
টিটি হি 
৩০০ আর পপ 


)” 
|॥01411018 


1) 
টা 





টির যাহ বজান 


আটকাবার কাদায় লাগানো! হত (চিন্তর ১৫২)। এ বোলারের এক পাশের চাকার 
কিনারা! বাক্সের বাইবে সামান্য বেরিয়ে থাকত যাতে ওটিকে অন্ুষ্ঠ দিয়ে স্বরানো 
যায়। সামনের রোলাবের বা 
দিকের ও পিছনের রোলাবের ডান 
দিকের চাকাগ্তালই বাইরে থাকায় 
ওগুলিতে জড়ানো কাগজের ফিতে 
ষ্টার পক্ষে সরানো সম্ভব হত (চিত্ত 
১৫১ ও ১৫২)। এ ফিতেতে 
প্রশ্নগডল সাজঘর থেকে লিখে 
বঙমঞ্চে পাঠানো হত। বাঝসটির 
সামনে, ক্ষটিকের স্তম্তমূলে, লম্বা 
একটা এক হীঞ্চ চওড়া ফিতের 
আয়তন অন্থপাতে লম্বা চেরা অংশ ঢাক] থাকত । দ্রষ্টা এ ঢাঁকনি খুলে, ফিতের 
লেখ! পড়ে, যথোচিত উত্তর দিয়ে যেতেন। র 
সাজঘর থেকে নেপথ্য সহকারীর দেখা সংগৃহণত প্রশ্নগুলি ভ্রষ্টাকে গোপনে 
সরবরাহ করার পূর্বোক্ত উপায়গুিও ক্রমে ক্রমে অহুসা্ধৎস্থ জনগণের বিরূপ 
মন্তব্যের সোচ্চার প্রতাক্রয়ায় দ্রষ্টাদের নতুন পথ ধরতে হল। ম্থৃতরাং শেষোক্ত 
উপায়াটকে অন্ত ভাবে কাজে 
লাগানো হয়েছিল। এ ছুটি 
রোলাবরে জড়ানো কাগজের 
ফিতেতে প্রশ্বগুল সারিতে 
সারিতে লিখে দিয়াশলাইয়ের 
মত ছোট টিন বা পিতলের 
কোটায় পৃরে দেওয়া হত এবং 
ফিতের একট] প্রান্ত বাঝ্সটির 
ওপর দিয়ে টেনে এনে সামনের রোলারে পাঁরয়ে দেওয়া হত (চিত্র ১৫৩)। 
এতেও সেই একই উপায়ে ডান ও বা দিকের ঝোলাবের চাকার খাজ-কাটা 
ংশ অন্ুষ্ঠের তাড়নায় কাগজটি অগ্র-পন্চাৎ স্বািয়ে যে প্রশ্নটি দরকার ওপরে 
এনে দেখ! সম্ভব হত। এই ক্ষুত্র আয়তনের যস্তাট অনাদ়্াপে করতলের আড়ালে 
আঙ্গুলের ফাঁকে আংটায় লটাকয়ে ধরে রাখা সড়ব। দষ্টা: এই য্রট করতলে 








(চিত্র ১৫২) 


দিৰাডছি ৩৫৩ 


রেখে, ছু হাত একন্র করে, আঙ্গুলের ডগায় স্ষা্টকের গোলকটি-মাত্র তুলে ধবে 
প্রেক্ষাগারের মধ্যে দাড়িয়ে গ্রশ্বোত্তর করতে পারতেন । এ যস্ত্রাটতেও সাজঘর থেকে 
সংগৃহীত প্রশ্নগুালি ফিতেতে লাখয়ে আনার 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু একটু বৃদ্ধি খাটিয়ে যন্ত্রাট 
লোক মারফত রঙ্জগমঞ্চে প্রকাশ্যে দ্রষ্টার সন্নিকটে 
না এনে, তার চেয়ারের ঠেসান দেওয়ার 
বাটামের পশ্চাৎভাগের একটা তাকে পশ্চাৎ- 
পটের ফোকর গালয়ে রেখে দেওয়া হুত। 
্রষ্টা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়াতে, ঠেসানের 
কাঠে হাত দিয়ে চেয়ার সরাবার স্থযেগে যন্ত্রাট 
হস্তগত করে নিতেন। এই যন্ত্র ও উপায়ের ( চিত্র ১৫৩) 
সন্থাবহার করে অনেক প্রষ্টাই প্ররুত দিব্য-দর্শনের প্রশংসায় স্থখ্যাত হয়েছিলেন । 

এ স্ময়েই কোনও এক ধাড়বাজ ডক্টর কিউ ছন্স নামে+১অন্ত একট ফান্দ বার 
করে স্ুটিক-দর্পণের আসর মাতিয়ে তুলেছিলেন । এই নতুন ব্যবস্থায় স্ষটিকের দাড়ে 
কোনও বালাই আর রইল না । এমন কি নেপথ্য সহকারশীকে সংগৃহণত প্পরশ্নগুলি 
[িখে পাঠাবার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। এবারে যে যন্ত্রটি কাজে লাগানো হল সেটি 
র্পণের প্রাতাবস্বনের ওপর 1নর্ভরশশল। একটি চতুষ্কোণ [পজবোর্ডের বাক্সের 
দুটি প্রান্তে পর়তাল্লিশ ডিগ্রী কোনা- 
কুনি ছুটি দর্পণ মুখোমুখি লাঁগয়ে 
রাখা হত। প্রত্যেকটি দর্পণের 
সামনের পিজবোর্ড কেটে ফোকর 
করা হত (চিত্র ১৫৪)। ফলে, 
একটা দর্পণের যে দিকটা খোল! 
থাকত, অন্তা্টর উন্টো দিক মুক্ত 
থাকত । এই বাঝের খোলা দিকের 
সামনে কিছু ধরলে তার প্রতিবিদ্ব 
সেখানকার মৃকুরে পড়ে তাঁদ্ধপরশত 
প্রতিচ্ছায়া অন্য দিকের দর্পণে 
প্রার্িফিলিত হত । এই পিজবোর্ডের 
বাঁল্সটি সমচতুফ্োণ আড়াই বা তিল হীর্চ করা হত ও লম্বায় ফুট চার-পাঁচ 

যা ২৩ 








এ) রর পা ভে পর ভর রঃ হত । পবা রা স্প্রে (রর হা চরে সবর 


(চিত্র ১৫৪) 


৩৫৪ যাছু বিজ্ঞান 


পুর্বোন্ত কাচের বাক্সে ফেল! প্রশ্থপত্রাট রজমঞ্জের তলায় বসে সহকারী 
সংগ্রহ করে ফেলে । তার এখন কাজ হচ্ছে তার দিকের বাক্সের ফোকরের 
সামনে প্রশ্নপত্রটি খুলে লেখা দিকট৷ টানটান করে ধরে রাঁখা। যেহেতু এই 
য্রাট মঞ্চের ফোকর গাঁলয়ে, এক দীড়ের ফাঁপা টোবিলের পায়া পার করে, 
টেবিলের উধেরধ ( চিত্র ১৫৪ দ্রষ্টব্য) উঠিয়ে ধরা হত সেহেতু দ্রষ্টা স্বস্থানে বসে 
প্রশ্নটি তার সামনের বাঝের দর্পণে তৎক্ষণাৎ পড়ে নিতে সক্ষম হতেন । 

এটার পরেও আর একটা আরও উন্নততর উপায় উদ্ভাবিত হয়েছিল। 
যন্ত্রতন্ত্র ছেড়ে রসায়নের সাহায্যে ত্রষ্টার! স্কটিক নিয়ে অথবা স্ফটিক বাঁদ দিয়েই 
জনগণের লেখ! প্পরশ্বগ্ালর প্রত্যেকাট এক এক জনের হাত থেকে গ্রহণ ক 
প্রশ্নোত্তর দিয়ে যেতেন। উত্তর দেওয়! হয়ে গেলে খামে আটা! প্রশ্নপত্র না খুলে 
প্রশ্বরকত্তাকে সরাসরি প্রত্যপণ করতেন। এই রাসায়নিক উপায়টি হচ্ছে পাতলা 
মহণ খামে যদ গোটাগোটা হরফে লেখা কাগজ রাখা হয় তা হলে খামের 
(ভিতরের লেখা পড়া যায় না। কিন্তু যাঁদ লেখার দিকের খামটি কার্ধন টেট্রা- 
ক্লোরাইড, দ্রবনে ভিজিয়ে দেওয়া হয় তা হলে খামের আবরণ কাচের মত স্বচ্ছ 
হয়ে যায় এবং ভিতরে রাখা কাগজের লেখা অক্েশে পড়া যাঁয়। অবশ্ত ইথার 
বা কলোরোফর্মূ ব্যবহার করেও একই ফল পাওয়া যায়। কিন্তু উৎ্কট তীব্র 
গন্ধের জন্ম সেগুলির ব্যবহার বাতিল করা হয়েছে। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড. রপায়ন 
তরল এবং উদ্‌বায় পদার্থ । প্রষ্টারা এই রসায়নটি, রবারের তৈরশ মোহরে কালি 
দিতে যে রকম মসি-পক্ত কম্বল ব্যবহার হয়, সে রকম একটা ভিজানো কম্বলের 
সঙ্গে ফৌটা-ফেলার ডঁপার জুড়ে রাখতেন। এতে কম্বলের তরল পদার্থ উবে গেলেও 
ড্রপার থেকে প্রয়োজনীয় রসায়ন বার করে কম্বলটি ষথোপযুক্ত সিক্ত করা হত। 
কোনও কোনও দ্রষ্টা এই উপায়ে তার পাগাঁড়তে উক্ত রসায়ন নিধিক্ত ম্প্চ রেখে, 
প্রেক্ষাগারে ঘুরে ফিরে প্রশ্বকর্তাদের লিখিত প্রশ্ন নিয়ে সেগুলির উত্তর দান করতেন। 

প্রসঙ্গঃ লাধারণ লেখবার পাতল| কাগজের খামে কালিতে কিছু লিখে যাঁদ 
না মুড়ে ভরে দেওয়া হয় এবং লেখাটি খামের ঠিকানা লেখার দিকে থাকে, 
তা হলে & খাম হাতে নিয়ে ধন্থকের মত পিছন দিকে_-বাঁকালে, খামের কাগজ 
নিরপন যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে, এমানতেই পাঠোদ্ধার করা ঘায়। এই 
উপায়(ট পরণক্ষা! নিরাক্ষার পর ব্যবহারঘোগা। ৃ 

বন্ধ খামের মধ্যে গ্রশ্ন পড়ার আরও একটি উপায় আছে। যে কেউ লেখা 
কাগজ খামে পুরে জোরাল আলোর সামনে ধরলেই সে-লেখা সহজে পড়তে 


দিব্যি ৩৫৫ 


পারে। তীব্র আলোর এই কাগজ ভেদ করে নিগমনের গুণটি ভ্ষ্টারাও কাজে 
লাগয়েছিলেন। স্ৃতরাং ভরষ্টার সামনে রাখ! আয়ত টেবিলের পাটাতনের তলায় 
বাঝ করা থাকে । এ বাকের মধ্যে এক শত ওয়াট বিজলী বাতি রেখে বাক্সটি 
টোবিলের চাদরের ঝুলের আড়ালে লৃকানো৷ থাকত। টোবলের পাটাতনে খামের 
আকারের ফোকবটা ঘসা-কাঁচে ঢেকে রাখা হত। মঞ্চে ভ্তষ্টা ও টেবিলটি 
ম্পট্‌-লাইটের আলোকে উদ্ভাসিত করায় টেবিলের ঘস1] কাচের আলো! প্রেক্ষাগারে 
বসে অনুভব করা যায় না। তভ্ট্টার কাজ প্রশ্র-তরা খাম গ্রহণ ও ঘসা-কাচের 
ওপর রেখে সেটি পাঠ কর! এবং স্কাটিকে আত্মহারা দুটি ফেলে প্রশ্বটির ভাসা- 
ভাসা উত্তর উচ্চারণ করা। এ ক্ষেত্রে খাম না খুলেই ফেরত দেওয়া হত। 

মুনি খাঁধদেব 'দিব্য-দর্শনের অনুকরণে এ সব খেলা ঘাছুকরেরা গণৎকারের 
মত উত্তর দিলেও দৈবজ্ঞ বা ভ্রিকালজ্ঞ যোগীদের সাধনোত্তর দৈব শাক্তর 
আঁধকারী বলে আত্মপ্রবঞ্চনা যাতে না করে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি বাখা 
উচিত। যা্ুক্রীড়া প্রমোদের বিষয়। যাঁছুকর দর্শকদের বিভ্রান্ত করতে 
থাকলেন, কদাচ তার কার্যকলাপ প্ররুত পদার্থ নামে না চালালেই, শিল্পী 
স্থলভ কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে যায়। বলা বাহ্‌ল্য, ভগুদদের কাছ থেকেই যাদুকরগণ 
ভৌতিক চক্রে ভূত নামানো ও ভাঁবয্যৎ জুষ্টাদের ক্ষটিক দর্পণে ব্রিকাল 
দর্শনের চালাকিগাঁল জানতে পারে ও তাদের প্রতারণা ধরে ফেলে কেউ কেউ 
আদালতে তাদের শান্তর বিধানও করেছিল। তার পর যাছুকররা নিজেরাই 
এই মব অলৌপিক কাণ্ড কারখানা দেখিয়ে চতুর্বর্গ ফল এখনও লাভ করছে। 

দিব্যদৃইি প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে এর বেশী আলোচনার স্থান পাঁওয়৷ গেল না। 
কারণ, বিষয়টি সম্প্রাত এত বিরাট ও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে ওতেই একটা 
মহাঁভারত রচনা করা! যাঁয়। তবৃ যাছুকরের পশরাতে এই বিস্ময়কর উপাদানটি 
ছোট করে না দিলেও নয়। যারা আত্মনির্ভরশীল প্রাতিভাবান এবং উদ্যোগী, 
তারা একটু মাথা খাঁটালে যে লামান্ত আভাস এখানে দেওয়া হয়েছে তার 
আলোকেই কাজ চালাবার মত একট! কিছু স্থট্টি করতে পারবে, আশা রাখি। 
একেবারে সমস্ত না পেলেও জ্ঞানের শ্ফুলিঙ্-মাজ ভাঁবষ্বতে আণাবক বি্ফোরণের 
মত যে মহতী শাক্ত রাখে তা আজ কোন্‌ মুচ অস্বীকার করবে? 


নবম অধ্যায় 
চুটুকি যাঁছু 


যাছুকর হয়ে, কয়েক জায়গায় খেল| দেখিয়ে, ঘরে বাইরে একটু সাড়। 
জাগালেই বাধ কিঞিৎ বিড়ম্বনার ব্যবস্থা করেন। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধৰ 
কারও কাছে নিস্তার নেই। সময় নেই, অসময় নেই, দেখ! হল কি, ম্যাঁজ 
দেখাবার বাহানা শুক হয়ে যায়। ম্যাঁজক দেখাতে সাজও দরকার, সরঞ 
দন্বকার | কিন্ত লোকে তা ছ্বানে না, মানে না। তারা ধরে নেয় সবই বৃঝি' 
ফুস্‌ মন্ত্রে ঘটে যায়। এই অপ্রত্যাশিত ছুরবস্থার মৃষ্কিল আসান হয় এমন কিছু | 
যাদু জেনে বৃঝে শিখে রাখা ভাল যেগুলি দেখাতে আবশ্তক সামগ্রী যে কোনও 
স্থানেই সুলভ অর্থাং সাধারণ ঘরোয়া জিনিপ দিয়ে কিছু চমক দেখাবার 
বন্দোবস্ত করা । আমরা এই আকম্মিক করণীয় যাদুগ্লিকে চুটুকি যাছু নামে 
আভাহত করছি। 


ক। চাল যার! 


প্রদর্শক পাঁচটি মাত্র চাউল, প্রত্যেকটি চাউল আস্ত, চেয়ে নিয়ে সেগুলি 
মাটিতে বা টেবিলে আলাদা আলাদা ছাড়িয়ে রাখতে বলার পর আদন-পি'ড়ি 
অথবা চেয়ারে বসে বা হাতের আঙ্ুলগুলি ছড়িয়ে হাত উপ্টিয়ে পাণ্টিয়ে দেখাবার 
পর বা হাতটি মেঝেতে এমন ভাবে উপুড় করে রাখে যাতে এ হাতের আন্গুলের 
ডগাগুলি মাত্র সেখানে প্র্শ করে থাকে (চিত্র ১৫৫)। এর পর ডান হাত খালি 
দেখিয়ে, মুখ হা করে তাও খালি দেখিয়ে, ডান হাতের তর্জনী ও বুড়ে। আঙ্গুল 
দিয়ে একটি মাত্র চাউল ধরে, চাউলটি জিভে তুলে দেয়। একটি চাউল জিভে 
ফেলা হয়েছে দেখিয়ে (চিত্র ১৫৬) চাউলটি দাতে -চাবয়ে গুঁড়া করে সেই 
চূর্ণ চাউল আবার জিভে এনে দেখানো হয্স। গুঁড়ানে! চাউল গিলে পর পর এক 
একটি করে জিভে ফেলে, জিভে চাউল দেখিয়ে, গুঁড়া করে পাঁচটি চাউল 
উদরস্থ করে ফেলা হয়। এবার স্বর হয় & গ্রড়ানো চাউল উদগণর্ণ করে আন্ত 
দেখানো । এক একবার টেকুর তোলা হয় ও মুখ খুলে জিতে আস্ত চাউল 


চুইীকি ঘাছু 


৩৫৭ 


দেখানো হয়। জিভ থেকে এই চাউলটি ডান হাতে অন্ুষ্ঠ ও তর্জনশ দিয়ে ধরে 
বাইরে আনা হয় ও বাঁ হাতের আঙ্গুলের তলায় ক্রমান্বয়ে রেখে আসা হয় (চিত্র 
১৫৫)। প্রত্যেক বার চাউল রাখার পর যে আঙ্গুলের তলায় চাউলটি চেপে 
রাখা হয়েছে সেই আঙ্গুলের ওপর অন্ত হাতের আঙ্গুল দিয়ে একটা টোকা মেরে 
আলা ভাল। পাঁচটি চাউল ৰা হাতের আঙ্গুলের তলায় প্রত্যেকবার গুঁজে রেখে 





( চিত্র ১৫৫) 


আসার পর ভান হাতের আঙ্গুল ছুটি অবস্থাই খালি দেখানেো৷ দরকার । এই পর্যস্ত 
হয়ে গেলে প্রদর্শক আর একবার বা হাতের পাঁচটি আঙ্গুলে ডান হাতের আঙ্গুল 
দিয়ে প্রত্যেকটিতে টোকা মেরে বা হাতটা এমন ভাবে তুলে ধরে যেন করপৃষ্ট 





(চিত্র ১৫৬) 


সমান্তরাল অবস্থায় থেকে যায়। সঙ্গে 
সঙ্গে প্রদর্শক ঘোষণা করে যে, ঘে- 
চাউল পাঁচটি গুড়া করা৷ হয়েছিল, 
সেগাঁল আবার আস্ত করা হয়োছল 
এবং এখন সেগুলি অন্তহিত করা 
হয়েছে। বী হাত এখনও সমানস্তর!ল 
ভাবে ধরা রয়েছে, আন্গুলগুঁলি মেঝের 
দিকে ঝুকে আছে। এ অবস্থায় 
দর্শকদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 
যে-তিজ! চাউল বা হাতের আঙ্গুলের 


ভলায় গুজে দেওয়৷ হয়েছিল সেগুলি এখনও আঙ্গুলের তলায় আটকে আছে। 
এই খেলায় এই কর্মটিই হল বিভ্রান্তিজনক কাজ। অনেক সময এ অবস্থায় 


৩৫৮ যাছু বিজ্ঞান 


ছোটদের মহলে এ খেল! দেখাবার সময় তাদের আভভাবকগণ হাত ধরে উীণ্টিয়ে 
দিয়ে অবাক হয়েছেন দেখেছি। দর্শকদের মনের সন্দেহ নিরসন করতে অবশেষে 
বা! হাত চিত করে দেখানো হয় যে প্রকৃতপক্ষে চাউলগুালি আস্ত হয়েছে। 

প্রথম তিন বাঁর চাউল জিভে বান্তবিকষ্ট রাখা হয়। কিন্ত চতুর্থ বার চাউলটি 
জিভের ওপর স্থাপন করলেও সেটি ওপরের ঠোঁটের ফাঁকে মাড়ির যধ্যে জভ দিয়ে 
তুলে দেওয়া হয় এবং আগের চূর্ণ করা চাউলগুি পৃনর্বার দীতে ভেঙে ভাল হচ্ছে 
বুঝানো হয়। একটি চাউল মাঁড়িতে লৃকয়ে রেখে, জল দিয়ে কুলকুচি করে, 
গুঁড়ানে৷ চাউল ও জল গিলে ফেলা সহজ, যাঁদ মাড়ির চাউলটি মাঁড়তে ঠোঁট 
আটকে রাখা হুয়। পরে যখন একটি একটি করে পাঁচটি চাউল আস্ত বার করা হয় 
তখন প্রথম বার জিভে মাড়ির চাউলটি মুখ হা করে দেখানো! হয়। মুখ বন্ধ না করে, 
ডান হাতের অন্ষ্ঠ ও তর্জনণ দিয়ে প্রদিত চাউলটি ম্বখের মধ্যে ধরার পর স্বাভাঁবক 
কারণে হা বন্ধ হয়ে যায় এবং এই সময় ভিজা চাউল আঙ্গুলে টিপে সামান্য রগড়ালেই 
চাউলটি পিছলে বদন বিবরে চলে যায়। স্থতরাং ভান হাতের আঙ্গুলের চাপে 
চিছুই থাকে না কিন্তু দর্শকদের মনে হয় চাউল আছে। এখন আঁতি সতর্ক ভাবে 
এ ছুটি আঙ্গুল বা হাতের আঙ্গুলের নীচে চাউল রাখার নিপুণ অভিনয় করে যায়। 
বা হাতের আঙ্গুলের তলায় ভান হাতের ছু আঙ্গুলে ধরা! চাউলটি (1) রাখার পর এ 
আঙ্গুল উঠিয়ে বাঁ হাতের আঙ্গুলে টোকা মারা আর কিছু নয় যাছুকরণ ঢউ। 
তার পর ভান হাতের আঙ্গুলে কিন্তু নাই না দেখালে দর্শকের সন্দেহের অবকাশ 
থেকে যায় বলেই তা! করতে হয়। যাছুক্রীড়ায় বেশীর ভাগ প্রদর্শক বৃঝতে পাবে 
না যে তাঁর! সব কিছু জানলেও এবং কি হচ্ছে বুঝলেও দর্শকগণ কিস্ত পরিণতির 
অপেক্ষা আলম্য বিলাসে দেখে যেতে থাকেন, কিন্তু পারম্পর্ধ ম্মরণ রাখেন না বলে 
প্রত্যেকটি শৈলশী বোধগম্য করে দেখাবার প্রয়োজন থাকে । 


সেফ টিপিনের ভেহ্ছি 


(১) ছুইট্টি বড় আকারের সেফ টিপিন দিয়ে এ খেলাটি দেখানো যায়। 
প্রত্যেকের বাঁড়তেই এগুলো আছে কিন্ত সেগাল নেহাত বাধ্য হয়েই ব্যবহার করা! 
চলে। তবে বাজারে মোটা তারের এবং পুর মাথাওয়াল! যে সেফ টিপিন পাওয়া 
যায় সেগ্াল নিয়ে খেলা দেখালেই ভাল হয়। এই সঙ্গে একটি কমালও সংগ্রহ 
কর! দরকার । কুষালের একটা কোণ এক জনকে শক্ত করে ধরতে দিয়ে অন্ত 
কোণ প্রদর্শক বা! হাতে ধরে সেফ টিপিনটি খুলে সেটি টাঁন করে ধরা কমালের 
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মাঝামাঝি বিধিয়ে পিনটি আটকে বন্ধ করে ফেলে। এ সময় একটু বচন 
না আওড়ালে খেলাটি চমকপ্রদ হয় না। স্থতরাং প্রদর্শক বলতে থাকে, 
“জল বা বায়ু অর্থাৎ তরল পদার্থের একটা বিশেষত্ব এই যে সেগুলি ভেদ করে বা 
সারয়ে নিরেট জানিল যাতায়াত করতে পারে । যথা কুজোর জল চুইয়ে বেরয়। 
অথবা বালাত জলে ডুবিয়ে দেওয়। যায় কিংবা হাওয়! ঠেলে এদিক ওদিক 
নড়াচড়া করা যায়। কিন্তু কোনও নিরেট বস্ত অন্য একটা নিরেট জিনিসকে 
ভেদ করে যায় না, ছুটির একটি ভেজে চুরমার না হয়ে গেলে। আমার যাছুতে 
সেই অসম্ভব কাগুটাই ঘটবে, দেখুন।” এর পর কমালে গাঁথা সেফ টাপিনটিতে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে দেখানো! হয় যে পিন ও কমাল নিবেট পদার্থ । কুমালের 
একই পাশের ছুটি কোণ দু জনের হাতে আব পিনাট মাঝখানে গাথা । এই অবস্থায় 
প্রদর্শক পিনের পাকানো তলার অংশটি ডান হাতের আঙ্গুলে চেপে ধরে সড়সড় 





(চিত্র ১৫৭) 


করে পিনটি সরিয়ে দর্শকের হাতের দিকে নিয়ে ভান হাত সাঁরয়ে ফেললেই দেখা 
যায় সেটি দর্শকের হাতের কাছে এসেছে কিন্ত পিনের মুখ যেমন বন্ধ করা 
হয়েছিল, ঠিক তেমনই বন্ধ রয়েছে ( চিত্র ১৫৭)। 

এই কাজটি করতে প্রদর্শককে সেফ টিপিনটি রুমালে গাঁথবার সময় লক্ষ্য 
রাখতে হয় যে পিনের ঘে-অংশ খোল! হয় সেই ডাটিটা ওপরে থাকবে ও ভান 
হাতে পাক খাওয়া পিনের অংশটি শক্ত করে চেপে ধরতে হবে। এ ছাড়াও যে 
ডাঁটিটা খোল! যায় না, সেই ডাটিটা কুমালের কানায় মুচাঁড়য়ে ঘাঁড়র কাটার 
বিপরীত দিকে পেঁচকষ কবার সায় চেপে ধরতে হয় (চিন্ত্র১৫৭)। এখন 
প্রার্শকের ধর! কমালের প্রাস্তটি ভীল করে টেনে ধরে, ডান ছাত দিয়ে পিনটি 
একটু নিজের দিকে হেলিয়ে ক্রুত হাতটি ঘাঁদ দর্শকের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় 
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তা হলে রুমাল না কেটেই পিনটি সরে যাবে। শেষ মৃহূর্তে পিনাটি ঈষৎ উপ্টো 
দ্বিকে অর্থাৎ প্রদর্শকের দিকে ঠেলে তুললেই পিনটি যেমন আটকানো হয়োছল 
ঠিক সেই অবস্থাতেই এসে যাবে। 

(২) এ পিল দিয়েই পরের বার দু পাট করা কমালে দেটি গেঁথে দর্শককে 
একটা দিক ধরতে দিয়ে প্রদর্শক তার কোলের দিকের কোণট! ধরে সেফ1ট- 
পিনটা দর্শকের দিকে টেনে নিয়ে যাবার সময় পিনটি যাঁদ কোনাকুনি ওপরমুখী 
রগড়ে ওঠায় তা হলে প্রদর্শকের হাতে সেফাঁটপিন যেমন বদ্ধ করা এ 
তেমনই থাকবে অথচ রুমাল থেকে বাইবে বোরয়ে আসবে । 


(৩) আবার এ লেক টিপিনটি দুপাট কুমালের মাঝখানে গেঁথে ছু পট 


কুমালটি পিনের গায়ে জাঁড়য়ে ফেল! হয় (চিন্ত্র ১৫৮)। জড়ানো কমালের মধ্যে 
পিনটির পাকানো অংশটি বার করে রাখা হয়। এ অবস্থায় প্রদর্শক সেফ টিপিনটি : 


এক হাতে ধরে গুটানো রুমালের তঙ্গা অন্ত হাতে 
ধরে অকুেশে বাইরে এনে ফেলে । এ খেলাটি দেখাতে 
কমালে গাথা সেফটিপিনের যে ভাটিটা খোল! যায় 
সেটি কোন্‌ দিকে আছে মনে রাখতে হয়। ছু পাট 
রুমালের যেখানে পিনটি গাঁথা হয়েছে সেখানে এ পাট 
কর! রুষাল ঘ্বারয়ে চার পাট করার পর সেফ টিপিনে 
রুমাল জড়াতে হয়। জড়াবার সময় খোলবার ভাটিটা 
কমালের গায়ে চেপে ধরে জড়াতে হয়। অবশেষে 
কুমালের তলার অংশ এক হাতে ধরে অন্ত হাতে 





( চিত্র ১৫৮) পনের পাকানো অংশ ধরে হ্যাচকা টান দিলেই 
সেফটিপিনটি রুমাল থেকে খসে বোরয়ে আসে এবং িনটা বন্ধ অবস্থাতেই 
থেকে যায়। 


(৪) এতক্ষণ সেফ চাপন ও রুমাল দিয়ে খেল! দেখানে। হয়েছে । এবার 
ছুটি পেফটিপিন দিয়ে খেলা দেখানো হবে। এখন একটা পিনের মধ্যে অন্যটি 
পারিয়ে দেয়] হবে ও দুটিই বদ্ধ করে শিকলের মত করার পর (চি ১৫৯) 
ছুটি পিনের পাকানো অংশ ধরে হ্যাচক1 টান দিলেই পিন যেমন বন্ধ তেমনি থাকে 
অথচ দুটি আলাদা হয়ে দু হাতে চলে যায়। এবারও ব্যাপারটি আগের উপায়ে 
করা হয়। ছবিতে দেখানো হয়েছে কি ভাবে পিন দুটি একটার মধ্যে অন)টা 
গাঁয়ে, বন্ধ করে, শিকল করতে হয় ও কোন্‌ পিনের কোন্‌ দিক কোন্‌ হাতে 
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ধরতে হয়। আর একটা ছাঁবতে দেখানো হয়েছে যে-ভাঁটিট। খোলে সেট! 
ফাদের ভিতর বেখে অপর ভাটিট। 'ছ্বিতীয় পনের ওপরের ভাটিতে কমালের 
খেলার উপায়ের মত পেঁচকষের পাক্ক দেওয়ার রশতিতে সেফ টিপিন ছুটি কোনাকুনি 
করে হ্যাচকা টান দিলেই পিন 
ছুটি বিচ্ছির হবে অথচ কোনও 
পিনই খুলে যাবে না। প্রথম 
গ্রথম অভ্যাস করতে বা হাতের 
িনটার মাথার দিক ধরে খোলবার 
চেষ্টা করা! ভাল। কারণ, তাতে 
সহজেই ছুটি আলাদা হয়। পরে 
ছুটি সেফ টিপিনের তলার দক ধরে ্‌ 
খুলে ফেলবার চেষ্টা করলে ক ভাবে ১ 
করা হয় ঠিক অঙন্মান কর! যায়। 
আসল কথা এই যে কমালে গুঁজে 
বা একটি সেফটিপিন অন্যটিতে 
গেঁথে অবলশলাক্রমে খুলে নিয়ে আসার উপায় হচ্ছে যে-ডাটিটা খুলবে সেটা 
অন্য পনের যে-ডাটি খুলবে না সেখানে ভান হাতের বামাবর্ত পাক দিয়ে 
একটু কোনাকুনি রগড়ে টানলেই বোঁরয়ে আসে । 





(চিত্র ১৫৯) 


রেশমী ফাঁস 


ছোটখাট খেলার মধ্যে এটি কি করে করা সম্ভব জানা না থাকলে কিছুতেই 
অন্মান কর! যায় না কেমন করে করা যায়। রেশমী ফিতে যা নাকি নতুন কাপড় 
কিনলে কাপড়ের সঙ্গে পাওয়া যায় অথবা সর মহুণ কার বা টোয়াইন স্থতা হলেও 
চলে । ফিতে ছাড় প্রয়োজন একাঁট আংটি, রুমাল ও পিতলের ছোট সেফ টিপিন। 
এই সেফ টিপিন সাধারণত: জামায় ব্যাজ আটকাৰার জন্ত ব্যবহৃত হয়। সাধারণ 
সব চেয়ে ছোট সেফ টিপিন হলেও চলে যদি আংটিটা তার বন্ধ কর! ফোকর গলে 
বেরিয়ে না যায়। 

(১) প্রথমে ফিতেটি সরল বেখায় ছড়িয়ে তার মাঝ বরাবর আংটি ও 
সেফ টিপিনটা রাখা হয়। একটা রুমাল চেয়ে নিয়ে আংটি ও পিন ঢেকে দেওয়া 
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হয়। ফিতের শেষ অংশ কমালের বাইরে দু দিকে তখনও বোবুয়ে থাকে । 
প্রদর্শক এবার কমালের তলায় তার হাত ছুটি ঢাঁকয়ে ফিতের প্রান্ত ছুটি বাইবে 
আছে জানিয়ে ঘোষণা করে যে সে এ ফিতের মধ্যে আংটিটা গাঁয়ে দেবে অথচ 
ফিতের অন্য একটা প্রাস্ত কুমালের সণমানা ছাড়িয়ে যেতে দেওয়া! হবে না। 
এই বলে, যেই না একটা হাত রুমালের তলায় রেখে অন্ত হাত দিয়ে ফিতেটায় 
টান দেয় তখন দেখা যায় যে ফিতেতে আংটি ও সেফটিপিন আগেই বোরিয়ে 
এসেছে এবং অন্য ।দকের প্রান্তটি তখনও প্রদর্শকের অন্য হাতে কমালের তলা 
রয়েছে । দর্শকরা সেফ টিপিন খুলে আংটিট! ফিতেতে গাথা হয়েছে দেখ 
পান। দর্শকরা নিজেরাই ফিতের যে-দিকটায় আংটি ও দেফটিপিন আটকে 
রয়েছে তার ছু পাশ ধবে তৃলে নিয়ে দেখতে পারেন । 

এই অসম্ভব কাণ্ডটি করতে নেফ[টপিনের ভূমিকা বাহ্যাড়ম্বর মনে হওয়াই 
স্বাভাবিক । কিন্ত প্রকৃত পক্ষে ওটি না হলে ফিতে আংটির মধ্যে গলিয়ে দেওয়। 
যায় নাঁ। ছাবতে (ঁচত্র ১৬০) কমাল দেখানো হয় নি, বর্ণনার সঙ্গে ছবিটা মালিয়ে 
বুঝতে স্থবিধা হবে বলে। ডান হাত দিয়ে কমালের বাইরে বাড়ানো! ফিতের 


লু ২ - 


৩১ 


(চিত্র ১৬০) 





প্রান্ত ভাগ ডাইনে টান দেবার আগে প্রদর্শক ফিতেটির মাঝখানের অংশ আংটি 
গাঁলয়ে পার করে ফেলে । এতে যে ফাঁস হয় সেইর্কাসের ডান দিকের অংশের 
সঙ্গে এ দিকেরই গ্রসারত ফিতের অংশটি সেফ টিপিন দিয়ে ঘিরে ফেলা 
হয় যাতে ফিতেটি পিনের মধো সরতে পারে (চিত্র ১৬ লক্ষণীয় )। 'ফিতেতে 
পিন ফুটিয়ে গাথলে ফিতে সরে না। বা হাতের তর্জনী ফাঁসের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা 
হয় যাতে ডান দিকে টান পড়লে বা হাতের তর্জনী অনায়াসে আতক্রম করে 
িতের বা দিকের অংশ চলে ঘেতে পারে । এই অবস্থায় ভান হাতে ফিতেটাতে 
বাঁদ একটা ঠ্যাচকা টান দেওয়া! হয় ত| হলে বা দিকের ফিতের শেষ অংশ রুমালের 


! 
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মধ্যে ঢোকার আগেই রুমালের ভান দিকে আংটিটা সেফটাপনের আলিজনে 
আবদ্ধ হয়ে বাইরে বোরয়ে আসে । ফিতের বা দ্দিকের প্রাস্ত যাতে কমালের বাইরে 
না চলে যায় সে জন্ক বা হাতে আংটি রুমালের বাইরে এসেছে দেখা মাত্র 
এ দিকটা ধরে ফেলা হয় । 


ফুটো পয্পুসার ফক্ধিকার 


আংটি ফিতের মধ্যে গলাবার পরেই এ খেলাটি দেখালে বিস্ময় আরও 
জোরাল হয়ে পড়ে। আগের বারে ফিতের মধ্যে আংটি ঢুকানো হয়েছিল, এবার 
ফিতে থেকে গাঁথা জিনিস বার করাই হচ্ছে বিস্ময়কর কাঁজ। যে সময় বাঁজারে 
ফুটো পয়সার চল ছিল, সে সময় এ ফুটো পয়সা! দিয়েই এ খেলা দেখানো হত। 
যার সংগ্রহে এ সছিদ্র পয়সা আছে তা কাজে লাগানে। চলে। আর যার 
তা নেই সে লোহার, তামার অথবা গ্যাল্ভ্যানাইজড্‌ “ওআশার; ( সছিন্্র চাক ) 
অনাম্াসেই ব্যবহার করতে পারে। 

একাটি সরু ফিতেতে একটি সচিত্র চাকতি ঢুকিয়ে ফিতেটির ছুটি প্রান্ত এক 
করে ধরে চাকতিটি ঝুলিয়ে রাখার পর দর্শকদের [দয়ে কয়েকটি চাকাতি দু পাট 
ফিতে গাঁলয়ে এ প্রথম গলানো একক চাকাতাঁটর ওপর গেঁথে ফেলা হয় 
(চিত্র ১৬১)। এবার চাকাতিগুলি ফিতের মাঝখানে ঝুলিয়ে রেখে ফিতের একটি 





(চিত্র ১৬১) 
গ্রাস্ত জনৈক দর্শকের হাতে ধাঁরয়ে বল! হয়, চাকিগুলি ঘেভাঁবে ফিতেতে আটকে 


রাখা হয়েছে সে অবস্থায় এ তলার চাকতি যেমন আছে তেমন রেখে তার ওপরের 
চাকতিগাঁল খাঁসয়ে আনবার ছুট মান্তর উপায় আছে যতক্ষণ আমর! ছু জনে ছুটি 
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খেই ধরে থাকব। প্রপ্রম উপায়টা হল দাঁড়টা কেটে চাকতিগুলে! বার করা । 
ছিতাঁয়টা হল আপনার অথবা আমার হাতটা কাটলেই কর্ণ সমাধা । যাছুতে 
অবশ্থ একটাই উপায় আছে। তাতে না দড়ি, না হাত, কিছুই কাটতে হয় নাঃ 
তবে একটু ঢাকাটাকি করার প্রয়োজন হয়। ডাক্তারির চেয়েও মোক্তারিব 
দিকেই আমার বৌক; স্থৃতরাং চাকাতিগুলে! ঢেকেই দিই, এই বলে একটা 
কুমাল দিয়ে চাকাতিগ্রীল ঢাক! দিয়ে নিজের হাতে ধরা ফিতের প্রান্তাট অন্ত 
একজন দর্শককে ধরে রাখতে বলা হয়। প্রদর্শক এবার কুমালের তলায় হাত 
গলিয়ে নিমেষেই যে কয়টি চাকতি ছু পাট ফিতেতে গাঁথা হয়েছিল সেগুলি বাইবে 
এনে দেখায়। কমাল উঠিয়ে ফেললে দেখা যায় যে প্রথম পরানো একক চা কতাঁট 
আগের মতই ফিতেব মধ্যে রয়ে গেছে। 

এই চমক দেখাতে ডজন দেড় একই আকারের চাকতি লাগে। এ 
চাকতিগুলির একটিকে এক দিক দিয়ে কেটে ফিতে থেকে বার করবার পথ 
তৈরী করতে হয় (চিত্রে একক কাটা চাঁকাতি ছষ্টব্য)। পকেট থেকে যখন 
চাকাত বার কর! হয় তখন এই কাট' চাকতিটাও তারই সঙ্গে থাকে । প্রদর্শক 
এ চাকাতগ্ুলো৷ থেকে একটা চাকতি ঘখন তুলে নেয় তখন ছুটি চাকাঁতি একক্তর 
ধরে যেটা কাট! নয় সেটাকেই দেখিয়ে ফিতের মধ্যে গাঁলয়ে চের! দাগ ফিতে 
দিয়ে চাপা দিয়ে দর্শককে অস্থান্ত চাকাতগ্তাল গণনা করতে করতে ছু পাট দাঁড়তে 
গলাতে বলে। এ সময় দ্বিতীয় আন্ত চাকাঁতট৷ প্রদর্শকের হাতে আন্গুলবন্দী 
হয়ে থাকে । চাকাতিগ্রলি গলানো হয়ে গেলে প্রদর্শক তাব ডান হাতে ফিতের 
এক দিক ধরে উক্ত দর্শককে অন্য দিকটা ধরতে দেয়। এখন সমস্যা সম্বন্ধে 
সমাধান শোনাতে শোনাতে ফিতেট। এহাত ও-হাত করতে করতে তার দিকেবু 
আঙ্গুলবন্দী চাকতিটাঁর ফাক গালয়ে সে দিকের ফিতেট। পার করে ফেলে। 
এ কাজা একটু গোলমেলে ঠেকলেও প্রকৃত পক্ষে কর! খুব সহজ যাঁদ কথাৰ 
সঙ্গে হাত বদলানো! মিলিয়ে মাশয়ে একাকার কর! যায়। যাছুতে তাই বাকপটুতা 
অপরিহার্য । এ কথা বলার ফাঁকেই ফিতের মাঝে ঝুলানো চাকৃতিগাঁল যখন 
কমাল দিয়ে ঢাক! দেওয়া হচ্ছে প্রদর্শকের হাতের ফিতেতে গলানো চাকতিটা 
তখন কমালের মধ্যে ফিতে বেয়ে পড়তে দেওয়] হয় । এখন বাকী রইল নাটকণয় 
তাতে কাটা চাকতি এক ছাতে আঙ্ুলবন্দী রেখে অন্য হাতে বাদ্দবাকী চাকতি- 
গল বাইরে নিয়ে এসে দেখানো । চাকাতিগাঁল লংখ্যাতেও ঠিক থাকে, সেটা গণনা 
করে প্রমাণ করা আবশ্তক। তার পর & চাকাতিগাঁল যে হাত দিয়ে ফেরত 
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নেওয়। হল তখন অন্য হাতে বেখে পকেটম্থ করার সময় কাট! চাকতিও পার 
হয়ে যায়। ফিতেতে গলানো! শেষ চাকাঁত দর্শকরা যত খুশী দেখুন না কেন 
ঘাছুর রহস্যের ধারে কাছেও ঘে'সতে পারবেন না । 

(২) এটিও ফিতের মধ্যে গলানে। চাকতি, ফিতের ছু দিক দুজনে ধরে 
রাখলেও বাইরে আনার চমক। তবে এবারের খেলায় মাত্র একটি চাঁকতিই 
ফিতেতে পায়ে দেওয়া হয়। তের মধো চাকাতি পারিয়ে ছু জন দর্শককে ফিতের 
ছুটি শেষের দিকের অংশ ভাল করে ধরে রাখতে বল! হয় (চিত্র ১৬২)। সমস্যা 





€ চিত্র ১৬২ 


এবার  চাকতিটি ফিতে না কেটে এবং চাকতিও ন! ভেঙ্গে বার করে আন । 
দর্শকদের সমস্যার ছূবূহ সমাধান সম্বন্ধে সতর্ক করে প্রদর্শক চাঁকতিটি কম়াল দিয়ে 
ঢেকে দেয় । রুমালের তলায় প্রদর্শক হাত ঢুকিয়ে কিছু করার পর রুমাল 
উঠিয়ে নিলে দেখা যায় চাকতিটি বাইরে আসার পাঁরবর্তে সেটি গেরোতে জড়িয়ে 
রুয়েছে। কুমালটি ফিতের এক পাশে টািয়ে প্রদর্শক চাঁকতিটা1 এক হাতে 
কিংবা ছু হাতে কিছু ক্ষণ ঘসাঘাঁস করে সেটি ফিতের বাইরে এনে ফেলে । 

এ খেলাঁতেও দুটি চাকতি ব্যবহার কর! হয়, কিন্তু দুটিই এক রকমের এবং 
কোনটাই কাটা নয়। দ্বিতীয়টি সহায়করূপে কাজ করে। প্রথম চাকতি 
যথারীতি ফিতের মধো গলিয়ে ছু জন দর্শককে ছু প্রান্ত ধরে রাখতে দেওয়া হয় । 
এ অবস্থায় এ চাকাতি ফিতের একটা প্রান্ত না পার করে বাইরে আনা অসম্ভব । 
[স্ত তাই করা হয়েছে, দেখানো হয় । দর্শকর! ছু জনে যখন শেষের অংশ চেপে 
ধরেছেন তখন চাকতিট। রুমাল চাপা দেওয়া হয়। প্রদ্র্শকের হাতে এ সময় 
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সহায়ক চাকৃতিটা আঙ্গুলবন্দী থাকে । কুমালের আড়ালে ছু হাত ঢুকিয়ে প্রদর্শক 
সহায়কটির ফাক দিয়ে ফিতের খানিকটা অংশ টেনে এনে সেই ফাঁসটা চাকাতির 
তলা গায়ে তুলে দেয় (চিত্র ১৫২তে তাই দেখানো হয়েছে )। ফলে চাকতিটা 
আঁধকতর জটিল গেব্োয় আটকে পড়েছে মনে হয়। সহায়কটি ফিতেতে আটকিয়ে 
প্রর্শক এক হাতে রুমালের তলায় আসল চাকাতিটি ঢেকে রুমালাঁট ফিতের 
ওপরে এক পাশে লারয়ে দেয়। দর্শকরা সহায়কাঁটি ফিতেতে দেখে ধরে নেন 
আগের লেই চাকতিটাই আরও জটিল পাকে জড়িয়ে পড়েছে । ঠিক এই মুহূর্তে 
প্রদর্শক কমাঁল ঢাক। চাঁকতিটা এক হাতে ধরে কমালের দিকের দর্শককে তা 
দিকের ফিতে ছেড়ে দিয়ে প|কে আটকানো চাকতির কাছ বরাবর ধরতে অন্থুরোধ 
করে (চিত্র ১৬২ ডান হাতের মুঠা দরষ্টব্য)। দর্শক নিশ্চিন্ত মনে যথা-। 
রিট স্থানের ফিতে ধরে ফেলেন । এই একই নির্দেশ দ্বিতীয় দর্শককেও দেওয়া । 
হয়। দর্শকছয় যখন যা বল! হয়েছে তা যখন করছেন তথন প্রদর্শক কমালশুদ্ধ 
চাঁকাতটা ফিতে পার করে পকোটস্ক করে ফেলে । এখন বাকী থাকে শুধু ফিতে 
টিল কাঁরয়ে নিয়ে সহায়কটি যে-ফস্ক! গেরোতে বাঁধা হয়েছিল তার উল্টো! কাজ 
করে খুলে নিয়ে আগা । 


খণ্ড পূরণ 


(১) এক বাঝ্স দিয়াশলাই সব ঘবেই থাকে। দিয়াশলাইয়ের ছুটি মাত্র কাঠি 
দিয়ে আশ্চর্য কাণ্ড করা যায়। এ খেলাটি দেখাবার আগে একটু ভূমিকা দিলে 
রুগড়টা ভাল জমে। দিয়াশলাই চেয়ে নিয়ে বাক্স খুলে ছুটি কাঠি বার করে, 
কাঠির বারুদ মাখানো মৃণ্টি ভাঙতে ভাঙতে প্রদর্শক বলে যায়, “ছোট বেলায় এক 
বার মেলায় গিয়ে পাশার ছকের খেলোয়াড়দের খপ্পরে গিয়ে পাড় । ছকে ছটা ঘর, 
আর তিনটে লৃডোর বড় পাশা। এ পাশা চৌকা। তার ছ দিকে ছ রকমের 
ছাব। ছকের ছাবর ছোট সংস্করণ। মনে হল, তিনটে পয়সা! তিন ঘরে রাখ, 
ডবল হয়ে আসবে। প্রথম দানে সব গেল। পরের বার ছকের চার ঘরে চারটে 
পন্পসা রাখলাম । এক ঘরের পয়সা দ্বিগুণ হয়ে ফিরল বটে অন্ত ছু ঘরের পয়স! 
মারা গেল। তার পরের বারে ছকের পাঁচ ঘরে পাঁচটা পয়সা রাখলাম ; এক ঘরের 
পয়লা তিনগুণ হয়ে পকেটে এল কিন্ত অন্ত চার ঘবের পয়সা খোয়ালাম । শেষ 
বারে ছট। ঘরেই ছট। পয়স! দিতে যাঁচ্ছ খেলোয়াড় বললে? “এই ছকে যার লাভের 


চুটাকি যাদু ৩৬৭ 


আশায় দান ধরে তাদের লোকশাঁন হয়। যারা খেলার আনন্দে খেলে তাদের 
লাভ লোকসান সমান আনন্দের বিষয় । এখন আমি যা করতে যাচ্ছি তাঁতে 
আপনারা এক সঙ্গে ছু জনেই না হারেন সে ব্যবস্থা কঝেছি।”৮ এই বলে, ছু হাতে 
ছুটি কাঠি তর্জনী ও অন্ষ্ঠের চাপে এমন ভাবে ধরা হয় যে কাঠি ছুটি গলানো থাকে 
(চিত্র ১৬৩)। প্রদর্শক এবার প্রশ্ন করে, “ছু হাতে ছুটে! কাঠি ধরে রেখোছ। 
একটা কাঠি অন্থটার মধ্যে গলানো । 

এখন ছু হাত ছড়ালে, কোন্‌ হাতের 
কাঠি ভাঙবে ঘে বলতে পারবে, তাঁর জয়। 
আপনারা ছু জনে ঠিক করুন, কে কোন্‌ 
হাতের কাঠি ভাঙবে মনে করছেন ?” 
ছুজন দর্শক প্রদর্শকের ছুটি হাতের 
একটি কাঠি নির্ধারণ করার পর ( চিত্র ৯৬৩) 

প্রদর্শক দ্রুত হাত দুটি হঠাৎ ছড়িয়ে ফেলতেই দেখা যাঁয় যে কাঠি ছুটির 
একাটুও ভাঙে নি। 

এ কাজাট করতে সামান্ত একটু অভ্যাস দরকার। আগেই বলা হয়েছে, 
কান্তির থাকদ মাখানো অংশটি ভেঙ্গে বাদ দেওয়া হয়। ডান হাতের অনুষ্ে 
কাঠির ভাঙ্গ! দিকটা বসাঁতে একটু চাপ দিয়ে বসালে কিছুটা বিধে যায়, 
তখন কাঠির অন্য দিকট] তর্জনীতে আলতো ভাবে ঠোঁকয়ে ধরে রাখা হয়। 
ঠিক মত চেপে কাঠি বসানো হলে ও তর্জনশ আন্না বসালে, পরে যে কোনও সময় 
তর্জনখটা উঠিয়ে ফেললেও কাঠিট! বুড়ো আন্নুলেই লেগে থাকে (ছাবিতে ফুটকি 
চিহ্নে তর্জন তোলা! দেখানো হয়েছে )। বা হাতে কাঠি ধরতে আর এ কাজটা 
করতে হয় না। কাঠি গাঁলয়ে দু হাতের আঙ্গুলে সেগ্ডাল চেপে ধরার পর 
দর্শকদয়ের নির্বাচন স্থির করানো হয়। অবশেষে ডান হাতের তর্জনশ ঠিক যে 
সময় বা হাতের কাঠির ওপরের দিকে এলে পৌছেছে, সে সময় তর্জনশ তুলে বাঁ 
হাতের কাঠি বেরুবার পথ করে দিয়ে, সঙ্গে সঙ্জে চেপে ধরলে, ছু হাত আলাদা 
হলেও কোন কাঠি ভাঙ্গে নি দেখে ছু জনেরই হার স্থনিশ্চিত হয়। 

(২) দিয্লাশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আরও একটা খেলা দেখানো! যায়। একটা 
কাঠি রুমাল পেতে তার মাঝখানে রেখে রুমাল ছু পাট করে কাঠিটা ঢাকা হলে 
আঁরও ছু বাঁর লম্বালস্থি কমালটা] পাঁট করে ফেলা হুয়। এবার দর্শকদের 
একজনকে কাপড়ের ভিতরের কাঠিটা! তেঙ্গে দু তিন টুকরা করতে দেওয়া হয়। 





৩৬৮ যাছু বিজ্ঞান 


দর্শকের কাজ শেষ হুলে প্রদর্শক রুমালের পাটের পাশাপাঁশ ছুটি কোণ ধরে 
ঝাড়তেই কাঠিটা আন্ত অবস্থাতেই পাওয়া যায় । খেলা দেখাবার কাঁঠটাতে 
দর্শকদের দিয়ে চিহ্ন দিয়ে নেওয়া সত । 

এ খেলাটি দেখাতে হলে সাদ কাপড়ের ছোট একটি থলে করতে হয় যার; 
মধ্যে একট! দিয়াশলাই-কাঠি ঢুকিয়ে রাখা! যায়। এই থাঁলটার মুখের দিকে 
নাইলনের সক স্ৃতা দিয়ে একট! ফাস রাখতে হয়। কোট পন্বা থাকলে কোটের 
বুক পকেটে থলিট1 রেখে ফাঁপটা পকেটের বাইরে একটু উঁকি দেবার মত 
তোল! থাকলে দর্শকের দেওয়া রুমালের দু পিঠ দেখাতে দেখতে এ ক সের 
মধ্যে অনুষ্ঠ গালয়ে থালাট রুমালের আড়ালে সংগ্রহ করা সহজ এবং 
দর্শকের নজর বাঁচিয়ে কাজটি করাও ঘায়। পাঁঞাবী পরা থাকলে রা 
প্রদর্শকের বুক পকেট না থাকলে, নিজের রুমালের তলায় রাখাই ভাল । পকেট 
থেকে রুম[ল বার করার সময় একই সঙ্গে ফাসে অনুষ্ঠ গলিয়ে থলিটা আহ্গুলবন্দ 
করে আনা হয়। দর্শকদের চিহ্ন দেওয়া কাঠিটা ষথারীতি পাতা কমালের 
মাঝখানে রেখে দর্শকদের দিকের রুমালের ছু পাশের কোণ ছুটি ধরে কোলের 
দিকে এনে কাঠিটা চাপা দেওয়া হয়। পরের বার এ একই রীতিতে আবার 
একটা পাট করা হয় ও শেষ বার আরও এক বার পাট করবার সময় থাঁলটা 
পাটের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে পাটটি সম্পূর্ণ কর! হয়। বল! বাহ্‌ল্য, এই থলিতে 
রাখা কাঠিটাই দর্শকদের দিয়ে ভাঙানো হয় ও কুমাল তুলে ঝাড়লেই আস্ত কাঠিট। 
মাটিতে বা মেঝেতে খসে পড়ে । ওদিকে প্রদর্শক স্থতায় বাধা থলিটা আবার 
আঙ্গুলবন্দী করে নিয়ে রুমালটি দর্শকদের হাতে নিঃসঙ্কোচে ছেড়ে দিতে পারে। 
কারণ, প্র।চাঁন ব্যবস্থায় প্রদর্শকের কমালের চার ধাবে' যে ঘের থাকে তার মধ্যে 
অন্ত একট কাঠি পৃরে খেলা দেখানো হত। অজ অনেকেই সেটা জেনে 
ফেলেছে । তা৷ ছাড়া তখনকার মত চওড়া মুড়ি ভাঙ্গা! ঘের আজকালকার দিনে 
কমালে আর হয় না। স্থতরাং যাছুকরদেরও দিন কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে 
চলতে নতুন উপায় বার করতে হয়। 


পেরে, কী গেরো _ 


এবারের বিন্বয় হাত চারেক দড়ির খেল] । ছু হাতে দাঁড়র দুটি প্রাস্তভাগ 
ধরে, কোনও হাতের দড়ি ন৷ ছেড়ে এ দাঁড়তে একটা গেরে! বেধে দেওয়া! একটা 
অসম্ভব কাজ। প্রদর্শক বার বার করে দেখায়, বুঝিয়ে দেয়, কিন্ত দর্শকর! 


চুইকি যাছু ৩৬৯ 


কিছুতেই & নিয়ম পালন করে দাঁড়তে গেরো৷ ফেলতে পারেন না। বড় আসরেও 
এ খেল! দেখানো! যাঁয়। বৈঠকখানাতেও দেখানো যায়। যে কোনও বাঁড়তে 
ফিতে ব। কাপড়ের পাড় দিয়ে এ কাজ করা চলে। দর্শক ও প্রদর্শক তাদের 
দাঁড় বার বার বদলে নিলেও যা! প্রদর্শক অনায়াসে করছে তা কোনও দর্শক 
করতে পারছেনগলা দেখে কৌতুক ও কৌতুহল বাড়তে থাকে । এই একই খেল! 
সবজাস্ত| দর্শককে নাকাল করতেও কাজে লাগানে! যেতে পারে । এই বিভ্রাস্তকর 
বিশ্ময়টি যাদুকর জি. ভবল ইউ. হাণ্টার কর্তৃক ছু হগ আগে উত্ভাবিত ও 
প্রদশিত হয়েছে । 

এ খেলাটি দেখাতে দড়ির শেষ অংশ দুহাতে ধরতে হয়। ভান হাতে ধরা 
দঁড়িটা বা বাহুর সামনের দিক থেকে উঠিয়ে এ হাতেরই পিছন দিক দিয়ে নিয়ে 
বা হাতের সামনে খানিকটা ঝুলিয়ে 
ফেল! হয় ( চিত্র ১৬৪ )। এবার ডান 
হাতটা সামনের দিকে আনলে দেখ! 
যাবে ঘে বা হাতের ঝুলানো অংশটি 
দড়র পিছনের অংশটিকে ছু ভাগে 
বিভক্ত করেছে অর্থাৎ & ঝুলানো অংশে 
ছুটি ফোকর হয়েছে । এখন এ ফোকরের ০ 
কাছেরটির, অর্থাৎ যেটি বা দিকের ফোকর, সের মধ্যে ডান হাত ঢুকিয়ে 

মাঝের দড়িটা পার করে অন্ত ফোকরটির 

ভিতর দিয়ে ডান হাতটি বার করা হয় 

(চিত্র ১৬৫)। এ অআবন্থায় মাঝের দড়ির 

ংশ ডান বাহুর ওপর এসে যায়। তখন ছু 

হাত ছড়িয়ে দ়িটা টানটান করলে দ্বেখা যাবে 

যে ছু হাতের মাঝখানে দড়িতে একট] ফাসের 

মত হয়েছে (চিজ্ঞ ১৬৬)। এই পর্যস্ত 

প্রতোকটি কাজের শৈলী দর্শকদের, এবং যান 

বা ধারা নিজে করতে উদ্যত তীাদের, বার 

( চিত্র ১৬৫) বার শাস্ত ভাবে ও ধীরে ধীরে করে দেখানো 

হয়। এব পর বাক রইল এঁ দাঁড়র ছু হাতের কির ওপর ,যে ছুটি ফাঁস 

হয়েছে তা এমন ভাবে ছু'ড়ে দেওয়া যাতে ছু হাতে দড়ি ধরা থাকা সত্বেও দড়ির 
যা---২৪ 





টা যাছু বিজ্ঞান 


মধ্যে একটা গেবো! এসে যায়। এই দেখতে সহজ অথচ কর! অসন্ভব কাজাট 
এক মাত্র প্রদর্শক করতে পারে এবং করে দেখায় । কিন্ত দর্শকগণ বার বার করার 
চেষ্টা করেও করতে পারেন না। 

দড়িতে গেরেো!৷ আনতে গেলে যেটা! অবশ্যই করতে হয় সেটি হচ্ছে দু হাতের 
কাঁজর ওপরের দড়ির পাক ছুঁড়ে ফেলার সময় ছু বাহু যখন সবেগে সামনের দিকে 
নিক্ষেপ করা হয় তখন প্রদর্শক মৃহূর্তের 
জন্য ডান হাতের দড়িট ছেড়ে দেয় ও 
সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত ঘ্বারয়ে করতর্োর 
ঠিক তলার দাঁড়র যে অংশটি পায় সে 

( চিত্র ১৬৬) এ হাতেই ধরে ফেলে, (ছবি, চিষ্জ 

১৬৬-তে, দাঁড়র যেখানটা পরে ধরতে হয় তা তীর চিঞ্চ করে দেখানো হয়েছে ) 
এর ফলে দড়িতে গেরো দেখা দেঁয়। দু হাত ঝাড়া দেবার আন্দোলনের সুযোগে 
এই কাজটি অনায়াসে করা যায় এবং কারও নজরে পড়ে না। _ 

এই খেলার ছুটি বিভ্রাস্তিকর চাল আছে। ছুটি একই কিন্তু দর্শকের কাছে 
সেগুলি এক মনে হয় না। এই কাজটি হচ্ছে প্রদর্শক ছু হাতে দাড় ধরে 
যথারখতি পাক দিয়ে কবির ওপরের অংশ ছুঁড়ে ফেলার আগে দশকদের অনুরোধ 
করতে পারে যে হাতের দড়ি মোটেই ছাড়া হয় না) তীরা নিজেরাই পরাক্ষা করে 
দেখতে পারেন । স্থতরাং দড়ি হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলার আগে তাব্া যেন 
প্রদর্শকের হাত থেকে দাঁড়র ডগা ছুটি নিয়ে নেন এবং তার পব প্রদর্শক হাত 
ঝাড়া দেবে । বিশ্বাস কর! শক্ত হলেও সত্য যে প্রদ্রশকের হাতের দড়ির ডগা 
অন্তে ধরলে সে যখন দাঁড়টা হাত থেকে ছুঁড়ে দেয় তখন তাতে গেরো এসে 
যায়। এই ব্যাপারট] দর্শকের ক্ষেত্রেও হয় যাঁদ ঠিক মত পাক গলিয়ে হাত নেওয়া 
হয়ে থাকে । প্রদর্শক যখন দর্শকের হাতের দাঁড়র ভগ] ছুটি স্বহস্তে ধরে দর্শককে 
সঙ্গোরে তাঁর হাতে জড়ান দাঁড় ছুড়ে ফেলতে বলে তখন দড়িতে গেরো. পড়েছে 
দেখিয়ে উৎসাহ দিতে পারে এই বলে যে ছোড়া ঠিক হচ্ছিল না তাই গেরো 
পড়ছিল না। 





জল স্তভন 


এবারের বিম্ময় হচ্ছে কৌটা ভন্তি জল ইচ্ছামত পড়তে দেওয়া বা থামিয়ে 
দেওয়।। এর জন্য দরকান্ব একটা ঢাকনি লমেত খাল বালির কৌটা। 


চুইাক যাছ ৩৭১ 


ঢাকনিটার মাঝখানে একটা ফুটা কর! দরকার জল পড়ার পথ করবার উদ্গেস্তে 
(চিত্র ১৬৭ খ)। আর যেট! করা দরকার লেটা যাছুকরণী কারসাজি। এ 
কারসাঁজটা হচ্ছে কৌটার গায়ে যেখানে টিনের চাদর মুড়ে দেওয়া হয়েছে তার 
থুব কাছাকাছি একটা ছোট ছিদ্র করে রাখা । গ্রামোফোনের ব্যবহাত ও পাঁরত্যক্ত 
পিন দিয়ে এই ছেঁদা করলেই ভাল হয়। ছেঁদাী করতে কৌটার মধ্যে কাঠের 
গুড়ি ঢুঁকয়ে বাইরে থেকে হাতুড়ি পটে পিন ঢোকালে কোটার দেয়ালে চাপ 
না পড়ায় ধ্বসে যায় না। এই সাবধানতাটুকু না নিলে কৌতুছলী দর্শকদের 
নজরে এবড়োখেবড়ো কৌটাট! দেখবার পর ভাল করে দেখে বুঝে নেবার আগ্রহ 
আপার সম্ভাবনা থাকে । এই ছিদ্্রটি কোটার মাঝামাঝি করলে ভাল হয়। 
কারণ, তা হলে কৌটাতে জল ঢালতে অনায়াসে প্রায় অর্ধেকটা! ভর্তি করলে এ 
ছিন্র দিয়ে বাইরে একটুও জল বোরয়ে আপবে না। আর তাতেই প্রমাণ হয়ে 
যায় যে কৌঁটাটি প্রত পক্ষেই আস্ত ও অক্ষত। ছবিতে জলে ভর্তি কোটা 
উল্টে ধরা অবস্থায় দেখানে! হয়েছে । কোটার গায়ের ছিত্ররটি তর্জনীর নীচে 
( চিন্তর“১৬৭ ক) চাপা পড়েছে তাই দেখা যাচ্ছে না। বলা বাহুল্য, তর্জনীর 
নীচের ছিদ্রটি আহুলের চাপে বন্ধ করলেই জল 
পড়া বন্ধ হয় আর আন্ুলটা একটু উঠিয়ে 
বাতাস চলাচলের পথ করে দেওয়৷ মাত্র জল 
পড়তে থাকে । 'খ" চিহিত ছাবতে ঢাকানিটি 
পৃথক ভাবে খোলা অবস্থায় দেখানো হয়েছে 
তার মাঝখানের জল পড়ার ছিন্্রটি দেখাবার 
উদ্দেস্টে। বালির কৌটার মাঝার ধরণেবটাই 
অক্লেশে পকেটে নেওয়৷ যায়। স্থৃতরাং সেটাই থ ২ 
ব্যবহার কর ভাল। বালির কৌটার একটা 
গুণ এব ঢাকানি খুব এটে মুখ বন্ধ করে দেওয়া 
যায় যাতে বাতাস চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তবু, এ লব কোঁটার কোন্টা 
কাজে লাগবে তা জল ভরে ঢাঁকনি এটে উল্টে দেখা উচিত যে এক ফোটাও 
জল পড়ছে না, তখন সেই কৌটাতেই যাছকরী কারসাঁজ করে নিতে হয়। 

এ খেলাটি মানুষের ইচ্ছাশক্তির জোরে কি না হয় দেখাবার কাজে করে 
দেখালে দর্শকগণ তপোবলের কাঁছনীর কল্পনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য 
হন। আমাদের দেশের পুরাণ রূপকথা ও কিংবাস্তীতে নান! গুজব ছড়িয়ে আছে। 





(চিত্র ১৬৭) 


৩৭২ | ঘাছ বিজান 


আমরাও ছোট বেল! থেকে এগুলে। শুনে ও পড়ে মনে করেছি যে এ সবই সম্ভব। 
স্থুতরাং যাছুকর যখন কৌটার জলকে “থাম” বলতেই থামায়, আবার পড়” বলতেই 
পড়ায় তখন হুকুম মাঁফক ঘটনা! ঘটলে ইচ্ছাশক্তির প্রভাব ছাড়। আর কিই ব৷ 
বলা যায়? প্রথম বার জল ভরা কৌটা উল্টে জল পড়া দেখিয়ে তার পরের বার 
কৌটায় জল ঢেলে, ঢাঁকনি এটে, ফুটোয় আঙ্গুল ঠোঁকয়ে, কৌটা উপ্টে জল 
পড়তে দিয়ে ও বন্ধ করে দেখালে খেলাটি চিত্তগ্রাহ ও চমকপ্রদ হয়। 


চতুর 
এটিও দিয়াশলাইয়ের কাঠির খেলা | প্রদর্শক একটা রুমাল [বাছয়ে তার চা 


কোণে চারটি দিয়াশলাইয়ের কাঁঠ বাখে। রাখার পর ছু হাতে ছুটি কাঠি চাপা 
দেয়। কিছু ক্ষণ পরে হাত তুললে দেখা যায় ঘে এক জায়গায় ছুটি কাঁঠি এসেছে, 
অন্ত জায়গার কাঠিটা সেখানে নেই। আবার ছুটি কাঠ এক হাতে চাপা দিয়ে 
অন্য হাতটিতে আর একটি কাঠি ঢাকার পর হাত তুললে দেখা যায় প্রথম হাতের 
তলায় তিনটি কাঠি এসেছে এবং অন্য হাতে চাপ! দেওয়া কাঠিটা অস্তহিত। 
শেষবার তিনটি কাঠি এক হাতে চাপা রেখে অন্য হাতে চতুর্থ কাঠিটা চাপা দিয়ে, 
ছু হাত ওঠাবার পর চারটি কাঁঠি এক জায়গায় এসেছে দেখানো হয়। বর্ণনা শুনে, 
ও কি উপায়ে কাজটি হয়, পড়ে, ততটা গুরুত্বপূর্ণ খেলা মনে না হলেও কার্ষক্ষেত্রে 
এ খেলাটি যথেষ্ট বিন্ময়ের স্থ্টি করে। যাতুক্রীড়া ফলাফলেই বিচার করা যায়, 
এটি তার একটি প্রকষ্ট উদাহরণ । 

উপায়ডি ব্যক্ত করার আগে বল! দরকার যে এ খেলাটি সম্পন্ন হয় যে-পদ্ধতিতে 
তাকে যাছুকরের ভাষায় বল! হয় একাগ্রসর প্রথা । একাগ্রসর প্রথা তাকেই বলে 
যেখানে পরে যা করতে হয় তাকে তার আগেই নিম্পক্ করে ফেলা । এই 
ব্যবস্থ। এমনই জোরদার যে মহাজ্ঞানী যাছুকরদেরও অনেক সময় ষ্বাথা ঘুরিয়ে দেয় 
যখন কোন নতুন খেলায় চিরাচরিত ব্যবহারের পরিবর্তন করে ভিন্নতর ভাবে এটি 
প্রয়োগ কর! হয়। সকলেরই মনে রাখা দরকার যে যে-কোনও বিষয়েরই 
মুল তথ্য বা প্রকরণ মানবজাতি সেই গুহা বাসের কালেই জেনেছে। এই বিংশ 
শতাঁশীতে আমরা কেবল মাত্র পেই আদিম বুগের জ্ঞান কাণ্ডের সুলতা দুর করে 
চিন্ধণ পালিশ ও মজবুত করতে পাঁর এবং তা করাই কৃতিত্বের বিষয়। 

কুমালের চার কোণে রাখ! চারটি কাঠির ছুটি কাঠি প্রদ্ণশ ক ছু হাতে ঢাকা 
দিয়ে হাত তুলতেই দেখা যায় এন্ষ ছাতের দিকে ছুটি কাঠ দেখা যাচ্ছে, আর 


চুটুকি যাচ্ছু ৩৭৩ 


অন্য হাতের দিকে কোনও কাঁঠিই নেই । ব্যাপারটা হল এই জন্য যে যে-ছাত 
ওঠাতে সেখানে ছুটি কাঠি দেখা গেল সে হাতের তর্জনগ ও মধ্যমার চাপে ধরা 
একটি কাঠি আগেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ( চিত্র ১৬৮), ফুটাক চিহ্ন দিয়ে 
কাঠি আন্বলে কি কবে ধবে রাখা হয় দেখানো হয়েছে । ধর! যাক, ভান হাতে 





( চিত্র ১৬৮) 


আতারক্ত একটি কাঠি গোপন রাখা হয়োছল। তা হলে ডান ওবা হাতের 
কষালের ছু কোণের ছুটি কাঠি প্রপারত করতল দিয়ে এক বার ঢাঁক। দিয়েই 
ওঠাতে ডান হাতের আতাবিক্ত কাঠি ছেড়ে দিলে সে দিকের কাঠি একটার 
জায়গায় ছুটো হয়ে যায়। এসময় ছু হাত এক সঙ্গে ওঠানে হয়। ফলে দশকরা 
এক দিকে ছুট কাঠি দেখেন, অন্য দিকটা শৃন্ত দেখে একে একে ছুই হয়েছে বৃঝে 
নেন'। কিন্ত প্রদ্শক দশ কদের সাময়িক বিম্ময়কে বিচার বিশ্লেষণ করবার সময় 
না দিয়েই ব| হাতের করতল দিয়ে যেখানে ছুটি কাঠ হয়েছে সেখান ঢেকে 
দেয় ও ভান হাতটি অন্য যে কোণে একটি কাঠ আছে সেটাকে চাপা দেয়। 
যে বা হাতে প্রথম বার একট! কাঠি ঢাকা দেওয়! হয়োছল সেই হাতে এ কোণের 
কাঠিট! ধরে ফেলা হয়েছিল ও করতল প্রসারিত করে তোল! হয়োছল । এবার 
সেই কাঠিট। এ জায়গার কাঠি ছুটিতে ছেড়ে দিলেই তিনটি কাঠি হয়ে পড়ে। 
আর ভান হাতের আঙ্গুলে সেই কোণের কাঠিটা ধরে করতল প্রসারিত করে 
উ"চুতে তুলে রাখা হয়। করতল প্রসারত রাখা হয় বলেই সে হাতে কিছু ধরা 
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আছে ধারণা করা যায় না বলেই ঘে এ খেলাটি দেখানো! যায় তা৷ নয়, তাড়াহুড়ার 
ভাব প্রকাশ না করে ক্ষিপ্রত! সহকারে একের পর এক দু হাতে চাপ দেওয়া 
ও ওঠানো হতে থাকলে দর্শকের চোখের চমকে মনে যে বিত্রম জেগে ওঠে সেটা 
থাকতে থাকতে শেষ বার আবার ডান হাতাঁট যেখানে তিনটি কাঠি হয়েছে 
সেগুলি চাপা দিয়ে বা হাতে চতুর্থ কাঠিটা চাঁপা দেয়। বলা বাহ্ল্য, ডান হাতে এ 
সময় একটা কাঠ পুর্ববৎ গোঁপন থাকে এবং যখন ভান হাত তুলে ফেল! হবে তখন 
সেই অজানা! কাঠিটা এ তিনটি কাঁঠিতে পড়ে চারটি কাঠি হয়ে যায়। আর বা 
হাতের করতল লমাস্তরাল করে তুলে রেখে সেই কোণের কাঠি আঙ্গুলে গো 
রেখে ওঠালে সেই কাঠিটা! অন্তহিত হয়েছে দেখায় । এ খেল! সামান্ত একটু অভ্যা 
করলেই রুমালে রাখা কাঠি হাত ফেল৷ মান্র ছু আলুলে ধরে ফেলার কায়দা আয়ত্ত 
হয়ে যায়। অভ্যাস করতে করতে এমন দক্ষ হওয়া যায় যে কোনও আঙ্গুল নড়েছে। 
বা আঙ্গুল দিয়ে কিছু ধরে রাখ! হয়েছে তীক্ষ দৃষ্টিতেও ধরা যায় না। দক্ষতাই 
যাদছুকরের মুলধন স্মরণ রাখ দরকার । 


উদ্দোর পিগি 


এ খেলাতে ছুটি কমাল ও একটি বই অথবা জেট লাগে । একটি কমালের : 
ছুটি বিপরীত কোণ ছু হাতে ধরে প্রদর্শক বইটার ছু পাশ চেপে ধরে কোনও 
এক দর্শককে এ বইটা রুমাল শুদ্ধ ধরে মাথার ওপর বাঁখতে বলে মাথায় তুলে 
দেয়। তার পর প্রদর্শক অন্য রুমালটি নিয়ে তার মাঝখানে সকলকে দেখিয়ে 
একটা গেরো! বেধে ফেলে । এবার প্রদর্শক ঘোষণ! করে যে তার হাতের রুমালের 
গেরোটি সে যাহু প্রভাবে উক্ত দর্শকের রুমালে স্থানাস্তারত করবে! এ কথা বলার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শকের হাতের ঝুলস্ত কোণটি ধরতেই দেখা যায় যে সে কমালের 
গেরো৷ হঠাৎ মিলিয়ে গেল। আর দর্শক তাঁর বইয়ের আড়ালে ধর] রুমালটি 
সকলকে দেখাতেই দেখা গেল যে সেই রুমালে একটা গেরো! পড়েছে । ঘরোয়া 
পারবেশে কেন, বড় আসরেও, এ খেলাটি সমাদর ল|ভ করে। 

এ খেলাটি দেখাতে যা দরকার সেট! হচ্ছে লোক চস্ষুর অগোচরে কমালে 
গেরে! ফেল। ব! দৃষ্ত: যেটা গেরে! দেওয়। হচ্ছে সেট প্রকৃত পক্ষে ফস্ক! গেরো 
দেওয়া । স্থৃতরাঁং এই হস্তলাঘবটি অভ্যাস সাপেক্ষ । 

এই খেলার প্রথম কাণ্ডে কমালের মাঝখানে লোক চক্ষুর অন্তরালে ও অগোচরে 
গেরো দেওয়ার উপায়টিই প্রথমে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোনাকুনি ছুটি বিপরীত 
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কোণ দু হাতে ধরার সময় রুমালটা একটু পাক দিয়ে নেওয়াই ভাল । ডান হাতের 
রুমালের খুটি ধরতে রুমাল করতলের ওপর দিয়ে এনে তর্জনশ ও মধ্যমার ফাক 
দিয়ে খুটটা বাইরে ঝুলিয়ে দতে ? 
হয় (চিত্র ১৬৯)। আর বা 
হাতের কমালের প্রাস্তটি কনিষ্টা, 
অনামিকা ও তর্জনীর করপৃষ্ঠের 
পার করে ঘৃরিয়ে এনে মধ্যম! ও ১ 
তর্জনীর ফাক গালয়ে খুঁটটা 
পিছন দিকে ঝুলিয়ে দেওয় হয় 
(চিত্র ১৬৯)। ( চিত্র ১৬৯) 
এ অবস্থায় বা হাত যাঁদ উপুড় করা হয় তা হলে বা হাতের খু্টট! ডান হাতের 
অন্ৃষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে অনায়াসেই ধরে ফেলা যায় যদি অঙ্ুষ্টটি সে দিকের 
9 ৫ রুমালের তল! পার ঝরে সামনের 
/ ২ দিকে বাড়িয়ে ধর| হয় (চিত্র 
কতো ১৭০ )। ছবিতে বাঁ দিকের খুঁট 
ডান হাতে ধরা রয়েছে দেখানো 
হয়েছে । ঠিকই যেই এ কাজটি 
হয়েছে, ডান হাতের কব্জি পাক 
দিয়ে & হাতাঁট চিত করলেই 
বা হাতের অনামিকা ও কনিষ্ঠা 
দিয়ে ডান হাতের খুঁটি ধরে ফেলা! হয় (চিত্র ১৭১)। এখন বাকী রইল 
দু হাতের তর্জনী ও মধ্যম! ফাক করে হাত ছুটি ছড়িয়ে ফেলা, তা হলেই কমালের 
মাঝখানে একটা গেরো পড়ে যায়। 
ছু হাতে ধরা কমালের কোনও কোণ না৷ ছেড়ে এই গেরো বাধার উপায়টি 
কাজে লাগানে। হয় যখন শ্লেটটি দর্শকের মাথায় তুলে ধাঁরয়ে দেওয়৷ হতে থাকে। 
দর্শক স্লেটট! ধরার পর কমালের খু'ট ছুটি সেটের ছু পাশে প্রসারিত করার সময় 
স্সেটের আড়ালে এই গেরো বেঁধে খুরট ছুটি ধরতে দেওয়া হয়। একটা হাত না 
ছেড়ে গেবরো! দেওগা যায় না এই ধারণার বশবর্তাঁ মান্য রুমালে গেরো পড়েছে 
মনেও করতে পারে না। 
এবার কমালে ফন্ক! গেরো! বীধার উপায় বর্ণনা! করা হচ্ছে । বী হাতে রুমালটি 


(চিত্র ১৭০) 
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রাখতে একটা কোনাকান খুটি তর্জনী ও মধ্যমার চাপে ধরে রুমালটি করপৃষ্ 
বারিয়ে কনিষ্ঠার তলা দিয়ে এনে করতল সংলগ্ন করে অনুষ্ঠের মূল পার করে রাখা 


ই ন্ি 
জব ্ 
রী /) 
রি 
(চিত্র ১৭১) 


হয় (চিত্র ১৭২, পাঁরিচ্ছন্নতার 
কারণ তর্জনী ও মধ্যমায় ধবা 
খু'টটি উঠিয়ে দেখানো হয়েছে 
যাতে অনামিকা ও কনিষ্ঠ! দিয়ে 
করতলে প্রপারিত কমালের অংশ 
বিশেষ চেপে ধরাট। দেখে বুঝতে 
পারা যায় )। এখন ডান হাত্রে 
তর্জনী ও মধ্যমা বা হাতে 

করপৃষ্ঠ ও কমালের ফাক গায়ে 
(চিত্র ১৭৩) বাঁ হাতের অনৃষ্ঠ- ' 


মূল আতিক্রাস্ত খুঁটটি ধরে টেনে আনতে যখন উদ্যত তখন বা হাতের তর্জনন ও 
মধ্যমা আগে রুমালের যে অংশ যেমন ভাবে ধরে ছিল তা বজায় রাখে, কিন্ত 


কনিষ্ঠ ও অনামিকা পাকের বাইরে বার 
করে সামনে এনে বা হাতের তজনী 
ও মধ্যমায় ধরা খৃ'টটি অন্গষ্টের সাহায্যে 
ধরে ফেলে। এখন ছু হাতই সামনের 
দিকে মুচড়ে, করপৃষ্ঠ উধের্ব তুলে, হাত 
দুটি প্রসারিত করলে বা হাতের 
তর্জনীতে রুমালের মাঝখানে আটকে 
পড়ায় (চিন্তর ১৭৪), যে গেরো পড়ে 
সেটা যে ফক্কা গেরো৷ তা গোপন রাখার 
উদ্দেশ্কটে ওটা কষে বসাবার প্রাক্কালে 
তর্জনী বার করে নেওয়া হয়। আপাত- 
দৃষ্টিতে এই ফান গেরো দেওয়ার প্রাভিটি 
কাজই সাধারণ ভাবে গেরো বাঁধার মত 
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(চিত্র ১৭২) 


করা হয়। কিন্তু সামান্ত ছেরফের করে সেই কাজটাই যাছুকরী রশতিতে যস্থা 
গেরোতে পারণত করা হয়েছে । এই ফক্কা গেরে! দর্শকদের দেখিয়ে বাধতে হুয় 
বলেই সাধারণ কর্মপদ্ধীতর ঘতট। অন্থুসরণ করা সম্ভব তা কর! হয়। 


চুটাক যাছু 
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ছ্বতাঁয় কমালে সর্বসমক্ষে এই গেরোটি বেঁধে কুমালটি বা হাতে এক কোণ 
ধরে ঝুলিয়ে ধর! হয়, অথবা গেরোটি ব। হাতের মৃঠোয় রেখে ঘোষণা করা হয় 


ঘে প্রদর্শক তার রুমালের গেবো! 
দর্শকের হাতের রুমালে পাঠাবে । 
এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শক 
তার কমালের গেরোর দু পাশ 
ধরে টান দিতে একটু ফু দিলেই 
গেরো অন্তহিত হয়ে যায়। তার 
পর দর্শক জেট নামিয়ে তীর 
রুমাল দেখেন ও সবাইকে 
দোথয়ে হতবাক হয়ে পড়েন। 
এ সময়, যে দর্শক ল্েটটি ধরে 
খেল! দেখাতে অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন তাকে উদ্দ্বীসত 


(চিত্র ১৭৩) 


ধন্যবাদ ও প্রশংসা করা শুধু কর্তব্য নয়, প্রদর্শকের প্রাতষ্ঠার শ্রেষ্ঠ সহায় 





(চিত্র ১৭৪) 


প্রকাণ্ড সব যাদুক্রীড়া শক্ত তেমন নয়, 

আয়তনের বিশালতায় ভীষণ মনে হয়। 
কস্ত যে সব ছোট্ট খেলা ক্ষুদ্র অতিশয়, 
দেখতে লাগে সহজ বটে, করা পহজ নয় 


দশম অধ্যায় 


মঞ্চমায়া 


যাছু, ইন্্রজাল, ভোন্ক ও ভোজবাজি অনেক নামেই এই চিত্ত-চমৎকারিণণ 
চারুকলাটিকে আঁভহিত করা হয়েছে । বিদেশেও, বিশেষতঃ ম্যুরোপে, ম্যাঁজক, 
লিজাভিমেন, প্রেস্টিডাঁজটেশন ও কন্জ্যারং প্রভৃতি হরেক রকম সংজ্ঞায় 
একই কলাকে আখ্যাত করা হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে ঘাছুকে মোটামুটি ছু ভা 
বিভক্ত করা হয়েছে, যথা কন্ভ্যুরিং ও ইলিউশান। কন্ভ্যারং হচ্ছে ছোট 
পশুপাঁথ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জানিস পত্র দিয়ে দেখানো যাছুক্রীড়া ; আর হাতি ঘোড়া । 
মান্য দিয়ে বিরাট আসবাবের খেলাগুলিকে বলা হয় ইলিউশান। এই শেষোক্ত 
খেল! দেখাতে অনেক লোকজন তো! লাগেই, পট পদ সমন্বিত রঙ্গমঞ্চও দরকার 
হয়। আমাদের দেশে যাছু মানে যাছু । ছোট খেলাই হোক, আর বড় খেলাই'হোক 
যাতে চোখ ধাঁধায়, মন মাতায় সে সবই যাছু, যাঁদ তাতে অলম্ভব কিছু করে 
দেখানো হয়। কিন্তু সম্প্রতি এ দেশেও যাছুর গ্রকার ভেদে ভিন্ন নামকরণের 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । কারণ, প্রাচীন রীতিতে এদেশের যাছুকরগণ মাঠে 
ময়দানে ডুগড়ুগি আর বাঁশী বাঁজয়ে যে-যাছুব আসর জমায় তা পাশ্চাত্য নিয়মের 
ব্যাতক্রম তো বটেই, ভদ্র সমাজের মর্যাদা রক্ষার প্রন্তিকুল বলে গণ্য । এই 
বিচারে আমরাও মঞ্চে, বিরাট কক্ষে এবং তীবুতে যাদুর পশরা নিয়ে দাড়াতে 
বাধ্য হচ্ছি। এই অবস্থায় যাদুর ছোট বড় ও মাঝারি খে্লাগুলিকে আলাদা! না 
করলে কোন্‌ খেল! কোন্‌ আসরের উপহৃক্ত তা জানার অন্থুবিধা হয়। তাই 
আমরা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্জে দেখাবার মত খেলাগুালিকে মঞ্চমায়ার খেলা নাম দিয়ে 
ইলিউশাঁনের সংজ্ঞা*ব্যক্ত করতে পারি; আর কন্জ্যারংকে বৈঠক? যাছু নাম দিয়ে 
নিশ্চিন্ত হতে পারব বোধ হুয়। এ ছাড়া আধানক ম্যাঁজকে আজকাল 'ক্লোজ-আপ, 
অর্থাৎ কাছাকাছি যে সব ম্যাজক দেখানো হয়ঃ সেগুলির দাশি নাম চুটাকি যাছু 
দিলে আপাত্ত করার কিছু থাকে না। 

পৃথিবীর ইতিহাসে মঞ্চমায়ার যাছুতে ভারতবর্ধই খুব সম্ভব শীর্বস্থান অধিকার 
করে। কারণ, ভারতীয় বাশে বোনা পেটরার, ইগ্য়ান বাস্কেই ট্রিক, খেলার 
চেয়ে প্রাচীন বাক্সে পুরে মান্ধধ তিরোহিত করার যাছু রূপকথা উপকথা ছাড়া 


মঞ্চমায়। ৩৭৯ 


অন্য কোথাও হয়েছে এখনও শোন! যায় নি। এ কিংবদস্তর পর্যায়ের ভারতাধ 
প্রখ্যাত দড়ির খেল! অধূনা দেশে বিদেশে ঘোরতর বাগ বিতগ্ার তুফান উঠিয়েছে। 
এ পেটবার পরেই এদেশের আর একটি চমকপ্রদ যাছু হচ্ছে বিনা অবলম্বনে শুন্য 
অবস্থান । আঠার শতকের গোড়ার দিকে মান্দাজের এক অজ্ঞাত-নাম। ব্রাহ্মণের 
(চিত্র ১৭৫) মাটিতে পৌঁতা ভ্রিশুলের ওপর হাত রেখে জপের মালা টপকাতে 
থাক কালে শৃন্যে অবস্থান করার বিল্ময়জনক 
চাঞ্চল্যকর সংবাদ ভারতের সীমাস্ত পার হয়ে স্বদ্বর 
পাশ্চাত্য জগতেও ছাড়িয়ে পড়োছিল। এই ব্রাহ্মণ 
১৮৩০ খুষ্টাব্ধে দেহরক্ষা করেন। তার মৃত্যুর ছু বছর 
পরে শেষাল নামধারী ব্যাক্তি এই একই আপাত 
অলৌকিক কাণ্ড করতে থাকে । শেষালের ছুভাগ্য 
এই যেতার শ্বন্যে অবস্থান দেখে অনেকেরই সন্দেহ 
হতে থাকে ঘষে তার শরীরের সঙ্গে পার্শবর্তা 
সমান্তরাল বংশ দণ্ডটির সংযোগ থাকার সম্ভাবনা ( চিত্র ১৭৫) 

আছে, অন্যথ! এ বাশের ডগায় হাত ঠেকিয়ে রাখবার কি প্রয়োজন? সেকালেও 
যে কার্ধকারণের অন্ুসান্ধৎংস! সাধারণ জনগণের উর্বর মাস্তিষ্কে খেলে বেড়াত 
আশ্চধের বিষয়। ব্যোম মার্গে অবলম্বন ছাড়! ভালমান থাকা যোগণ খাঁষদের পক্ষে 
সম্ভব এ দেশের জনশ্রুতিতে প্রচাঁলত। কিন্তু শেষালের আগের ব্যক্তিটির সম্বন্ধে 
সন্দেহ হয় নি, কারণ তান শান্ত শিষ্ট ভক্ত ছিলেন ও পূজা অর্চনায় দিনাতিপাত 
করতেন। 'শেষালের বেলায় তার নৈতিক চাকর সাধারণের অপেক্ষা নীচু স্তরের 
হওয়াতে এবং তার কদাচারে ও অহংকারে উত্যক্ত হয়ে স্থানীয় লোকদের মনে 
হতে থাকে ছুরাচারণী কখনও যোগাসনে শ্বন্যে থাকতে পারে না। এ দেশের এই 
বিন্ময়টির খবর শুনে ফ্রান্সের রবার্ট ছডিন এই খেলারই অনুরূপ খেলা উদ্ভাবন 
করে তার ম্যাজিকের প্রদর্শন স্থচির বৈশিষ্ট্য বাঁড়য়ে তোলেন ও জগং জোড়া 
খ্যাতির আধিকারশ হয়ে যান। তীর দেখানে! খেলায় একটা বেড়াবার ছড়ি মঞ্চে 
গেঁথে দীড় করিয়ে তার ডগায় ছেলেকে শুইয়ে দিতেন ও গরম তাওয়ায় ইথার 
ভ্রাবক ফেলে দর্শকমণ্ডলণীকে বিভ্রীষ্ত করতেন এই বলে বুঝিয়ে যে এ ইথারের 
বাম্পে ফুসফুস ভতি হওয়ায় বালক শৃন্যে ভেসে আছে। তখনকার দিনে ইথাবরঃ 
পরে এটাই ক্লোরোফর্ম নামে পারচিত হয়, সবে আবিফত হয়েছে এবং অস্ত্রোপচারে 
সমপাড়ানীরূপে তেমন বন্থল প্রষ্নোগ প্রচালত হয় নি। জান! ভাল যে, বাহুমূলে 





"৩৮৩ যাছু ৰজ্ঞান 


ঠেকানে| দাড়ানো লাঠির ডগায় ভর রেখে শৃন্যে ভাসমান তকন"র যে খেল! অধুনা 
দেখানো হয় তা ফাঁকির অফ উলু ওরফে প্রফেসর সিল্ভেস্টারের সৃষ্ট যাঞ্জিক 
ব্যবস্থাতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে । এ ছাড়া মড়া ভাসানো নামে ভূঁয়ে চাদর ঢাকা 
মান্গষকে শ্রন্যে উঠিয়ে ফেলার যে খেল! এ দেশে প্রচলিত আছে, পাশ্চাত্য ভাষায় 
যাকে সাস্পেন্সান্‌ বলে, সে খেল! দেখাবার ভারত+য় উপায়ে কোনও যান ত্রক ব্যবস্থা 
নেই । অথচ ম্যুরোপে যঙ্ত্রের সাহাযো এটি করা হয়। লগ্নে যাঁদুকর ম্যাঁস্কিলাইনই 
নাঁক পর্ব প্রথম সে দেশে বিনা অবলম্বনে মানুষ ভাসাবার খেলাটি আবিষ্কার করেন। 
পরে আমোরকার যাদুকর কেলার ম্যাস্িলাইনের ইজপ পিয়ান হলের সহযোগ 
যাদুকর পল্‌ ভ্যালাডন্কে আমেরিকায় ম্যাজিক দেখাবার স্থযোগ করে? 
ভ্যালাঙনের কাছ থেকে ম্যাস্কলাইনের উদ্ভীবত উপায়াটি জেনে নেন। ফলে, 
কেলার এ খেলাটি নির্মাণ করেন এবং পরে আরও একটু উন্নতি সাধন করে শুন্য 
ভাসমান চাদর ঢাকা তরুণণকে পাদ-প্রদীপের কাছ পর্যস্ত এগয়ে এনে সেখানেই 
চাদর তুলে তরুণকে অদ্বশ্ত করার চমকটি আগের খেলার আঁতারক্ত বিস্ময় রূপে 
মুক্ত করেন। কেলানের এই নবতর উন্নয়ন তাঁর নিজে দেখাবার সৌভাগ্য হয় নি। 
& খেলাটির গৌরবে জগৎ পরিক্রমার শেষে যাদুকর থার্সটন বিশ্ব-বিখ্যাত হয়ে 
পড়েন। অবশ্ব থার্সটনের অন্যান্য যাছুকরী দক্ষতাও ছিল স্বীকার না করলে 
সত্যের অপলাপ করা! হয়। 

বাংলার অন্যতম সাধারণ যাছুক্রড়া হচ্ছে জীবন্ত মানুষের জভ কেটে জোড়া 
লাগানো । কোথাও কোথাও হ্ৃতাঁপও উপড়ে এনে পুনঃ স্থাপন করাও হয়। 
মান্ষের অঙচ্ছেদ সম্পর্কে পৃথিবীর অন্থত্র যে খেলার খবর পাওয়! যায় তা হচ্ছে 
উনিশ শতকের টোবানির দেখানো একটি বাক্সে শায়িত রযনীকে করাত দিয়ে 
মাঝ বরাবর চিরে বাক্সটি দু ফাক করান পরে বমননীকে অক্ষত দেহে নিক্ষান্ত করা । 
ভীম্মের শরশয্যার কাহিনীতে প্রবৃদ্ধ হয়ে কোন্‌ ভারতীয় যাছুকর কবে নবীন 
চিশোরীকে স্থৃতাঁক্ষ তরবারির সুচ্যগ্র ডগায় স্থাপ্মগ্রা রেখে দর্শকদের পৃলক 
শিহরণে রোমাঞ্চিত করেছিল তা গবেষকদের গবেষণার বিষয় । আর বাঁশের 
চাটাইয়ে তৈরী পেটরায় পুরে বালক উধাও করার খেলাটি কোন্‌ যুগে কার সৃষ্টি কে 
বলতে পারে? এ পেটরায় বন্দীর দেহে তরবাদি ঢুকিয়ে এফৌড় ওফকোড় করার 
কাতত্বের দাবাদারও এখন খুঁজে পাওয়া ভার। এই শেষোক্ত খেলাটির অনুকরণে 
কন্েল ষ্টোভেয়ার, ওরফে এ্যালফ্রেড ইন্গ্নিস, টমাস টিন বিরচিত যে ভারতায় 
পেটরার খেল! দেখিয়ে যাদু জগতে সুপ্রাসদ্ধ হয়েছিলেন, সেটি ভারতায় পেটরার 


মঞ্চমায়া ৩৮১ 


গরিমার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। এখনও ভারতীয় পেটরার ও চাদর 
ঢাঁকা মানুষকে বিনা অবলম্বনে শুন্তে উত্তোলন করার খেলা ছুটি ভারতের বাইরে 
কারও হাতযশে ধন্ত ধন্য রব তোলে নি। কারণ, দেখাবার রীতি ও কলাকুশল্তা 
এত সাধন সাপেক্ষ যে অত ধৈর্য ও শ্রম এদেশের যাঁছুকর ছাড়া অন্য কোনও 
দেশের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতীয় যাদুক্রীড়ার এই সুদীর্ঘ প্রাশক্ষণ ও 
কলা-কৌশল আয়ত্তের দশর্ঘ সাধনাই এগুলি শেখার দুরাতিক্রমনখয় অন্তরায় । 

পাশ্চাত্য মঞ্চমায়ার সব চেয়ে প্রাচীন ক্রীড়া হচ্ছে কামান বা বন্দুক থেকে 
ছোড়া গোল! বা গুলি হাতে বা দাতে ধরে ফেলা। বন্দুকের গুলি ধরার উদ্ভাবনী 
কাঁতত্ব দাবী করে থাকেন গ্যাষ্টীল, এ্যাণ্ডার্সন, ঈগল ও ওয়াইসম্যান। এঁদের 
মধ্যে গ্যাষ্টীলি হচ্ছেন প্রাচীনতম দ'বীদার। কারণ তান হচ্ছেন অষ্টাদশ শতকের 
মাঝামাঝি সময়ের যাদুকর । (কিন্ত এই একই খেল! দেখিয়েছেন আরও এক শ বছরের 
প্রাচীন আর এক যাদুকর । তাঁর নাম কুউালিউ। ইনি ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে সহকারীর 
গুলিতে মারা যাঁন। অবশ্থট খেল! দেখাবার সময় দুর্ঘটনাঁতে মারা! পড়েন নি। 
এই মর্মন্তদ ঘটনাটি রেভারেগ্ড থমাস বিআর্ডের লেখা “থে ট্‌স্‌ অফ. গভ স্‌ জাজ মেণ্ট' 
গ্রন্থে সাবস্তারে লেখা আছে। এই বন্দুকের গুল ধরার হূর্ঘটনার দ্বিতীয় আহৃতি 
বোধ হয় স্বামী এবং যাদুকর ভি-লিনস্কির হাতে খেল দেখাবার সময় নিহত ম্যাডাম 
ডি-লিনাক্কি। এই খেলার শেষ বলি হয়েছেন যাছুকর চুং লিং স্থ্য ওরফে উইলিঅম 
রবিনসন । খববে প্রকাশ ইদানিং ১৯৭০ সালে ইংলগ্ডের যাছুকর ফোঁগেল এই 
একই খেলায় আহত হয়েছিলেন । 

সারা পথকীতে গবেষণার উৎ্পাহ নিয়ে মঞ্চমায়ার প্রাতিটি খেলার উৎস পর্যস্ত 
অন্বেষণ করা অবশ্ঠই আবশ্ঠক | ভবিষ্যতে কেউ না কেউ বিস্মতির বিভ্রম উন্মোচন 
করবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত যত সুর জানা গেছে ভারতীয় পেটরার প্র/চীনতাকে কেউ 
আতিক্রম করতে পারে নি। তাই আমর! এটিকে সর্বাধিক পুরাতন মঞ্চমায়া বলে 
ধরে নিতে পাঁরি। মনে হয়, পর্যটকদের প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রাতিবেদন থেকে 
ভারতের এই সব বিম্ময়জনক মঞ্চমায়ার খবরে পাশ্চাত্যের জনগণ বিমুগ্ধ 
শ্রদ্ধায় ভারতবর্ষকে যাছুর পুণ্য তীর্থ জ্ঞানে যাছুর দেশ নামে জগৎ বরেণ্য 
করে বরেখেছে। 

মঞ্চমায়ার যাছুক্রখড়াগুলি সাবিস্তারে ব্যাখ্যা করার আগে বলে রাখা দরকার 
যে এই ধরণের খেলা দেখাতে যাছুকরশ বাগ্মিতার রসাল ও চটুল রহস্তালাপের 
স্থযোগ অনেক কম। .অতএব বাক্জালে যে পরিবেশ রচন1 করা যায় তার 


৩৮২ যাছু বিজ্ঞান 


অভাব পুর্ণ করতে নাটকাণয় চলাফেরায়, কাজেকর্মে, সাজ-সঙ্জায়, পশ্চাৎপটে ও 
আলোকপাতে সেই আবহাওয়৷ সৃষ্টি করা দরকার। মঞ্চের কতকগুলি বিশেষ 
ব্যবস্থাও আছে যেগাঁল মঞ্চমায়ার সহায় । এই স্থৃবিধাগুলির কয়েকটি হচ্ছে ছ পাশের 
কয়েক সার উইংস বা যাতায়াতের পথ, পশ্চাৎপটের গোপন দ্বার এবং মঞ্চের 
বেদীতে ফাদ বা গোপন সুড়ঙ্গ । এ ছাড়া মঞ্চে ম্যাজিক করার একটা বিশেষ 
স্থাবধা দর্শকদের থেকে দুরে দীঁড়য়ে খেল! দেখাবার ক্যোগ এবং প্রদর্শকের 
অ(শে-পাশের ও পিছনের দিক সুরক্ষিত থাকায় ছু পাশ ও পশ্চাৎ সম্বন্ধে আতি 
সাবধানতার প্রয়োজন হয় না। তবু মঞ্চের ম্যাজিকের একটা ৰড় রকর্মের 
অস্থ্বিধাও আছে। এই অস্থাবধা হচ্ছে বড়সড় আসবাব, প্রাণী ও মান দে 
খেলা দেখাবার সময়, মঞ্চের বিরাট আয়তন প্রায়ই ফাকা দেখায়। এই শুন্যতা 
বোধ দর্শকদের কৌতুহল ব্যাহত করে। স্থৃতরাং মঞ্চমায়ায় খেলার সামগ্রী ও 
খেলাতে ব্যবহৃত পশুপক্ষণ ও মানুষ ছাড়া মঞ্চ ভরিয়ে রাখার প্রয়োজনে এক দল 
সুশিক্ষিত স্থবেশ সহকারী ও সহকাবরণও লাগে । অতএব মঞ্চমায়া আতিশয় 


বয় বুল ও শ্রমপাধ্য উদ্যোগ । 
ভূতুড়ে সিন্দুক 


হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি পাঁরিয়ে, ছালায় বন্দগ করে যাছুকরকে কাঠের 
পন্থৃকে পুরে মশারি ফেলে দিতে না দিতেই সে বাইরে এসে দেখা দেয়, বড়ই 
আশ্চর্ষের বিষযয়। এর পর আরও বিন্ময়, যে-যাছুকরকে বাইরে দেখ! গেল তার 
এক কাঁজতে দর্শকের একজন পরাল ঘাঁড়, অন্যজন বাঁধল রুমাল । যাছুকর মশারি 
মধ্যে ঢোঁক। মাত্রই সেট! তুলে ফেলা হল আর দরশকদের ডেকে এনে সিন্দ্বকের 
তাল! খুলতে বলা হল। তাঁরা আগেই দেখে নিলেন তাল যেমন তারা বন্ধ 
করেছিলেন তেমনই আছে। তখন তালা খুললেন, দেখলেন ছালার মধ্য 
যাদুকর পূর্বব বুয়েছে। ছালার দড়ির বাধন শীলমোহর কর! হলে তাও ঠিকঠাক 
থাকে। ছাল! খোল! হতে যাদৃকরকে দেখা গেল এক হাতে সেই ঘাড়, অন্য 
হাতে সেই রুমাল। বাঝ্সটি আগেই অনেকে পরীক্ষা করে দেখেছে কোনও পাশ 
দিয়েই বেরবার পথ নেই। তা হলে বন্দী মাহ্ষটা বাইরে এল কি করে? আর 
সে যদ নাই বাইরে আসে তা হলে অন্ত যে ব্যক্তিকে তার বদলে দেখা গেছে 
তার ছাতে দর্শকদের দেওয়া ঘাড় রুমাল গেল কি করে? এ খেলাটির উদ্ভাবনার 
জাবীদীর অনেকেই । তবে ইংলগ্ের প্রখ্যাত যাদুকর ম্যান্ষিলাইনের কপালেই 


মঞ্চমায়া ৩৬৩ 


আবিষ্র্তারপে পাথবা স্বীকৃতি চিহ্ন একে দিয়েছে । আমাদের দেশে যাদুকর 
গণপাতি এ খেলাটি দোখিয়ে অপ্রমেয় যশ ও গ্রচুর অর্থ অর্জন করে গেছেন। 

বাক্স ছাল! হাতকাড় বোঁড় তালা চাবি পরাক্ষা করতে বেশ সময় যায় । 
তার পর বাধা ছাদ হতে আরও সময় লাগে । কিন্তু যে সব কাজ করতে দশবার 
মিনিট লেগেছে কোনও মাহ্ষের পক্ষে কি চোখের পলক পড়তে ন1 পড়তেই 
সেই বাঁধন থেকে বাইরে আপা সম্ভব? অলৌকিক শক্তির আধকারণ না হলে 
এই অসাধা কাজ সাধন করা যাঁয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বন্দী যাদুকর কি 
নিমিষেই বন্ধন দশা ঘুচিয়ে বাইরে এসে পড়ে ? না, তাঁও ঠিক নয়। তা হলে 
ব্যাপারটা কি? ব্যাপার হচ্ছে দর্শকদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল করা হয় যে 
যাতুকরকে বাঁধতে, ছালায় পুরতে, বাক্সে তালাচাঁব দিয়ে বন্ধ করতে কতট। সময় 
লাগছে । এই সময়ের ধারণাটা লোকের মনে একবার ঢুকিয়ে দিতে পারলে তার 
চিন্তার মধ্যে গোল দেখে দেয় যখন মুহূর্তে বন্দী যাদুকর বাইরে এসে দর্শন দান 
করে। ব্ড়ই দুঃখের বিষয়, আজকাল আমাদের দেশে এ খেলাটা দেখাতে সময়ের 
এই ধিভেদট! প্রায় বেশীর ভাগ যাছুকরই দর্শকদের মনে ধাঁরয়ে দেয় না। ফলে, 
আমার মতে যেটা! ভোজবাজির পর্যায়ের বিন্ময়, সেটা একটা সামান্ত কৌতুকে 
পর্যবাঁপত হতে দেখা যায় । ূ 

লগুনের প্রখ্যাত যাদুকর ম্যাস্কিগগাইন ইংলগ্ডে এই খেলাটি জনাপ্রয় করেছেন 
বটে, সেই সঙ্গে বিড়ম্বনা কম ভোগেন নি। ম্যাস্কলাইনের সৌভাগ্য বাব যাঁদও 
এই িন্দ্ূকের খেল! থেকেই উদয় হতে শুরু করোছল, তেমনই খ্যাতির মধ্যান্থে 
সেই রাঁবও রানু গ্রাসে শ্রীয়মান হয়ে পড়েছিল। খেলাটি এই গ্রহের ফেরে পড়ায় 
সসাগর। ধরণণর যাঁদ্ুকর গোষ্ঠীর সৌভাগ্য এই যে তারাও খেলাটির মুল উপায়টি 
জানবার স্থযোগ পেয়ে গেল। ব্যাপারটা! সংক্ষেপে দীড়ায় যে য্যাস্বিলাইন এই 
বাক্সের খেল! দেখাতে ঘোষণ! প্রচীর করতেন এই বলে যে যে-কেউ ম্যাস্কিপ্লাইনের 
অনুরূপ বাক্স তৈরশ করতে পারবেন ও খেল৷ দেখাবেন তাকেই একশ পাউও তদদণ্ডে 
পুরস্কার দেওয়া হবে। এহেন প্রচারের উদ্দেপ্ত এই যে সারা শহরের যাদুকরদের 
মুখে চুনকালি মাখিয়ে নিজেকে বড় বলে জাহির করা ও দর্শক জড় করা। কিন্ত 
ঘোষণার তাঁষ! কোনও আইনজ্ঞ দিয়ে না লিখিয়ে নিজে মাতব্বার করে রচনা 
করায় আদালতে ম্যাস্িলাইনের চ্যালেঞ্জ ম্যান্কিলাইনেরই বিরুদ্ধে গিয়ে দীড়যল। 
তার চ্যালেঞ্জের আক্ষারক ঘোষণ। অনুসারে ছুজন যাছুকর ম্যাস্বলাইনের বাকের ন্যায় 
হুবহু আব একটা বাক্স এনে তীর প্রদর্শন ক্ষেত্রে এসে তাকে ঘোষণার টাকাটা দিতে 
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বললেন। ম্যাঁস্কলাইন বাক্সটি দেখলেনও না, সেই বাক্স দিয়ে অনুরূপ খেলাও 
দেখাতে দিলেন না, কিন্তু ততক্ষণে দরশশকগণ বিষয়টি জানতে পেবেছেন। 
কৌতুহলী ও আমোদাবলাসী জনগণ দাবী করলেন ম্যাস্কলাইন তীর 
প্রচারণা অহ্ছসারে এই বাক্স দেখুন ও যাদের বাক্স তাঁদের খেলা দেখাতে 
'দন। বকস্ত ম্যান্বলাইনের এক কথা, “এই বাক আর আমার বাক 
এক নয়, এক হওয়া সম্ভব নয় ।” ম্যান্কিলাইনের বিপদ এই যে 
তানি খুলে বলতে পারছেন না কোথায় ছুটি বাক মিল নেই। তা বলতে গেলেই 
এ বাক্সের খেলার বুহস্টাও ফীস হয়ে যায়। প্রতিছন্দী যাদুকরদ্বয় ্যান্ষিলাইনের 
কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিচারালয়ের শরণ নেন। ধাপে ধাপে মামলা চলল । 
ফৌজদারশ থেকে দেওয়ানশী ; দেওয়ানী থেকে হাইকোর্ট । প্রাতাটি আদীলতই: 
ম্যাস্কিলাইনের বিপক্ষে রায় দিলেন। তিনি তবু নাছোড়বান্দা। হাউস অফ 
কমন্স হয়ে লর্ডস্‌ ঘুরে শেষ পর্যস্ত মামলা গিয়ে ঠেকল কুইন্স বেঞ্চে । সব 
আদালতেই ম্যাক্ষিলাইন হারলেন। লর্ডদের বিচারপাঁতগণ যখন সখেদে 
ম্যাস্ষিলাইনকে প্রাতশ্র্তি রক্ষার কথা বললেন তখন আর শেষ মঞ্চে না উঠে টাকা 
মিটিয়ে মামলার নিষ্পীস্ত করলেন । যাঁদও এক দিক দিয়ে ম্যাক্ষিলাইনের হার 
হল, আর এক দিক দিয়ে তার নাম খবরের কাগজের প্রতিবেদনে আপামর 
জনগণের কাছে ছড়িয়ে পড়ল। কে জানে, ম্যান্কিলাইনের গে হয়ত এটাই 
চেয়েছল। কিন্তু তানি যা! পেলেন, আর তার দরুণ যা খসালেন, তাতে 
যাছকরদের উপকারট1 কম হয় নি। 

এই সিন্দুকের খেলার হাতকড়ি ও পায়ের বেড়ি খোলাটা বন্ধন মোচনের 
যার পর্যায়ে পড়ে না । কারণ এ ছুটি বন্ধন থেকে মৃক্ত হওয়া হয় চাঁব দিয়ে। 
ই, যাঁচুকবের কাছে আর এক জোড়া চাঁব থাকে, সেই চাবি দিয়ে, সবাই যেভাবে 
ওগাঁল খোলে, সেই ভাবেই খুলে ফেলা হয়। জনসাধারণের বদ্ধমূল ধারণা আছে 
যে হাতকড়ি ও পায়ের বেড় খোলার চাঁব আর দ্বিতীয় একট! হয় না। না, 
তাঁনয়। সব হাতকড়ি ও বেড়র চাব একই। ছু জোড় কিনলেই ছিতশয় 
চাঁব পাওয়া যায়। স্থৃতরাং যাঁছুকরকে যখন ছালায় পুরে ছালার মুখ বাধা ও 
শশল মোহর করা! হচ্ছে তখন বন্দী হান ও পা থেকে কড়ি ও বোঁড় খুলে তৈরী । 
ছালার মুখ দাঁড় বাঁধা যখন হচ্ছে ও গেরো! শীল মোহর করা হচ্ছে ততক্ষণ বন্দ" 
বাস্ত ছালার তলার সেলাই খুলে বাইরে যাবার পথ প্রশস্ত করতে । তলায় একটা 
বখেয়। সেলাই অথবা হেযৃ-্টীচ করা থাকে । হ্তরাং যে দ্দিক থেকে সেলাই 
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শুরু হয়েছে, সেলাই শেষ হলে সেখানকার বাড়াঁত স্থতোয় ঝড় একটা] গ্রন্থি থাকলে 
অন্ধকারে হাতড়েও সেটি খুঁজে পায়! যায়। সেলাইয়ের শেষ দিকের স্ুতে। 
খানিকটা ছাড় দিয়ে রাখা হয় যাতে অন্য দিক থেকে স্থতো৷ টানলে সড়সড় করে 
খুলে আসে। ছালায় যাদুকরকে ভি করতে ছালাট। পরক্ষান্তে বাক্সের মধ্যে 
রেখে ঘাছুকরকে ঢুকতে দেওয়া হুয়। স্থৃতরাং ছালার তল! খুলে ফেলার 
স্থবিধা ও সময় যথেষ্ট পাওয়া যায়। বলা বাহ্‌ল্য, ছালার তলা খোলার 
বদলে অনেকে ছালার এক পাশে বখেয়! সেলাই করে রাখে যেটা খুলে বার 
হবার পথ হয়। 

এখন বাকী রইল কাঠের সিন্দুকের তিতর থেকে বোরিয়ে আসা । বন্ধন 
মোচনের যে সমস্ত উপায় আগেই জানানো! হয়েছে তারপর বৃ দ্ধিমান পাঠকের অন্থমান 
করা শক্ত নম যে বাক্সের কোথাও না কোথাও একট] গোপন দরজ! আছে | ছাঁবতে 
( চিত্র ১৭৬) কাঠের সিন্দ্ুকটি দেখলেই বুঝ! যাঁবে ঘে বাক্সটি অনেকট। প্যাঁকং 
বাক্সের ধরণে তৈরা, শুধু ওপরের ডালাটির এক পাঁশে কঞ্জা ও তার বিপরঠত দিকে 
আলতারাফ লাগানে! থাকে যাতে তাল! দিয়ে ভালাট] বদ্ধ করে ফেলা ঘাঁয়। 

ডালার কর্জা বা আলতারাঁফ না খুলেই সিন্দক থেকে বোরয়ে আসবার জন্য 
ওটির [পিছন দিকের অর্ধাংশ দরজার কপাটের মত খোলার ব্যবস্থা থাকে 
(চিত্র ১৭৬)। ছবিতে পিছনের এই দৃরজাটি খোল! দেখানো হয়েছে । 
আগেই উল্লেখ করেছি সিন্দৃকটি ঝড় প্যাকিং বাকের রীতি অন্যায়? তৈরণ হয়। 
সেজন্য সিন্ৃকটির ছ দিকেই বাটামের কাঠামো করে তার মধ্যে তক্তা বাঁয়ে 
দেওয়া হয়। সাধারণতঃ, সিন্দুকের তিনটি প্রশস্ত অংশের মাঝে বাটাম এটে 
দু ভাগ করা হয়, ছবিতে সিন্দুকের পিছনের অংশ দেখানো হয়েছে । এই অংশের 
যে দিকটা উন্মুক্ত দেখ! যাচ্ছে সেই অংশ বা কপাটটি বন্ধ করে অভ্যন্তরস্থ বাটাম 
হড়কে এনে এ কজা আটা পাটটি চেপে পিছনের অংশটি এক করে মিলিয়ে 
রাখা হয়। এটিই সিন্ৃকের প্রবেশ ও নির্গমনের গোপন পথ। এ খাড়া 
বাটাম যেটি কপাঁটের ওপর পড়ে খিলের কাজ করে সেটি দর্শকগণের পর*ক্ষার 
সময় অতকফিতে পরে যাঁতে না যাঁয় তার জন্য ছুটি বা একটি স্তর এটে রাখা হয়। 
কাঠামোতে নান! জায়গায় স্কু আটা থাকে। কিন্ত কশাটের দিকের জায়গায় 
জায়গায় যে স্ত্ু মারা থাকে তার অনেকগুলিই সাক্ষীগোপালের মত বাইরেরট' 
যথাস্থানে দশ্তমান । কিন্ত পৃবাপুর ভিতর বাঁহরে অট। থাকে না, কারণ ওগাঁলর 


মাথাটাই লাগানো হয়, তলার অংশ কেটে বা? দেওয়া হয়। 
যা_-২৫ 
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যদুকরকে হ্বয়ং বাঝ্ে বন্দী হয়ে ওপরের ভালা না খুলে বোরয়ে এলে আবার 
ঢুকতে হলে সিন্দ্কের পিছন দিকের পাল্লাতেই এই গুপ্ত দরজা রাখাই যুক্তিযুক্ত । 
এই সিন্দ্রকের খেলায় কখনও কখনও ভিতরের মানুষ বাইরের অন্য একজনের সে 
জায়গ। ব্দল করে, অর্থাৎ ঘে ছিল বাক্সের মধ্যে সে বোরয়ে এসে বাইরে দীড়ানো 
ব্যক্তির স্থান নেয় এবং বাইরের লোকটিকে বাক্সের মধ্যে বন্দী অবস্থায় পাওয়া 
যা়। এই পাল্টাপাল্টি খেলা দেখাতেও দিন্দ্রকের পিছনেই গোপন দরঞ্জাঁট 





(চিত্র ১৭৬) 


করা ভাল। কারণ বাক্সের ডালায় এই চোরা দরজাটি থাকলে যাঁতায়াতের 
বাঁকানিতে এবং কখনও বা বাঝের ওপর চাপানো জিনিস পত্র বা লোকজনের 
ভারে ড'লার চোর! কপাট ধ্বসে এটে যায়। ফলে, প্রয়োজনের সময় এ কপাট 
খোলা ছুঃসাধ্য হয় । খেল! দেখাবার সময় ডালায় তৈরী চোর! দরজা খোলা 
যায় নি এমন দুর্ঘটনার অনেক খবর পাওয়া গেছে বলেই পিন্দকের পিছনেই এ 
দরজা রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । 

এ খেলা দেখাতে দিন্দ্ুকের মধ্যে বন্দী লোকটিকে জানাতে হয় যে তার 
বাইরে”আসার স্থযোগ এসেছে । এই সংকেত করার সহজ উপায় হচ্ছে সিন্দৃকটির 
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ওপর একটি ঘণ্টা রেখে দেওয়া, যে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বন্দী মশারি ফেলার 
সঙ্গে সঙ্গে বাইয়ে বেরিয়ে দর্শকদের দেখা দেবে। এই ঘণ্টা রাখার ব্যবস্থাটি 
৬ যাদুকর গণপাঁত চক্রবর্তীর হবার! প্রবার্তত। সিন্ৃকের কাঠের ভালার ওপর 
_কাসার বড় ঘণ্টা রাখলে যে শব্দ হয় তা সিন্দ্ুকের মধ্যের ব্যাক্তিটির কানে যায় 
কারণ দে এই শব্দ শোনার অপেক্ষাতেই চোরা দরজার হুড়কা সারিয়ে বাইরে 
আসার জন্ত গ্রত্থত থাকে । স্থতরাং মশারি ফেলার সঙ্গে সঙ্গে লিন্ুকের পিছনের 
দরজ! খুলে বন্দী বাইরে এসে সিন্দুকের আড়ালে অপেক্ষা করতে থাকে কতক্ষণে 
মশারি ফেলা হয়। মশ|ি পড়া মাত্র উঠে দাঁড়য়ে বন্দী ঘণ্টাটি হাতে নিয়ে 
বাজাতে বাজাতে মখন মশারি বাইরে আসে তখন দর্শকদের মনে হয় এই বীধা- 
ছাদা করতে এত যে সময় লাগল তা বন্দী কি করে এক লহ্মায় খুলে বাইরে 
এসে পড়ল। 

অধুনা সিন্দুকের খেলাটি চমকপ্রদ করার নতুন রীতি হচ্ছে ভাঁড়ত্ঘটিত বাইরে 
আস! ও আবার ঢুকে পড়া । কখনও কখনও বা সিন্দ্কের ভিতরের মাটি 
মশারির সামনের ছু ভাগ পর্দার আড়ালে দীড়িয়ে ছু জনের অবস্থান পাবিবর্তন 
করে। এ সব ক্ষেত্রে সিন্দ্ুকের পিছনের চোরা দরজাই ব্যবহৃত হয়। কেউ 
কেউ আবার এই খেলাকে চ্যালেঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে । লেখকের 
মতে এই দুশ্টে্ট না করাই ভাল। চ্যালেঞ্জের পরিণাম সন্ধে ম্যাস্কিলাইনের 
দুর্গত থেকে সাবধান হওয়াই স্থাববেচনার কাজ। 

একই খেলার 'বাভন্ রূপায়ণের উদ্দাহরণ স্বরূপ একটি ব্যবস্থাপনার উল্লেখ 
করার প্রয়োজন আছে। একদা সিন্দ্ূকের খেল! দেখাতে পিছনের অংশেই চোর! 
দরজা রেখে মশার বদলে সিন্দুকটি বড় চাদরে ঢাঁকার পর দেখানো হয় যে, 
সিন্দুকের ডালা ভেদ করে একটা! নরদেহ ক্রমাগত উঠে দীড়াচ্ছে। চাদরাটি যখন 
মানুষ প্রমাণ উঠে গেছে তখন ছু জন সহকারশ চাদরের সামনের দিকটা তুলে 
ধরতেই দেখা গেল সেখানে একজন তরুণী দণ্ডায়মানা। তরুণকে সিন্দুকের 
ওপর থেকে নামিয়ে সিন্দুকটি খুলতে ছালাটি শৃন্ত অবস্থায় পাওয়া যাঁয় অথচ 
ছাঁলার মুখের শখলমোহর করা বাঁধন পূর্ববৎ আবকৃত। যাদুকর এখন প্রেক্ষাগাবের 
পিছন থেকে মাঝের পথ ধরে মঞ্চে এসে মুখোশ খুলে দর্শকদের অভিবাদন করে 
খেলা সাঙ্গ করে। 

এ খেলায় যে ছাঁলা ব্যবহার কর] হয়েছিল সোট কাল রঙের স্থতির কাপড় 
দিয়ে তৈরী । ছুটি একই প্রকারের ছাল! এ খেলায় দরকার হয়। ছুটি ছালাতেই 
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মুখের দিকটা খোল! ও তিন পাশ ভাল করে সেলাই করা। দ্বিতীয় ছালাঁটি 
গ্রদর্শক তার পেট-কাপড়ে লুকিয়ে প্রথম ছালাটিতে ঢোকে এবং ঢুকেই তার পেট- 
কাপড়ে লৃকানো ছালাটি বার করে সেই ছালার মুখটি যে ছালায় সে ঢুকেছে তার 
মুখের কাছাকাছি তুলে ধরে। এদিকে বাইরে থেকে তার পহকারীরা বাইরের 
ছালার মুখ গুটিয়ে নেবার সঙ্গে ছিতাঁয় ছালাটির গোটানো মুখটি বাইরে তুলে ধরে 
দর্শকদের সেই উচু করে ধর দ্বিতীয় ছালার স্বখ তাদেরই ছু তিনটি কমাল দিয়ে 
বাধাবার সময় প্রথম ছু একটি কমালে দ্বিতীয় ছালাটিতে বাধায় আর তৃতণয় কমাল 
দিয়ে বাধাতে প্রথম ছালার মুখটা ঢাকয়ে বাধায়। ফলে, দ্বশ্তাতঃ বাইরের ছালাই 
বাঁধ! পড়েছে দেখায় । এই ছাল! থেকে অল্লায়াসেই বন্দী বেরিয়ে আসতে 

যাঁদ সে ভিতরের ছালার বাধনের জায়গ! ঠেলে তুলে দেয়; তা হলেই প্রথম ছালা, 
অর্থাৎ বাইরেরটি, খসে যায় অথচ সেটিকে যে-কমালে বাধা হয়েছ সেটিও যথাস্থানে 
ছিতীয়টিতে বহাল থাকে। এর পর এই প্রথম ছালাটি আবার বন্দীর পেট- 
কাপড়ে লুকিয়ে ফেললেই যে উপায়ে ছালায় বন্ধ করলেও মুক্ত ল।ভ হয়েছে তার 
প্রমাণটিও লোপ পায়। ' 

এ খেলাতেও সিন্দুক থেকে বাইরে আসার ব্যবস্থাতে এ পিছনের [দকের চোরা 
দরজাই কাজে লাগানো হয়। তবু তরুণীর এ পিন্দুকের ওপর আবির্ভাব ও 
বন্দী যাদুকরের সিন্্রকের ভিতর থেকে অন্তর্ধান রহস্তাবৃত মনে হয়। তরুণীকে 
দর্শকদের অজ্ঞাতসারে সিন্দুকের পিছনে আনতে একটা বুদ্ধি খাটানো হয়েছে। 
বৃদ্ধিট! হচ্ছে, যে পুরু চাঁদর বা স্বজনশীটি ব্যবহার করা হয় তা সবচেয়ে বড়, 
ছু জনের শোবার 1বছানার মাঁপেব জিনিস । এই স্জনঁটি জনৈক সহকারী 
উইংসের পাশে দাড়িয়ে লম্বা দিকট। গুটানে! অবস্থায় ধরে প্রস্থটা ঝুলিয়ে ধরে আর 
মঞ্চের একজন সহকারী এ স্জনীটির ওপরের একটা খুট ধরে মঞ্চের মাঝ 
বরাবর চলে যাঁয়। ফলে সুজনী ঝুলন্ত অবস্থায় খুলে পড়ে। এটি করার উদ্দেস্ত 
স্থজন-টি খুলে দেখানো । আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। কিন্ত এটি করার আসল 
উদ্দেশ হচ্ছে সথজন"শ যখন দু জনে ধরে ঝুলিয়ে ছড়াচ্ছে তুখন তারই আড়ালে তরুণ 
উইংসের অন্য পাশের পথ দিয়ে সিন্দ্রকের পিছনে এসে আত্মগোপন করে থাকে । 
বন্দী ততক্ষণ সিন্দুকের চোরা দরজা! খুলে ভিতরেই লৃকিয়ে বসে থাকে । তরুণ 
তার সঙ্গে কাগজ জমানে৷ মাথার খুলর অংশ নিয়ে আসে। ছেলেদের জন্ত যে 
মুখোশ পাওয়া! যায় তা থেকেই এই অংশ কেটে নেওয়া যায়। যাদ একট! 
মুখোশের কাট! অংশ সুজনীর ভারে ভেঙ্গে পড়ে তা হলে ছুটি অংশ এক সঙ্গে 
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জুড়ে নিলেই হয়। এই খুলির মাঝখানে ছাতির বাটের তলায় যেটিনের টুপি 
থাকে সেটা লাগয়ে দেওয়৷ হয়। সিন্দ্ূকটির ডালায় কয়েকটি ছিদ্র করা হয়। 
&ঁ ছিদ্রের একটি ভালার মাঝখানে থাকে । তরুণী খুলিটি মাঝের ছিত্রের [ছু 
ওপরে ধরে রাখে, আর সেই সময় বন্দী তার কাছে লুকানো টেলিক্কোপিক্‌ নল এ 
ছিত্রে ঢুকিয়ে ধুলির টুপিতে বাসিয়ে নেয় । বন্দীর পক্ষে টুপির মধ্যে নল ঢুকানো 
সম্ভব নয়, কিন্ত স্থজনীর আড়ালে তক্রণী নলের ডগায় টুপিটি দেখেস্ুনেই 
বাঁসয়ে দিতে পারে ও দেয় । এই কাজটি হলে যে দু জন সহকারী স্থজনী ঝুলিয়ে 
সিন্দুক আড়াল করেছিল তারা স্থজনীটি সিন্দকের ওপর একটু এলোমেলো 
করে বিছিয়ে ফেলে যাতে তখন তখনই স্থজনগর নীচে খুলির আকাতিটা না ফুটে 
ওঠে । এবার বন্দী বাইরে এসে টোলিক্কোপক্‌ নলাট হাতে ধরে ওপর দিকে 
ঠেলতে থাকলে নলটি যত উ'চুতে ওঠে ততই দর্শকরা দেখেন একটা মাহুষ যেন 
সিন্দুক ফুঁড়ে উঠছে । এখানে যে টেলিস্কোপিক্‌ নলের কথা৷ বলা হল বাস্তবিক 
পক্ষে সেটি হচ্ছে ক্যামেরার ফোঁল্ডিং স্ট্যাণ্ডের একটি পায়! মাত্র, যেগ্াল গুটিয়ে 
ছোট করা যায় আবার টেনে লম্বা করে খোলা চলে। সামনের দিকে যখন প্রান 
মান্য সমান স্থজনখট] উ'চু হচ্ছে তখন মঞ্চের সহকারী ছু জন সুজনীর খু'টগুলি 
ছড়িয়ে ধরে সুজনশ উঠতে সাহায্য করতে থাকে কারণ সিন্দুকের কোণে সজনী 
বেধে যাওয়া [বিচিত্র নয়। এই সহকারীর স্ঞ্নীর পিছনের দিকের খুঁট প্রায়ই 
যখন তুলে ধরতে থাকে সেই সময় তরুণী সিন্দ্ুকের ওপর উঠে স্থজনীর ভিতর 
চুকে পড়ে এবং নলটি ধরে বন্ধ করে ও মুখোশ মাথায় পরে মুখোশের ওপর ঘোমটা! 
ঢেকে দেয় । এব|র মঞ্চের সহকারী ছু জন স্বজনীর চার কোণ ধরে টেনে ওঠালেই 
তরুণীর দর্শন এক বিন্ময়কর দৃশ্য হয়ে পড়ে । স্থজনশটির ছু পিঠ দেখিয়ে আগের 
বারের রীতি অন্ুদারে সেটি মঞ্চের ওপর উপাস্থিত সহকারী এক কোণ ধবে ঝুলিয়ে 
ধরে আর উইংপের কিছুট৷ ভিতরে অবাস্থত অন্ত সহকারা সেটি ধরে গুটাতে থাকে । 
এই স্থঘোগে সুজনীর আড়ালে বন্দী যাদুকর উইংস পার হয়ে প্রকাশ্ঠ মঞ্চ থেকে 
সাজ-ঘরে পালিয়ে যায় । যাছুকরের বাকী রইল সাজ-ঘরে গিয়ে আলথাল্প। চাঁড়য়ে, 
গৌফ দাঁড় লাগিয়ে বা মুখোশ পরে রঙ্গমঞ্জের বাইরে এসে, প্রেক্ষাগারের শেষ 
দরজ! দিয়ে ঢুকে গটগট করে মঞ্চে আরোহণ ও আত্ম প্রকাশ। এই রীতিতে খেলাটি 
মাত্র ছু এক বার প্রদশিত হয়েছিল ও দর্শকগণের বিপুল সঘর্ধনা অর্জন করোছল। 
এমন একট! নাটকীয় কাণ্ড দেখে দশকগণ আনন্দে যাঁদী না ফেটে পড়েন তা 
হলে বলতেই হয়, 'অরসিকেন্ বসন্ত নিবেদনম শিরাসি মা! লিখ, মা! লিখ, ম। লিখ । 


৬১৪) ৫ যাছু বিজ্ঞান 


এই শিন্দ্কের খেল! অনেকে স্থানীয় কারখানার তৈরী আসবাব দিয়ে দেখান । 
সে ক্ষেত্রেআকার ও আয়তনের একট! নূক্স! আগেই কারখানায় পাঠানো হয় ও 
সেই অনুসারে সিন্দুক তৈরী কৰিয়ে এনে প্রদর্শনীর দিন বাইরের বারান্দায় 
দর্শকগণের পরাক্ষার ও দেখবার জন্য রেখে দেওয়া হয়। খেলা দেখাবার 
সময় বাকাটি, হয় প্রেক্ষাগারের ভিতর দিয়ে মঞ্চে তোল! হয়, নয় রঙগমধের 
খিড়কি দিয়ে উইংপ পার করে আনা হয়। এ শিন্দুকগুলির ভালায় কজা 
থাকে না। ডালাঁটির চার দিকে আলতারাফ লাগানো থাকে চাবি য়ে 
তাল! বদ্ধ করার উদ্দেশ্টে। ঘে ভাবেই নিন্দ্ুক মঞ্চে আনা হোক না ্ 
এ ভালাটির মত দেখতে অন্ত একটি ডালা, যাতে চোরা দরজা আছে, বদ 
করে খেলা দেখানে। হয়। 
পর্ণার আড়ালে বাইরে দড়ানে৷ সহকারণীর সঙ্গে বন্দী যাছুকরের সহসা 
পাঁরবর্তন দেখাতে পাশের ছবিতে (চিত্র ১৭৭) দেখানো লিন্দক তৈরী 
করলে সিন্দুকটি যথা সম্ভব হ্ষুদ্রাকতি করা স্ভব। ছি দেখলেই প্রতীয়মান 
হবে যে এই সিন্দুকের 
ছট দিকের প্রত্যেক 
ংশ সম্পূর্ণ এক খপ্ড 
তক্তা দিয়ে প্রস্তুত কর৷ 
চলে ও চোরা দরজার 
₹শয় সম্পূর্ণ বিদ্বারত 
করার উদ্দেশে তাই হওয়া 
দরকার। সিন্দুকের ডালার 
নীচে ও খাড়1 দেয়ালের 
খাজে দু পাশে ছু জোড় 
কা তাল! লাগাবার 
_বি্পিরশিত দিকে বসিয়ে 
দেওয়। হয়। কজা! বা আলতারাফ ভিতর থেকে খুলে ফেলার সমস্ত স্থযোগ মেরেই 
সিন্ৃকে বসানো-হয় । এত লাবধানতা সত্বেও এই সিন্দুক থেকে বোরয়ে আসা সব 
চেয়ে সজ | ছাব (চিন্ত্র ১৭৭ ) দেখলেই বৃঝা! ঘায় ঘে বসানো অবস্থায় সিন্দ্ূকে 
যেটি তলার পাটাতন তার সন্ধে পমকোণ করে লাগানো! তক্তাটি পিছনের প্রকৃত 
তক্তা অপেক্ষ! দৈর্ঘ্যে গামান্ঠ ছোট । ফলে, বসা অবস্থায় সিন্দুক খুললে পিছনে 





("চিত্র ১৭৭) 


মঞ্চমায়া ৩৯১ 


ছুটি তক্তা রয়েছে চোখে পড়াই স্বাভাঁবক। এই ক্রি ছুর করতে সিন্দুকের 
খোলা মৃখের চার ধার এ তক্তার মত পুরু বাঁটাম মেরে ঘিরে দেওয়! হয়, যাতে 
শড়স্ত অংশের তক্তা [পিছনের তক্তার বাটামের নশচে ঢাক থাকলে আর মালুম 
ন| হয় যে সে দেয়ালে দুটি তক্তা এসে মিশেছে । এতেও যাদুর সরঞ্জামে নিশ্শিস্ত 
হওয়া যায় না। তাই সিন্দুকের অভ্যন্তর অহুজ্ল কাল রঙে রঞ্ভত করা হয়। 
সিন্দুকের মধ্যে সমকোণে সংলগ্ন অংশটি কার সাহায্যে এদক ওদিক করার 
ব্যবস্থা থাকে। এ সমকোণের জৌোড়ের দিকটার তলার সঙ্গে সিন্দুকের 
পিছনের খাঁড়। দেয়ালের তলায় দু তিন জোড়া কজজা! লাগানে! থাকে । এই অংশ 
লাগাবার পর, আলমারর একক পাল্লা আটকাবার যে ছিটকিনি পাওয়া যায়, 
সেই ছিটাকনির এক এক জোড়া এ নড়ন্ত অংশের মুক্ত প্রান্তে বসিয়ে রাখা 
হয় যাতে ইচ্ছামত ওটি বন্ধ রাখা যায় বা খোলা চলে। এই ছিটকিনি সাধারণতঃ 
পিতলের পাতে লোহার খিল লাগানে! থাকে । লিন্দুকে বসাবার পর ছিটাঁকি- 
গল কাল রঙের করা দরকার । খেল! দেখাবার আগে অনুজ্জল কাল কাগজ এ 
ছিটাকানগুলিতে বাঁসয়ে ঢেকে রাখাও বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ ছিটকিনির খাঁজ 
চোখে পড়া অসম্ভব নয়। ছোট খেলায় ব্যবহৃত এল্-ধরণের যে বাক্স থেকে 
প্রচুর সামগ্রী বার কর! হয় উপায়ের দক দিয়ে সেই বাক্সটি ও এই শিন্দ্ুকাঁট 
একই লক্ষনীয়। 

বন্দী এই সিল্কের মধ্) বসে মাথা ও হাত দিয়ে অনায়াসেই সিন্দকের তলা 
থেকে সিন্দুকের ঘেরা অংশ দরজার মত ফাঁক করতে পারে যদি তক্তার ছিটাঁকানি- 
গুল খোলা থাকে। সিন্দুকের ওপরের অংশটি কজার বশে উন্টে ফেললে 
যেটা ছিল পিছনের তক্তা সেটা এখন দিন্দুকের তলায় এসে যায়। সিন্দুক এই 
অবস্থাতেই রেখে বন্দী সরে বসে, যাতে সহকাঁরিণী তক্তাঁটিতে বসে সিন্দুকের 
দেয়াল টেনে সেটি পূর্ববৎ বসানো অবস্থায় এনে ছিটাঁকনি এটে একের বদলে 
অন্তটের অবস্থান বনিময় করতে সক্ষম হয়। 

এই সিন্দুকের বিশেষ স্থাবধা এই ঘে লিন্দ্রকের ছ পাশের প্রাতিটি তক্তাই 
এক ও অখণ্ড অবস্থায় থাকায় বুদ্ধিমান লোকও ভেবে কুলকিনারা করতে পারে ন 
সম্পূর্ণ এক একটি তক্তায় এক এক পাশ তৈরী যে পিন্দুক, তার মধ্যে চোরা পথ 
থাকবে কোথায়, হবে কি করে। এই অসম্তবটাই যাছুকর বুদ্ধিতে শুধু সম্ভবই 
করা হয় না, অনায়াস-সাধ্য করা হয়। যাদুর এটাই গৌরব । এই গৌরবেই 
যাছুক্রণড়া আনন্দের বিহ্বলতায় আমোদের ও আকর্ষণের বিষয় হয়ে আছে। 


৩৯২ যাছু বিজ্ঞান 
খেলাঘরের ঘরনী 


দৈর্ঘ্যে ও প্রন্থে আড়াই তিন হাত জলচৌ?ির ওপর হাত দেড়েক খাড়াই 
একট! ছোট শীত-প্রধান দেশের বাড়ি বঙ্গমঞ্চে আনা হয় । সামনের দরজা ছুটি 
খুলতেই দেখা যায় যে বাঁড়ীট দোতলা! । প্রত্যেক তলায় খেলনার আসবাব-পঞ্জে 
কক্ষগল সাজান! । ছুটি তলার সামগ্রীগ্াল প্রদর্শক বাইরে বার করে ফেললে 
দেখা যায় বাড়িটি খালি হয়েছে। এবার দরজা বদ্ধ করে জলচৌকিটা কয়োক 
পাক ঘৃরিয়ে দেখানে। হয় যাতে দর্শকগণ বাঁড়ীটর বাইরের চার দিকও রা 
নেন। এ অবস্থায় বাঁড়র ভিতর ও বাহর খালি প্রমাণ হয়ে যায়। বাড়টি 
এবার দ্বুরিয়ে সামনের দিকটা দরশকদের মুখোমুখি রাখা হয় ও বারেক খালিও 
দেখানো হয়। প্রদর্শক এখন ইশারা কর! মাত্র বাড়িটির ছাদ উঠিয়ে সুন্দরীর 
আবির্ভাব হয়। সম্পূর্ণ খাল বাড়ি, যে বাঁড়তে বালক বালক! তো ছার, সে 
বাঁড় থেকে বড় সড় মেয়ে বেরিয়ে আদা খুবই চমকপ্রদ দৃশ্ট | এ খেলাটি মিঃ ফ্রেড 
কালাপিটের মাস্ত্-গ্রন্থত মঞ্চমায়া, সর্ব দেশের যাঁছুকরগণের সমাদৃত খেলা । 

সর্বসাকল্যে, অতি অপাঁরসর খেলাঘরের উপযুক্ত বাঁড় থেকে পারণত বয়স্কা 
তরুণীর আবিভাব আশ্চর্য বাপার। এ বাঁড়র অভ্যন্তর খালি দেখানো ও 
বাড়র আশ পাশ ও পিছনও দেখাবার পর তরুণীর এই আঁবর্ভাব ঘটলে 
দর্শকদের মনে স্বতুই প্রশ্থ জাগে যে যে-বাঁড়তে লোক থাকারই জায়গা নেই 
এবং পিছনেও কেউ লৃকিয়ে থাকেনি, তখন লোকাঁট কখন ও [কি ভাবে ঙ 
বাড়তে এসে ঢুকল। অতএব এই সমস্যার সমাধানের ধারে কাছে কেউ যাতে 
ঘেসতে না পারে সেজন্ত আগে ভাগেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা করে রাখা দরকার । 
কাঁতিমান মায়াবীরা তাদের যাদুতে নানা ব্ুকম বিভ্রাস্তিকর বুদ্ধির চটক লাগিয়ে 
থাকে যার ফলে জনসাধারণের বিগ্লেষণী চিন্তা পদে পদে ব্যাহত হয়ে যায়। 
মঞ্চমায়ায় এই সব বৃদ্ধি খাটানে৷ অত্যাবশ্তক | 

মেয়েটি কখন এ ঘরের মধো এসেছিল তার জবাব হচ্ছে & জলচৌছকির ওপর 
বসানো খেলাঘরের মধোই তাকে লৃকিয়ে বাঁড়টা মঞ্চে আন! হয়েছিল। এটা 
অন্থুমান করতে কোনও যাছুকরেরই বাধে না। দৃশ'কগণও সেটা আচ- করতে 
পারেন। তা হলে কোন্‌ উপায়ে এই সহজ বৃদ্ধিকে বিভ্রান্ত কর! যায়? এ ঘরাট 
জলচৌকি শুদ্ধ মঞ্চে ঠেলে আনতে সহকারশগণ যখন জলচৌিকর চাঁক! লাগানো 
পায়াতে বসানো! বাড়িটি নিয়ে আসছে ও পরে হ্রিয়ে চার পাশ দেখাচ্ছে তখন 


মঞ্চমায়া ৩৯৩ 


বল প্রন্নোগের মুর্তি সহকারশদের শরশবে ফুটে ওঠে । অনেকে খেলাঘরাঁটি আগেই 
মঞ্চে এনে রাখে । কিন্ত তখনও ঘবরয়ে দেখাতে হয় ও সেই ঠেলাঠেলি যে অত 
ছোট বাড়ির পক্ষে আতাবরক্ত শ্রমসাধ্য তা৷ প্রতণয়মান হয়। সুতরাং এ খেলা 
দেখাতে সর্বাগ্রে সেই ব্যবস্থা করা দরকার যাতে বাঁড়টি নাড়তে ও ঘোরাতে 
বেশশ শ্রমের প্রয়োজন হচ্ছে না তা কাজের মধো প্রাতপন্ন করা । 

ভারী আপবাব সহজে নাঁড়াচাড়া করার উপায় হচ্ছে খুরোয়, অর্থাৎ পায়ার 
নশচে, ক্যান্টার লাগয়ে রাখা । ক্যাস্টার ছু রকমের । একটাঁকে বলে বল্‌ ক্যাষ্টার | 
অন্যাটি হচ্ছে হুইল্‌-ক্যান্ীর। ঘে সব ভার আসবাব এদিক ওদক সরাতে হয় 
তাতে সাধারণত: বল্‌-ক্যা্টার লাগানো হয় । ডাক্তার ও কারিগাঁর ভারণ যন্ত্রপাতি 
সহজে স্থানাস্তীরত করতে হুইল-ক্যাষ্টার লাগানো! হয়। যাঁিকরদের ভারা 
আসবাব হান্ধা প্রতিপন্ন করতে হুইল-কাস্টীর লাগানো ভাল। হুইল্‌ ক্যাস্টার 
হচ্ছে চাকা লাগানো! সামগ্রী । হুইল্‌-ক্যান্টারের যেগুপলতে বল্-বিয়ারং ও 
স্থইতেল্‌ থাকে সেগাঁলই যাছুর আসবাবের উপযোগশ । এই কাস্টার লাগালে 
ভার আসবাবও আতি অল্প পাঁরশ্রমে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ও ঘোরানে। 
ফেরানে। চলে । যাদুর আসবাবে কম পক্ষে তিন ইঞ্চি ব্যাসের চাক] ও স্থইভেল্‌ 
এবং বল্‌-বিয়াবিং সংযুক্ত ক্যাস্টর লাগালে ভাল হয়। স্ৃতরাং খেলাঘরের 
জলচৌ?ির পায়ায় এই ধরনের ক্যান্টার লাগাতে হয় যাতে ওটি যখন ঠেলে নিয়ে 
আস হবে ও ঘোরানো হবে তখন দেখে ঘেন লোকের মনে হয় একটা খাঁলি ছোট 
হান্ক! বাড়িই মঞ্চে দেখান হচ্ছে । আর সহকারীদের এটুকু হুশ থাক! দরকার যে 
খেলার শেষে প্ররূত পক্ষে খালি বাড়িটা! মঞ্চের ভিতর ফেরত নিয়ে যেতে যেন 
এক জন মাত্র সহকার? সেটি গড়গড়িয়ে নিয়ে না ফায়। এবারও ততজন সহকার)ই 
আনবার মত শক্তি দিয়ে যেন ফিরিয়ে নিয়ে যায়। 

খেলাঘরের গৃহটি যথা সম্ভব আয়তনে ক্ষুদ্র না করলে পরিণামের বিন্ময়টি 
জোরদার হয় না । তাই বাড়ির চার পাশের দেয়াল দেখ্থ্যে প্রস্থে কুড়ি হীঞ্চ করা 
হয়ে থাকে । যদিও দেয়াল চাবটি একই মাপের তবৃ যথাস্থানে লাগাবার পর 
বাইরে থেকে মাপলে দেখা যায় বাড়িটি লম্বায় চ1ববশ বা! পাঁচশ ইঞ্চি আর চওড়ায় 
কুঁড় ইঞ্চি মাত্র । মেয়েটিকে লুকিয়ে রাখবার স্থান করে নিতে লগ্বার দিকে 
এই পাঁচ ইঞ্চির প্রয়োজন হয়। এই দেয়ালগুল ত্রি-স্তর কাঠের তক্তায় তৈরণ 
হয়। চার প্রান্তে আধ ইঞ্চি পুরু আড়াই ইঞ্চি চওড়া বাটাম লাঁগয়ে নেওয়ার 
ফলে লামনের ও পিছনের দেয়াল যখন লাগানো হয় তখন বাঁড়টা লঙ্বায় পাঁচ 


৩৯৪ যাছু বিজ্ঞান 


ইঞ্চি বড় হয়ে যায়। অন্য দুটি দেয়ালে আধ হীঞ্চ চতুষ্কোণ বাটাম লাগালেই 
চলে। বাঁড় এই মাপে তৈরী করে দীড় করালে মনে হয় কি উচ্চতায়, 
কি লম্বা চওড়া এত ছোট, যে তরুণ কেন, বালিকাও ওতে ঢুকে থাকতে 
পারে না। এত করেও যখন এ বাঁড়তে মেয়ের থাকবার স্থান করা৷ গেল 
না তখন ঘরের ওপর একটা দৌচালা চাপালে আরও ছ সাত ইঞ্চি উচ্চতা 
পাওয়া যায়। এতেও যথেষ্ট স্থান করা সম্ভব নয়। অগত্যা বাঁড়টার ভিত 
গভীর করা হোক। স্থতরাং জলচৌতকির দরকার । জলচৌকর ওপর 
ধাপে ধাপে সিড়ি করে ভভাত্তটা উচু করা হলে তার ওপর বাড়িটি লগ 
চাল সমেত বত্রিশ একাত্রশ ইঞ্চি উচ্চতা লাভ হয়ে যাঁয়। তবু যতট। জায় 
দরকার ততট] পাওয়। যায় না। অতএৰ এ জলচৌিতেই সেট! করে নিতে 
হয়। ছবিতে দেখানো হয়েছে ঘে জলচৌির পাটাতনের তলায় পায়ার সঙ্গে যে 
বাটাম চার দিক ঘিরে লাগানে। থাকে সেই বাটামটির খাড়াই যাঁদ ইঞ্চি পাঁচেক 
করা হয় ত। হলেই ছাত্রশ ইঞ্চি ঘরের খাড়াই হয়ে যায়। জলচৌকির মাঝখানে 
এতটা জায়গা! ঢাকতে ওপরের পাঁটাতনের চার পাশ ও তলা বাঁকিয়ে এনে মুখে 
মুখে এক ইঞ্চি পৃ বাটাম জুড়ে দিলেই জলচৌকির পাটাতনের তক্তাটি বেশী 
মোট! দেখায় না (চিত্র 
১৭৮) । এতক্ষণে উচ্চতায় 
ছত্রিশ হইঞ্চ জায়গা! কর! 
হল। আঠার বিশ বছরের 
তরুণীর পক্ষে এই উচ্চতাই 
যথেষ্ট । 
মেয়েটকে এ বাঁড়তে 
লুকয়ে রাখতে তাকে 
্- বাঁড়র পিছনের অংশে 
( চিত্র ১৭৮) পা গুটিয়ে বসানো হয়। 
আর তার সামনে ত্রি-স্তরের কাঠের দেয়াল তুলে রাখা হয়। তা হলেই সামনের 
দরজ! খুলে হাট করলেও তাকে দেখা যাবে না। এই ত্রিস্তর কাঠের 
পার্টিশনটির ওপরের অংশ ত্রিভুজাকতি করা হয় যাতে দ্বোচাল! ছাতের ছু 
দিকের ঢালের সঙ্গে মিশে যায়। এই ভ্রিকোণ অংশটি যেয়েটির দিকে 
যাতে মুড়ে ফেলা যায় সে ব্যবস্থা! থাকে ও এঁ ব্রিকোণের শীর্ধ ছাতের আকশিতে 
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বেধেও রাখা যায় বা হুকে টাঙ্গানে! চলে। ত্রিভুজের নীচের আয়ত অংশ 
সামনের মেঝেতে ভাজ করে রাখার ব্যবস্থা থাকে । এই পার্টিশনের যে ছু 
জায়গ! মুড়তে হয় সে স্থানে পিতলের পাতল! এক ইঞ্চি কজা লাগানো ভাল। তা 
ছাড়া এ ঘরের সামনের মেঝের পাটাতনাটি পুরু হওয়া দরকার যাতে পাটি শন 
ভাজ করে মেঝেতে পেতে তার ওপর দিয়ে মেয়েটি হেটে বার হতে পারে। 
স্থৃতরাং মেঝের এ পুরু তক্তাটি ও পিড়ির দিকের অংশে কঞ্জা লাগাতে হয় 
যাতে মেয়েটি হাটু ভেঙ্গে বসা থেকে উঠে দ্রীড়াবার সময় মেঝের তক্তাটি তার 
কোলের দিকে উঠিয়ে জায়গা করে নেয় । 

একটা মাপমত ট্রে ঢুকিয়ে রেখে ঘবের ভিতর দোতলা! কর! হয়। ঘরের সামনের 
দরজ] বাইরের দিকে কজায় আটা থাকে । ফলে, যে বাটাম দু পাশে থাকে তার 
মধ্যে ট্রে ঢুকাবার খাঁজ কেটে নিলেই সেই ফাঁকে ট্রে গলিয়ে দেওয়া ঘায়। ট্রের শেষ 
দিক, যে দিকট! পার্টিশনের দেয়ালে গিয়ে ঠেকে সেখানকার ছু পাশে পেরেকের 
তলার দিক বাড়ানো থাকে | পেরেকের এই বাড়ানেো৷ অংশাট পাটিশনের দেয়ালের 
ছযাদায় ঢুকিয়ে দিলেই ট্রেটি মেঝের সমান্তরাল থাকে । আতারিক্ত সাবধানতার 
জন্য ঘরের ছু পাশের দেয়ালে দুটি এল-গ্যাঙ্গেল রাখ! ভাল। এই ট্রের ওপর 
ও ঘরের মেঝেতে খেলাঘরের চেয়ার টেবিল আলমারি ইত্যাদি রাখলে বাড়িটির 
দরজ। ধুললে প্ররূত খেলাঘরই দেখায় । 

এখন বাক রইল রঙ করা । বাড়িটির অভ্যন্তর ভাগ অন্ুজ্জল কাল রঙের 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং পার্টশনের সামনের অর্থাৎ দরজার দিকের অংশে কাল 
মখমল লাগানো ভাল, অপর দিক কাল রঙ করলেই হয়। বাঁড়াটর বাহাগ পছন্দ 
মত জানাল। দরজা! ইতা'দি একে স্থুঘৃশ্ট করে নিতে হয় । বাড়ির চালে শশতের 
দেশের কুটিরের ওপর যে চিমনি থাকে তাও একটা করে নিতে হয় । জলচৌিটার 
পাটাতনে ঘোর নীল ও কাল রেখায় রাঙিয়ে নিলে ওটি যে ঢালু কর! হয়েছে 
চোখে পড়ে না । আর এ পাটাতনের তলায় ঘোর অশ্রজ্ল কাল রঙ মাখিয়ে দিতে 
হয়। জলচৌকিটিতে অন্ততঃ ফুট খানেক উচু পায়া লাগানে৷ দরকার যাতে 
কেউ এ ঘরের পিছন থেকে এলে বা গেলে তাকে জলচৌকির তলা দিয়ে 
দেখা যায়। 

আমাদের গ্রশন্ম প্রধান দেশে এই খেলাঘরের খেলায় ঘরন) গরমের দিনে 
ঘর্মাক্ত কলেবরে আবিভূর্তা হন। এই স্তেদরনিষিক্ত বদন দেখে দর্শকদের মনে 
হওয়া খুবই স্বাভাবক যে মেয়োটকে এ ঘরেরই চোর-কুঠুঁরতে লুকিয়ে রাখা 
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হয়োছল। স্ৃতরাং আমাদের দেশে এ খেল! দেখাতে হলে বাতাস চলাচলের 
পথ করতে তলায় ফুট! ও চালে ফুটা! রাখ! দরকার । ছোট ছোট অনেকগুলি 
ফুটা রাখলে মেয়োটর পক্ষেও আরামপ্রদ আর দর্শকদের দেখেও ভাল লাগবে । 
আতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে ঠাণ্ড। ফ্রিয়ন গ্যাস রাখলে আরও ভাল হয়। 


শরশঘ্যা 


শরশয্যা বললেই মনে পড়ে কুর-পাওবের যৃদ্ধে মরণোনুখ আহত কুকু সেনাপাঁত 
ভগগ্মের আস্তিম শয়নের মমাস্তিক দৃশ্ত । মঞ্চমায়ার এই যাদুর এই প্রকারের নাম 
দিয়েছেন বাঙাল যাদুকর শ্রীদেবকুমার ঘোষাল। যাছুকর ঘোষালের প্রদরশশন বাঁ? 
ও উপায় এখানে আলোচনার বিষয় নয়। এই একই ধরণের খেল! আমাদের 
দেশে বু দিন যাবত মাঠে ময়দানে দেখানে! হয়েছে ও হচ্ছে। তারই একটা 
এখানে ব্যক্ত করা হল। শেষালের শৃন্ত মার্গে অবস্থানের বৃত্তান্ত মুখে মুখে প্রচারিত 
হওয়ায় এ দেশের ঘাদুকরগণও তাদের তল্লিতল্লায় এটিকে মদ করার ফন্দি ফাঁকির 
না করেই বা মান পন্ত্রম নিয়ে বাঁচে কি করে? অগত্যা যাতুকরগণ মাথা খেলাতে 
লাগল। অবশেষে নানা জনের হাতে নান! রূপে এ খেলাটি দেখ! যেতে লাগল । 
উইল্‌ গোল্ড ্টোন্‌ হরেক রকম শুন্যে মান্য রাখার উপায় বাতলে গেছেন। সেই 
সব উপায় যতই অভিনব ও বাভন্ন হোক না কেন তারতাঁয় যাদুর প্রাক্রয়ার এমন 
একটা অদ্ভুত সারল্য যে জ্ঞান অজ্ঞানী সকলেই চমত্কৃত হয়। এই এক মাত্র 
কারণে এই মঞ্চমায়াটি এই গ্রন্থে লাপবদ্ধ করা হয়েছে। প্রকুত গুণান্বেষী যাদুকর 
যাঁদ এই বাক্যের অন্তনাহত গৃঢ় অর্থের নাগাল পায় তা হলে নিজেই উপরূত 
হবে। নাট্য সমালোচনায় অধুনা একটি বিদগ্ধ মন্তব্য ব্যবহার হয়ে থাকে, তা 
হচ্ছে, “সাম্পেন্শান্‌ অফ ডিস্বিলিফ,। এ কথাটি বাঙলায় দাড়ায়, “অপ্রত্যয়ের 
মূল উৎপাটন? । ব্যাখা করলে দাড়ায়, নাটকের দশ কগণ নায়ক-নায়িকার শোকে 
ছুঃখে, হর্ষে বিষাদে, রাগে আভিমানে একাত্ম হয়ে পড়েশ এই কারণে ঘে মঞ্চে 
আভিনীত ঘটনা দেখতে দেখতে ভুলে যান যে নাটকের কাহিনী ও পরিবেশ 
কাজাঁনক হলেও এবং যারা অভিনয় করছে তারাও কল্পনাকেই ফুটিয়ে তুললেও 
নট-নটীরা স্বয়ং & মানসিক ভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে না, কিন্তু দর্শকগণ আঁভভূত 
হয়ে যান। যাদুর ক্ষেত্রেও যাতুক্র ড়া দেখাতে দর্শকদের মনোভাবে & অপ্রত্যয় 
উচ্ছেদের প্রয়োজন আরও বেশ থাকা অত্যাবশ্যক । ঠিক এই বিষয়টি 
প্রাণধানযোগ্য করতে এই খেলাটি বেছে নেওয়া হয়েছে। 


মঞ্চমায়। ৩৯৭ 


ছোট করে বললে খেলাটা দীড়ায় ছু চালো বর্শার ডগায় লহকারাকে প্রথমে 
শইয়ে একে একে ব্শাগুলি সাঁরয়ে লোকটিকে মহাশৃন্যে শাঁয়ত রাখা । 
যাদুকর ঘোষালের খেলার ধরণ অনেকটা এক মনে হতে পারে, কিন্তু তার প্রদর্শন 
পদ্ধাতর নৈপৃণ্যে চমকটা খুবই মোহময় হয়ে ওঠে । কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে নয় 
আগেই বলেছি। ত| হলে খেলাটির মধ্যে দর্শনগয় অংশ হচ্ছে কোনও মানুষকে 
মাটি ছেড়ে উ চুতে বিনা অবলম্বনে ভাঁসয়ে রাখা। কিন্তু অবলম্বন ব্যাতিরেকে 
পৃথিবগতে কিছুই মাধ্যাকর্ষণের টান অগ্রাহ করে ত্রিশঙ্কুর মত শৃন্যে ঝুলে থাকতে 
পারে না। অবশ্য মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠে বায়ুর চেয়ে হাক! জানিস গ্যাস, 
বাষ্প ও ধোয়া । কিন্তু মানুষকে তো৷ আর ফা্ুসের মত ধোয়। বা গ্যাসে ফুলিয়ে 
ভাসিয়ে রাখা যায় না? ত! হলে যাছুকরকে একটা উপায় বার করতে হয় যাতে 
শৃন্তে স্থাপিত মানুষের ভার সয় এমন কোনও খুঁটি, যেটা লোকচক্ষুর অন্তরালে 
রাখা সম্ভব। যাতে এই অপভ্তবকে সম্ভব করার নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা আছে, 
না হলে এ খেল! দেখানে। হচ্ছে কি করে। 

মান্ষের ভার সয় এমন ঠেকনার বর্ণনা আগেই করা যাঁক। যে কোনও 
পদার্থ একট! তক্তার ওপর রাখতে দ্রব্যটির আয়তন যতখানি, তলার দিকে এ তক্তার 
পায়া অন্ততঃ ততথানি স্থান জুড়ে না থাকলে চলে না। এটা বলাবন্ভার নিয়ম । 








সু 
রঃ ১ 
(চিত্র ১৭৯) 


ছাঁব দেখলেই (চন্ত্র ১৭৯) চোখে পড়বে যে শায়িত লোকের জন্য একট! কাঠের 
পাটাতন সমাস্তরাল ভাবে তুলে রাখ! হয়েছে, যেটা দেখতে কতকটা স্ৃতার 


৩৯৮ যাছু বিজ্ঞান 


স্থখতলার মত। এই তক্তাটিতে মানুষ শুলে তার কীধ এক দিকে পড়ে ও 
অন্ত দিকে হাটুর কিছুটা নগচের অংশ রাখা যায়। মানুষের কোমরের যত 
এই তক্তার মাঝখানটা সরু আর কীধ ও নিতম্বের দিকটা! প্রশস্ত । এই তক্তাটি 
পঞ্চ স্তরের আধ ইঞ্চি পুরু তক্তা দিয়ে প্রস্তুত করলেই চলে । এই তক্তাঁটি একটি 
এক ইঞ্চি ব্যাসের লোহার নল, (ফাঁপা নল, নিরেট ভাগ নয় ), ছাঁবতে দেখানে। 
ভাবে এক দিক চ্যাপ্টা করে তক্তাটির সঙ্গে বোণ্ট নাট দিয়ে অথবা রিভেট করে, 
লাগাতে হয়। পরে এ তক্তার কাছাকাছি নলটিকে বাঁকিয়ে অর্ধ চন্দ্রারীত করা 
হয় ও সেটির ফাঁদে প্রদর্শকের কোমর যাতে অনায়াসে গলে যায় সেই বৃ 
বাকাতে হয়। এবার নলের & অংশ বাকয়ে লম্বরেখার দিকে নাঁময়ে ফেল 
হয়, কারণ এই নলের ওপরই শাঁয়ত মানুষটি কাঠের পাটাতনে সমাস্তরাল হয়ে 
শুয়ে থাকবে। এ অর্ধ চন্ত্রাকৃত বাঁকানে৷ নলের নিম্নাংশটিও 'সকেটের, সাহায্যে 
পৃথক করলে খুলে রাখার পক্ষে স্থবিধাজনক হয়। তক্তায় লাগানো নলের অংশটি 
ছাবতে আলাদ! দেখানো হয়েছে; কারণ খুলে নিয়ে যাতায়াত করার স্থাবধার জন্য 
এ অংশটি পৃথক থাকাই স্থাবধাজনক। এ নলের তলার দিকে প্যাচ কাটা 
অর্থাৎ গুন! থাকে এবং জলচৌকিতে পাতা নলের এক দিকের উধ্বমুখি অংশে 
যে “কেট” থাকে তার প্যাচে বসানো হলে তক্তাটি জলচৌির সঙ্গে সমাস্তবাল 
হয়ে পড়ে। জলচৌপিতে যে নলটি পা থাকে সেটি চৌকির প্রায় চার পাশ 
ঘুরে এসে নলের একটা দিক কিছুটা এ বেড়ের মাঝখানে ঢুকিয়ে সেই অংশে 
একটা 'সকেট” লম্বরেখ|য় এটে দেওয়া হয় যাতে অন্ত নলটি এ 'সকেটে, 
পঝানো যায়। চৌকিতে পাত এই নলটি এ ভাবে রাখার দরকার এই জন্য যে, 
ছুটি নলের সংযৃক্ত অবস্থায় ওপরে ওঠানো তক্তাটতে মানুষ শুলে তার ভার 
আয়তনের মধ্যেই সঈমাবদ্ধ থাকে । নানা ভাবে এই খেলার উপকরণ তৈরশ 
হয়েছে দেখেছি এবং কয়েকবার ব্যবহারের পরই সেগাঁলর দুর্দশাও লক্ষ্য করেছি। 
তাই যা করলে জিনিসট। কাজেরও হয় এবং অনেক দিন টেকে তাই এই ব্যবস্থার 
নির্দেশ দেওয়। হল। নিরেট ডাণ্ড। হলে শ্প্রিং করে। ফাপা নল ভাঙ্গে কিন্ত 
নাচে ন। বা দোলে না। জলচৌকিতে পাত৷ নলটি দর্শকদের সন্ধান চোখের 
অগোচরে রাখতে & নলের ওপর আর একট! কাঠের পাটাতন অবশ্যই চাপা দিতে 
হয় এবং “সকেটাটও' এ পাটাতনের ছিত্রের তলায় লুকিয়ে রাখ! দরকার 

ছবিতে আরও একটা জিনিস চোখে পড়বে । জলচৌকির তিন দিকে 
(চিত্রের ফুটাক চি ভরষ্টব্য ) প্রাচীরের মত কি যেন লাগানো রয়েছে। ওগুলি 


মধ্চমায়। 


৩৯৪ 


হচ্ছে খেল! দেখাবার আগে তিন দিক ঘিরে রাখবার উদ্দেশে তিনটি কাঠের 
ফ্রেম মাত্র। এই কাঠের ফ্রেমগ্ালর একটি অন্যটির সঙ্গে পাশাপাশি কলা দিয়ে 
সংলগ্ন রাখাই ভাল । ফ্রেমগ্ডাঁল যথ! সম্ভব হাক্কা করার উদ্দেশ্টে চার পাশ বাটাম 
য়ে তৈরী করে মাঝের ফাক ক্যানভাস্‌ বা কাপড় অথবা ত্রস্তবের তক্ত1 দিয়ে 
ঢেকে নিলেই হয়। খেল দেখাবার সময়, মানুষ শোয়াবার আগে, শয়ন-তক্তাটি 
ঢেকে এ ফ্রেমের ওপর কাপড় বিছিয়ে রাখতে হয়। মানুষ শোয়ানো হলে ও 
চাদরটি মানুষের গায়ে জাঁড়য়ে দিলে, প্রদর্শক যখন অর্ধ চ্দ্রাকাতি ফাদে কোমর 
গালয়ে সম্মোহনী হাত চালাতে থাকে তখন এ ফ্রেম সারিয়ে ফেললে দেখা যায় 
শায়ত লোকটি বিনা অবলম্বনে শুন্তে অবস্থিত আছে। খেল! যতক্ষণ চলে 
ততক্ষণ প্রদ্র্শককে অবশ্য ছু পা জোড়া করে তার পিছনে আবাস্থিত নলটি আড়াল 
করে রাখতেই হয়। এই পাষাণ মৃর্তর মত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকা সত্বেও 
প্রদশককে হাবে-ভাবে নড়ে-চড়ে এমন আভনয় করতে হয় যাঁতে দর্শকদের 
এক বারও না মনে হয় যে প্রদশকের এখানে দীড়য়ে থাকার বিশেষ কোনও 
প্রয়োজন আছে। খেলা শেষ করতে আবার সেই আগের কাজ। ফ্রেমটি 
জলচৌকিতে আগের মত রাখ! ও মান্থষের গায়ে জড়ানো চাদর ফ্রেমের 
ওপর বিছিয়ে ঝুলিয়ে ফেলতে হয় যাতে পিছনের নলটি ঢাকা পড়ে যায়। 
অবশেষে প্রদশক শায়িত ব্যাক্তর সংবেশন মোহ অপনোদন করে সচ্তেন 
করার পর তাকে পাজাকোলে তুলে দর্শকদের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দেয়। 
প্রদর্শক এ সময় এ লোকটির পাশে দাড়িয়ে দর্শকগণের প্রশংসা গ্রহণে 
প্রণত হয়। 

মাঠে ময়দানের খেলায় বশার স্থত'ক্ষ ডগায় বালক শুইয়ে রাখতে দেখ৷ গে.ছ। 
তারাও চারটি বর্শা চার কোণে পৃতে রাখে ও জাক্গাট। কাপড়া দয়ে ঘিরে রাখে । 
কাপড়ট। সরালে দেখা যায় হাত তিনেক উচু হয়ে বর্শাগুলে৷ দীড়িয়ে আছে। 
একটি বালককে সম্মোহিত করার পর এ বর্শাগালর ওপর শুইয়ে দেওয়! হয়। 
বালকটির কাধের ছু পাশে ও কোমরের নীচে এবং পায়ের গোছে বর্শাগুলির ডগ! 
স্পর্শ করে থাকে । এখানেও কাধের, কোমরের ও পায়ের ঘে অংশ বশার 
ফলীয় ভর করবে সেখানে লোহার তৈরণ ফলা বিদ্ধ হয় না এমশ অংশ বিশেষ 
ছেলেটির গায়ে জামার তলায় লাগানো থাকে । পিঠের দিকের জাম! তুলে খালি 
গা দেখিয়ে এই সব ময়দানের যাছুকররা দর্শকবৃন্দকে যা ভড়াক লাগিয়ে তাদের 
খেল! দেখায় তা দেখে শিক্ষা লাভ করা যায়। বর্শাগুলি আগেই মাটিতে তে 
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রাখার প্রয়োজন এই ঘে কোন মাটিতে কতখানি পুঁতলে বর্শার ডগায় বালকের 
ভব সইবে দেখে না নিলে বিপদের সম্ভাবনা ধাকে। 

বর্শার তাঁক্ষ ফলায় মান্য শুইয়ে রাঁখা থেকেই বোঁধ হয় দণ্ডায়মান তরবারির 
অগ্রভাগে ক্ুষুপ্ত। স্থন্দরশীর শয়ান খেলাটির উত্তব হয়। এই খেলাটি প্রথমে 
কার কষ্পনায় উাক মেরেছিল, আর কার মগজ্জ থেকে বোরিয়েছিল তার কোনও 
নজরই নেই। তবে এটিও এই ভারতবর্ষের খেলা । গোড়ার দিকে মাঠে 
ময়দানে এ শৃন্তে শায়িত মান্য রাখা খেলাটিতে সমাস্তরাল তক্তাঁটর নচে সারি 
সাবি তিনটি তরবারি পুঁতে দর্শকদের বুঝানো হত যে আগলে লোঁকটি বিনা 
অবসম্বনে শুয়ে নেই, তার ভর বইছে তিনটি স্থৃতশক্ষ তরবারি। যে যাদুকবই 
শৃন্ে শয়নের এই বীতি প্রবর্তন করেছে সে অবশ্যই প্রশংসারহ্হ। কেন ন!, 
আঁতিশয়োক্তি আঁত-অভিনয়ের ন্যায়, মানুষের বৃদ্ধির অগম্য অঘটন ঘটালে 
প্রত্যয়ের চেয়ে সন্দেহই জেগে ওঠে । স্থৃতরাং শৃন্তে অবস্থিত না করিয়ে একটা 
নির্ভরযোগ্য ভারসায্যের ব্যাখ্যা জুডে দিলে যাছও রহস্তময় হয়ে ওঠে । এই 
খেলাটিও পরব্তাকালে অন্ত উপায়ে হতে দেখা গেছে । 
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মেঝেতে পাতা চৌকা কাঠের শ্ড়র ওপর তিনখানি তঁক্ষ তরবারি গরঁজে 
সটান দীড় কাঁরয়ে বাঁখার পর কোনও বালক বা বালিকাকে সেই তিনখাঁনি 
তরবারির ভগায় শুইয়ে বাখার লোমহর্ষক ও চিত্তীকর্ষক ভেন্কিই এদেশের মঞ্চমায়ার 
অন্ততম । এটিও যাযাবর যাদুকরবাই প্রথম দেখিয়েছে আগেই উল্লেখ করেছি । 
অধূন! দুই তিন দশক হল এই যাছুটি পেশাদার অপেশাদার যাদুকরদের রঙ্গমঞ্চের 
প্রদর্শনীতে অত্যাবশ্যক দর্শনীয় খেলারূপে দেখানো হচ্ছে। এই বিংশ শতাব্'ীতে 
ভারতের কয়েকজন কৃতী যাদুকর এই খেলাটি দেশ-বিদেশে দেখিয়ে যথেষ্ট বাহবা 
লাভ করেছে । আর তারই ফলে পৃথবীর সর্বত্রই এ খেলাটি যাছুকরদের প্রদর্শন 
স্থচিতে স্থান লাভ করেছে। 

তরবারি শয়ন ও শরশয্যার মধ্যে দর্শকদের বিচারে মূলতঃ বিশেষ কোনও 
পার্থক্য করা! সম্ভব নয় । কিন্তু যাদুকরের বিচার বৃদ্ধিতে এ খেল! ছুটিতে আকাশ 
পাতাল তফাত। শরশধ্যায় বর্শাফলকের শীর্ষে বা তরবারর অগ্রে অথবা! 
প্রোথিত শরের ওপর, পূর্ব অধ্যায়ে বর্ধিত উপায়ের বিচারে, মানুষের ভর কখনও 
নশচের ঠেকনাগুালিতে পড়ে, কখনও পড়ে না। কিন্তু সুচ্যগ্রে শয়ন খেলা টিতে, 
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শায়িত লোকের ভার কোনও না কোন তরবারির ওপর গ্স্ত কর! হয়। আপাত 
টিতে বিনা অবলম্বনে মাহুষকে শুন্তে স্থাপন করার নতুন একটি ফন্দি হিসাবে এই 
খেলাটি এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হুল হাতে স্থধণী যাঁছুকরগণ বাভন্ধ উপায়ের সন্ধান 
লাভ করে উপরুত হয়। 

তরবারি-শয়ন কোথাও কোথাও শরশয্যার নিয়মেই দেখানো। হয়ে থাকে 
আগেই বলা হয়েছে । সে সব ক্ষেত্রে দর্শকদের নির্দেশ অন্গসারে শায়িত ব্যক্তির 
তলা থেকে যে কোনও ছুটি তরবারি সারিয়ে দিয়ে প্রদর্শক আতারিক্ত চমকের স্থ্ট 
করে থাকে । 'নির্দিই তরবার ছুটি খুলে নিতে প্রদর্শককে শাঁয়ত ব্যাক্তির শরশরের 
ওপর ঝুঁকে সেগ্াল অপপারিত করতে হয়। ফলে, প্রদর্শককে মর্ণর মুতির মত 
ঠায় দাঁড়য়ে থাকার একট অন্তুহাত অবঙ্থই দিতে হয়। প্রদর্শনের এ প্রকার 
রকমফের যাছকে অবশ্যই চিত্তগ্রাহশ করে থাকে । 

পুর্বোক্ত উপায়ে খেলাটি দেখাবার একমাত্র অসুবিধা এই যে এ খেল! যেখানে 
সেখানে যখন তখন দেখানো য় না। ভারতবর্ষের যাছুক্রীড়ায় উপায়টি এমন 
ধরণের করা হয় যাতে দর্শক চারি দিক ঘিরে থাকলেও খেলা দেখতে গোপন 
প্রস্তীতর দরকার হয় না। তরবাবর সুচ্যগ্রে লোক শুইয়ে রাখার খেলাটিতে ঠিক 
এই ব্যবস্থাই করা হয়েছে যাতে এটি মাঠে ময়দ|নেও দেখানো! চলে। ঠিক এই 
একটি কারণে এ খেলাটি আজ পৃথিবীর সর্বব্রই যাদুকর ও দর্শকদের 
প্রিয় হয়ে উঠেছে। যাছুকর গোঁগয়। পাশ! পাশ্চাত্যে ও আমেরিকায় এবং 
যাদুকর কে-লাল ও মৃণাল বায় পূর্ব মধ্য ও পশ্চিম প্রাচ্যের দেশগুলতে এই 
খেলাটির প্রচলন করে এসেছেন। 

আসলে উপায়টি হচ্ছে শায্মিত বালক বা বালিকার সম্দূর্ণ ভার মাথার 
দিকের তরবাপরিতেই স্থাপিত থাকে । তরবারতে যেটুকু কারিগার করা হয়েছে তা 
মাত্র ভগাঁটতে (চিত্র ১৮০ ক)। ডগায় একটা খাঁজ কর! হয়েছে শেষ প্রান্তের 
পিক ইঞ্চি ছাড় দিয়ে (তরবাবির ভগার খাজ পৃথক চিত্রে দেখানো! হয়েছে, 
লক্ষনণয় )। খাঁজের প্রয়োজন পরে বুঝানো হয়েছে । তরবারিগু”ল সাধারণতঃ 
দেড় হীঞ্চ চওড়া মাইন্ড স্টিলের ষোল ভাগের তিন ভাগ পৃক পাত থেকে, হয় 
পিটিয়ে, নয় গ্রাইণ্ড করে এক পাশে ঢাল করা হয়। পরে এগুলি ক্রোমিয়াম কৰে 
উজ্জল বর্ধন করা হয়। এ তরবারিগুালিতে ধার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। 
ধার তুললে লাইসেন্সের দরকার হয়। খেলার সরঞ্জাম হিসাবে, দেখতে তরবারি 
ছওমাই বাঞ্ুনীয়। যাঁদ কেউ এগালি খরধার প্রাতিপর্ করা দরকার মনে করে তা৷ 
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ছলে লাউ শন! কলা কেটে দেখাতে সেই প্রাচ*ন উপায়ে” খোসা ঠিক আছে অথচ 
ফলের ভিতরটা দু তিন টুকরা হয়েছে যেভাবে করা হয় সেই ব্যবস্থায় তরবারির 
এক আঘাতে ফল ছু টুকরা করা যায়। এতে ধারের চেয়েও ভারের দাপটেই 
কাজটি হয় কিন্ত চোখে দেখলে মনে হয় ধারেতেই কেটেছে। 

তরবাবির ডগায় যাকে শোমানো হবে তার পিঠে জামার তলায় একটা লোহার 
পাত সংযুক্ত লোহার চাদবের যন্ত্রাংশ বেধে দেওয়া হয় (চিত্র ১৮০ খ)। 
ছবিতে এটি ফাঁড়ং-এর মত দেখা যাচ্ছে যার মাঝের অংশটি লোহার পাত আর 





('চত্র ১৮০) 
ডানার মত অংশটি চাদর। লোহার পাঁতটি তরবারির পাঁতের মাপের ও চাদরটি 
এক ইঞ্চিত্ যোঁড়শাংশ হলেই চলে। এ চাদরের শেষ ভাগে বেন্টও দেখানো 
হয়েছে যা দিয়ে য্্রটি শরীরে বাঁধা হয় । যন্ত্রটির লোহার পাতের কাট! দিকটা 
ঘাড়ের কাছ বরাবর রাখা দরকার। পাতের এ চের|! অংশটি তরবারির ডগায় 
ঢাঁকয়ে দিলে তরবাঁরির খাঁজে যন্ত্রট সমান্তরাল হয়ে থাকে ও বাঁলক-বাঁলিকার 
ওজন অনাদ্নাসেই সইতে পারে। সৃতরাং যন্ত্রের এই দিকটি কোনও কারণে খসে না 
নেয়ে পড়ে গে্জন্ত পাতের পিছন থেকে ঘাড়ের পাশ্র দিয়ে দুটি ফিতে এনে 
সামনের দিকের বেণ্টে বীধা ভাল । পাঁরুচ্ছন্রতার দরুণ এই শেষোক্ত ব্যবস্থাটি 
. শনরম শখসের ফলের খোসা অক্ষত রেখে অভাস্তর কাটার উপায় হচ্ছে ছু্চ 
গলিয়ে ফলের ভিতরের খোসা বীচিয়ে কেটে রাখা । খেল দেখাবার সময় তৈরী 


ফলটা দর্শককে দিয়ে অন্য একট। ফজ কাঁটার পব দর্শকের ফলটাও ক'টা পড়েছে 
দেখানো হয়। 
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ছাঁবতে দেখানো হয় নি। এই যন্ত্রের যে-দিকট! শরশরের সঙ্গে সংলম হয়, নে 
দ্বিকটা ফেন্ট দিয়ে ঢাকা থাকে। ফেল্ট, এক রকম কম্বলের মত পুর বন্তর। 
কাপড়, মখমল ইত্যাদি কাঠে বা ধাতুর সঙ্গে লাগাতে বঙ-পাঁলিশের দোকানে 
জলবৎ তরল আঠ! পাওয়া! যায় ঘেমন ডেন্ড্রাইট এটসিভ, সেগুলিই এ সব কাজে 
ব্যবহার করা ভাল। তরবারির ডগায় শরীরে লাগানো যঙ্ত্রটির চেরাঁটি ঢুকলে 
সাক ইঞ্চি ওপর দিকে বোরয়ে পড়ে ও যন্ত্র পাঁরাহত মানুষটির ঘাড়ে এসে 
খোচা লাগে । এ অবস্থায় তার অস্থান্ত দর করতে যন্ত্রের & পাতাঁটতে আধ হীঞ্চ 
পুর ফেপ্ট লাগিয়ে শেষ প্রান্ত না ভুড়ে খোলা! রাখলেই অঙ্ৃবিধার নিরসন হয়। 
তরবারগাল নঈচের গ্তড়িতে খাড়া! করে দীড় করাবারও একটু বিশেষ ব্যবস্থা 
আছে। তবরবারর প্রত্যেকটি চব্বিশ ইঞ্চি লম্বা! ও ধোল ভাগের তিনভাগ পুর 
নরম ইম্পাতের পাটি থেকে তৈরণ হুয়। চওড়ার এক দিকে গ্রাইণ্ড বা ফাইল 
করে একটু ঢাল করলেই হয়। তবে পিটিয়ে ঢাল করলে আবার ঘসে সমান না 
করলে ক্রোমিয়ম বা নিকেলের কলাই করার পর তরবারি টেউ খেলানো! দেখায় । 
তরবারির হাঁতলের নীচের অংশটি কামারশালে পুড়িয়ে পিটিয়ে গোলাকার করা 
বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা । এ গোলাকার অংশটি ল্বায় পৌনে এক ইঞ্চি হওয়া 
দরকার, ব্যাস আধ ইঞ্চি ছলেই চলে । এই নিরেট গোলাকার অংশটিই গুঁড়র 
কাঠের গর্তে বাঁসিয়ে দাড় করানো হয়। কাঠের গর্তে লোহার অংশ ঢুকিয়ে 
তার ওপর ভারী জানিস চাপালে এই স্ুচ্যগ্রে শয়ন খেলায় এক দিকে বার 
বার হেলে পড়ায় কাঠের গর্ত বড় হয়ে যাঁ় ও শেষে আর তরবারি সোজ। রাখা 
যায় না। এই অন্থবিধ। নিবারণ করতে এ গুড়িটার তল! থেকে ঠায় ওপর 
পর্যন্ত একটা গর্ত করে তার মধ্যে লোহার সপ অর্থাৎ “বুশ” ঢুকিয়ে রাখা হয়। 
বল! বাহ্‌ল্য, সাপির গর্ভে তরবারি বাটের গোলাকার গোড়া যাতে ঠিকঠাক 
ঢুকতে পারে সেটা অবশ্যই করা দরকার। এই তরবারর ইঞ্চিটাক গোড়া 
গুঁড়িতে বপাবার ব্যবস্থ৷ দেখে একদা ছুই মহাপাণ্ডত সম[লোচনা করেছিলেন যে 
তরবারিগুলি সটান গুঁড়িতে বসিয়ে খাড়া করে রাখলে বলতে হয় যে এ অস্ত্গুলাও 
সম্মোহিত অবস্থায় রাথ! হয়েছে । পাগুতপ্রবর ছাট তখন এই খেলাটি প্রস্তুত 
করাচ্ছিলেন। কিছু দিন পরে তরবাবির সম্পুর্ণ বাটটি, অন্থমান পাঁচ ছয় ইঞ্চি 
লম্বা, গুঁড়ির গহ্বরে ঢুঁকয়ে সম্মোহিতা৷ বাঁলকাকে তরবারির ডগায় শুইয়ে যখন 
পায়ের নগচের তরবারি প্রথম খোল! হল তখন অনায়াসেই কাজটি হযে গেল। 
তার পর কোমন্ের নীচের তরবারি অপদারণের সময় মৃস্কিল দেখা দিল। কারণ, 
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শায়িত শরীরের তলা থেকে তরবারি ওঠাঁতে ছলে লোকাঁটকে না তুলে সেটি 
ওঠানো যায় না; এবং ছ ইঞ্চি গর্তে পৌঁত! বাট খুলে আনতে নিরদ্দেন আট নয় 
ইঞ্চি শরীর তুলতে হয়। ওদিকে শরশর তুলতে গেলেই কাধের কাছের লোহার 
পাতের ফাদে গলানো তরবারির ডগ! খসে যাওয়াও বিচিত্র নয়। শেষ পর্যস্ত 
আমার ব্যবস্থাই সমালোচক ও সমালোচকের সমঝদীর দুজনেরই এবং একক 
শ্রোতার গ্রহণযোগ্য হয়োছল, সে এক অদ্ভুত ও বাচত্র আভজ্ঞতা ৷ 
ছোট ছেলে ব! মেয়ে দিয়েই এ খেল! দেখাতে সুবিধা বেশী। তাদের গায়ে 
একটা সার্ট বা ফ্রক চাপালেই শরীরে লাগানো যন্ত্রটি ঢাকা পড়ে । যষ্ত্রের চেরা 
২শ অনেকেই কাধ পোঁরয়ে গলার মাঝ বরাবর পিছন দিকে বাড়িয়ে রাখে । 
মেয়ের বেলায় এ বাড়াত অংশ ঢাকতে মেয়েকে কাঁমজ শালোয়ার পাঁরিয়ে গলা! 
দোৌপাট্টা জাড়য়ে দিলেই হয়ে যায়। কিন্তু ছেলের বেলায় তা চলে না। তৰে 
তাকে ধুতি, পাঞ্জাব ও চাদর পারিয়ে বরের মত ফোট] চন্দনে চচিত করা যায় 
হয় তো। ছুটি কারণে ছোট ছেলে মেছের বেশী দরকার । প্রথম কারণটি 
হচ্ছে, যদিও দেড় ইঞ্চি চওড়া সাক ইঞ্চির কম নরম ইম্পাতের পাটি থেকে 
তরবারিগাঁল তৈরী হয়েছে ও মানুষ শোয়ালে ভাবের চাপ পুর দিকেই পড়ে 
তরু হঠাৎ সামনে ।পছনে শরীর যাঁদ হেলে যায় তা হলে তরবারি দুমড়ে যেতে 
পারে। দশ বার বছরের কম ছেলে মেয়েদের বেলায় ওজনটা এ খেলায় কখনও 
সংকট সীমার ধারে কাছেও যায় না। তাই তারাই নির্ভয়ে ব্যবহারযোগ্য। 
ছ্বিতাীঁয় কারণ হচ্ছে, বালক বাঁলকার বয়সের গুণে তারা বেশ কিছুক্ষণ তরবারির 
ওপর শুয়ে প| ছুটি টানটান ছাড়িয়ে সমান্তরাল করে রাখতে পারে। তাই তারাই 
এ খেলায় আনবাধ দোসর । 
আর বাকী রইল ভড়ংটুকু। ছেলে বা মেয়েটিকে সম্মোহত করা। সম্মোহন 
কেমন করে কর! হয় তার রীতিমত পাঠ নিয়ে ও যা করবার তা শিখে, যাদও 
প্রকৃত সম্মোহক হওয়ার প্রয়োজন হয় না, তবেই সম্মেহন করার আভনয় করা! 
ভাল। সম্মোহত লোকটিকে প্রদর্শক দু হাতে পাঁজাকোলে তুলে যখন সারি সাবি 
বসানো তরবারিগুলির ডগায় শুইয়ে দিতে যাবে তার আগ্গই ঘাড়ের কাছে হাত 
দিয়ে পাতের ভ্রিকোণ ছিন্টির দু পাশে ছু আঙ্গুল ঠোঁকয়ে অন্ত হাতে কোমরের 
তলা ধরে উঠিয়ে ধরতে হয়। এবার তরবারির ডগার চের! অংশটিকে প্রবিষ্ট 
করাতে পায়ের দিকট। উচু করতে হয়। খুলে ফেলবার সময়ও ওাদকট। তুলে 
না ধরলে তরবারি ও যন্ত্রাংশ আলা হয় না, এবং চেরা! অংশ ডগায় ঢুকিয়ে পায়ের 
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দিক সমান্তরাল করে ছেড়ে দিতে হয়। অতঃপর আঁতারক্ত বাহবা আদায়ের 
জন্য প্রথমে পায়ের নীচের, পরে কোমঝের নীচের তরবাি ছুটি পর পর খুলে 
আনতে হয়। তি অবশেষে সেই শোয়ানো লোকটিকে তরবাবি থেকে ছাড়িয়ে 
এনে দীড় কাঁরয়ে সংবেশনের মোহ ভঙ্গ করে আর এক দফা যৌথ বাহব! 
অর্জন করা সভব। 


মরাল মায়াজাল 
( আবির্ভীব ও তিরোধান ) 


যাছুক্রীড়ায় পাখির খেলা দর্শকদের কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। পশুপাখিদের 
মধ্যে যেগুলি মাহৃষের পোষ্যবর্গের মধ্যে প্রিয়, তাদের লুকিয়ে রাখা বিপজ্জনক 
কারণ তাঁরা বড় ছটফটে ও দুরস্ত প্রাণথণী। সুতরাং এই সব জব খেলায় ব্যবহার 
করলে, বিশেষতঃ যাদুক্রীড়ায় ব্যবহৃত হলে, দর্শকদের বিশ্মিত করার যথেষ্ট স্যোগ 
প|ওয়৷ যায়। 

মরাল মায়াজাল খেলাটি ছুটি ভাগে [িবভক্ত। প্রথম অংশে শূন্য গামলায় 
কয়েকটি হীস আবিষ্্ত করা হয়। শেষের অংশে সেই হাপগুাঁল বাক্সের খীচায় 
পুরে তিরোহিত করা! হয়। স্থতরাং খেলাটি ছু ভাগে বর্ণনা কর! হবে। পাশ্চাত্য 
দেশে প্রথম কাণ্ডের খেলাটি হিন্দ ওআগাঁর বৌল নামে আখ্যাত যাঁদও এটি 
মোঁটেই ভারতবর্ষের খেল! নয় । যাদুর পঁঠম্থান ভারতের স্থখ্যাতিকে ব্যবসায়ের 
স্থযোগে ব্যবহার করার উদ্দেশ্টে কোনও অজ্ঞাত পাশ্চাত্য যাছুকর বা যাছুকরগণ 
এই খেলাটি প্রণয়ন করেন। পরে আমাদের দেশের মঞ্চমায়ায় এট উনাবংশ 
শতাব্ধী থেকে প্রচালত হয়ে এসেছে। 

এ খেলাতে প্রয়োজন ছোটখাট মান করার একটি গ্যাল্ভাানাইজভ. চাদরে 
তৈরণ গোলাকার গামলা আর গামলাটকে মঞ্চে না রেখে একটা টেবিলে তুলে 
দেওয়া হয় যাতে দর্শকরা দ্ভুলেও ন1 ভাবতে পারেন যে হাসগাঁল মঞ্চের পাটাতনের 
ফোকর দিয়ে গামলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে । এ ছাড়া এ গামল! থেকে থে 
ছাসগাঁলর আবির্ভাব হবে সেগাঁল রাখার জন্য একট! কাঠের তৈরী খথোয়াড় 
(চিত্র ১৮২ ত্রষ্টব্য) থাকে। এ থেলায় যে টেবিল (চিন্্র ১৮১ খওগ) 
ব্যবহৃত হয় তা অনেকটা মাহিশৃরী ধরণের আসবাঁব। তবে এই টেবিলের চার 
পাশ পায়! পর্যস্ত ঢাকা থাকে না। গামলাটি ধাতব চাদরে তৈরী করে, অভ্যস্তর 
ভাগ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণে রূপ্জিত করে, বহির্ভাগ স্থদশ্তট ও শোভন নক্কায় চিত্রিত করাও 
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চলে (চিত্র ১৮১ ঘ) অথবা স্বাভাবিক যেমন তেমন রাখলেও হয়। গামলাটর 
তলদেশ সম্পূর্ণ উন্ৃক্ত রাখা দরকার । এই ছু মুখ খোল! গামলাটিতে খেলা 
দেখাবার সময় একটা কাগজের তল! লাঁগয়ে নিতে হয়। তলায় টানটান করে 
কাগজ লাগাবার জন্য গামলার তলায় আট হয়ে বসে এমন একট! গোলাকার 
বালা প্রস্তত থাকে (চিত্র ১৮১ডউ)। এ বালাঁটির ওপর পাতল কাগজ, ঘ্বাঁড়র 
কাগজই প্রকুষ্ট, টানটান করে বিছিয়ে গামলার তলদেশে চাপিয়ে দিয়ে তল! তৈরী 
করা হয়। অথবা এ বালাতে আঠা দিয়ে কাগজ ভূড়ে পরে গামলার তলায় 
পাঁরয়ে দেওয়াও যায়। কাঁগজটি কাল রঙের হলে আর সেটায় বিশেষ 1 
করার দরকার হয় না কারণ গামলার ভিতরের বুঙও কাল থাকায় সবটাই যথাযথ 
দেখায়। তবে কোনও প্রদর্শক নিখুঁত ব্যবস্থা সম্বন্ধে বেশী সচেতন হলে এ 
কাগজের তলার দিকট। এযালুমিনিয়াম পেইণ্ট লাগয়ে গ্যাল্ভ্যানাইজ ভ্‌. রঙের 
সঙ্গে তলদেশ মিলিয়ে ফেলতে পারে। গামলার তলায় পাতলা কাগজ রাখার 
উদ্দেস্ত হচ্ছে টেবিলের পাঁটাতনে স্প্রিং সংযৃক্ত অংশ থাকায় & তক্তার তলায় 
ঘে হাসগুলি লুকানো থাকে সেঞ্জাল স্প্রিং-এর ঠেলায় দরজা খুলে কাগজটা ফাটিয়ে 
দেয় আর হাসগুলি গামলায় মাথা তুলে দীড়ায়। এই হাঁসগুলিই পরে বাইরে 
এনে খোঁয়াড়ে রেখে দেওয়! হয় । 

এবার মহাশুর দেশীয় টোবিলে (চিত্র ১৮১ থ) যা করার প্রয়োজন জানানো 
হচ্ছে। ছবির খ অংশটি দেখলেই বুঝ! যায় যে টেবিলটিব ওপরের তক্তার 





(চিত্র ১৮১) 


মাঝখানে একটা গর্ত কাটা হয়েছে। এই গর্তাট ঠিক গোলাকার নয়। বরং 
অক্টাগণ অর্থাৎ আটকোণ [বিশিষ্ট সরল রেখায় ঘের! ক্ষেত্র বলাই যথার্থ । এই 
গর্তাট পুনর্বার আটটি ত্রিভুজের মত ত্রিন্তর তক্তায় ঢাকা দিতে হয়। এই 


মঞ্চমানা 
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ব্রিভজাকৃতি কাঠগুলি গর্তের লঙ্গে কজার ছাবা সংলগ্ন করা! হয় এবং কজাগ্চটলতে 
পিং লাগানো থাকায় প্রাঁতাটি তক্তার খণ্ড উপরহ্ি খুলে যায়। ছবিতে এই 
অংশ[ট বিশেষ ভাবে দেখানে। হয়েছে । তবে পরিচ্ছন্নতার খাতিরে স্প্রিং ও কজ। 
তত ম্প্ট দেখানো হয়নি। স্প্রিং সংযুক্ত কজায় আটা টোবিলের পাটাতনের 
তক্তাগ্ডালর নীচে তিনাট হাল থাকতে পারে এমন একট] টিনের পাত্র পাটাতনের 
তলায় লাগয়ে দেওয়। হয়। এই টিনের পাত্রটির তলায় মাঝ বরাবর একটা 
ছিত্র থাকে। যেহেতু টোবিলের চারপাশের অর্ধেকট। ঢাকা থাকে মেহে হ এ 
টিনের পাত্রটি নীচের দকে এ আচ্ছাদন ছাড়িয়ে যেন নেমে না পড়ে সেটা 
তৈরীর সময় খেয়াল রাখতে হয়। হাঁসগুলি এই পাত্রে বাখতে টেবিলের তক্তার 
দরজাগুঁল খুলে ঢোকাতে হয়। এবার এ স্প্রিং সম্বলিত আটাট কপাট বন্ধ 
রাখার উপায় হচ্ছে এ ছবিতে দেখানো! “ক? অংশটি । জিনিসটি হচ্ছে কাঠের 
নিরেট গোল দণ্ডের ওপর ফুলের পাপড়ির মত টিনের তৈরী অংশ লাগয়ে 
বৌটায় একটা ফুলের মতন আকৃতি করে রাখা । ফুলের পাপাড়গুাঁল একটু 
মুড়ে ও [কণারায় দত কেটে রাখলে, গামলার কাগজ ছেঁড়ার কাজ সহজ হয়। 
টোবিলের খোলা দরজাগুলি বন্ধ করে এঁ ফুলের বৌটাঁটি কপাটগুলির সঙ্গমের 
কেন্ত্রাবন্দু গালয়ে টেবিলের তলার পাত্রাটর ছিপ্র পার কাঁরয়ে দিলেই দরজাগালিতে 
খিল দেওয়া! হয় যাঁদ এই বোটা কোনও রকমে কোথাও আটকে রাখা যায়। সে 
ব্যবস্থাও করা হয়েছে এ বৌটার নশচের দিকে, যেটা! ছাবতে একটা পেরেক 
গুজে দেখানো হয়েছে । কপাট বন্ধ করে বোটা গলিয়ে ফুলের পাঁপড়ি ঘখন 
কপাটগ্াল চেপে রাখে তখন পাত্রের ফুটার বাইরে বাঁড়ানো৷ বৌটার গর্তে একটি 
পেরেকের এক ইঞ্চির আট ভাগেরও কম যাঁদ গুজে দেওয়া হয় তা হলে ্প্িগুলা 
যতই না পাপড়িটিকে ঠেলে তুলতে চেষ্টা করুক না কেন বোটার তলার পেরেক 
সেট! প্রাতিহত করে। ফলে টোদলের ওপরটা স্বাভাঁবক ও সমতল দেখীয়। এই 
পেরেকটার সঙ্গে একট! মোট! কার, অর্থাৎ মেয়েদের মাথায় বাধা মোটা কাল 
স্থতা, বেঁধে মঞ্চের মেঝে গাড়িয়ে সরাপাঁর নেপথ্যে অবাশ্থিত সহকারীর হাতে 
পৌছে দিলেই প্রদর্শকের ইশারায় স্থৃতায় টান পড়লেই পেরেকটি স্থানচ্যুত হয় ও 
টেবিলের পাটাতিনের গোপন গবাক্ষের কপাটগুলি স্প্ি-এর ঠ্যালায় খুলে যায়। 

বার বার স্থানাস্তর করার উদ্দেশে মঞ্চমায়ার আসবাবগুাঁল তাগে ভাগে বিভক্ত 
করার প্রয়োজন আছে। সেই উদ্দেশ্যে এই খেলার টোবিলটির ওপরের তক্তা 
পায়ার ওপর না এটে, আন্না! বসানো! হয় ও পাটাতনের নীচে লাগানো! পাটি 
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থুলে ফেলার ব্যবস্থা থাকে। তার পর বাকী থাকে টেবিলের তলার অংশ। 
মহিশুরী টোবিলের পায়াগডাল আট পাটে তৈর ও 'গ” ছবিতে যেমন দেখানো 
হয়েছে তেমন ভাবে এ অংশ কভার দৌলতে পাট করে মুড়ে গুটিয়ে ফেলা যায়। 
স্থতরাঁং এ খেলার সরঞ্জামটিও এ ভাবে গুটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা কর! সঙ্গত। এই 
টোবিল তৈরী করতে আপল মাহুশুবশ টেবিল দিয়ে তৈরী করাই শুধু হক্তি সঙ্গত 
নয়, ব্যয়ের বিচারেও সুলভ হয়। আসল টেবিলের পায়ার অংশে জাফর্ি-কাটা 
থাকে। ভিতরে কাল কাপড় দিয়ে & জাফারি ঢেকে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। | 

খেল। দেখাবার অগে ঠাসগাঁল টেবিলের গোপন পাত্রে রেখে পাত্রের য় 
কপাটগুলি বন্ধ করে মঞ্চে রাখা হয়। গামলাটি মেঝেতে পড়ে থাকে। হা দার 
ওপর কিছু রেশমী রুমাল ফুল ইত্যাদি রাখাও চলে। যথা সময়ে টেবিলের ওপর 
গামলাটি খাল দোখয়ে বসাবার পর পটকা বা পিস্তলের আওয়াজ করা মান্ 
নেপথ্যের সহকারণ স্থৃতায় টান দিয়ে গোপন গবাক্ষের দ্বারে।দঘাটন করলে প্রদর্শক 
প্রথমে কমাল, ফুল ইত্যাদ নির্গত করতে করতে অবশেষে হাস তিনটি একে একে 
বাইরে এনে পাশে এগয়ে দেওয়া! খোয়াড়টিতে বেখে দিলেই এই টোবিলের পালা 
সাঙ্গ হয়। হাঁপ এই টেবিলে পরতে বা বার করতে একটু সাবধান হওয়া 
দরকার । বার বার একই হান অথবা সগ্য সংগৃহণত ঠাস এই অবরোধে ক্ষিপ 
হয়ে ওঠে ও তার দিকে হাত এগয়ে এলেই হাতে নে কামড় বাঁসিয়ে দেয়। 
জীব ছিপাবে হাল দেখতে খুবই ছোট কিন্তু এর ঠোঁটের চাপে গুগাঁল শামুক 
গুড়িয়ে যায়, ম্মরণ থাকে যেন। 

আজকাল এ খেলা দেখাতে কাগজের ফিতের একটা খেই টেনে বার করতে 
করতে ফিতের পাহাঁড় করার পর হাস বাহগত করা হম। এই ফিতের চক্রাকার 
চ্যাপ্ট। গুটানো দ্রব্টি টোবিলের পাত্রেই হাসগালির ওপর রাখা থাকে । পরে 
দেই ফিতেই কেন্দ্র থেকে টেনে টেনে স্পাকার করা হয়। আগেকার দিনেও 
হাল বার করার আগে কাগজের ফিতে বার করা হুত। সেগুলি কিন্ত গামল৷ 
থেকে বার করা হত না। এ টোবলের ছু পাশে দুটি খু'টি লাগানো থাকত। 
সেই খুঁটি দুটির লে বেধে ছোট্ট একট! চাদোয়ার মত জিনিস ঝুলিয়ে দেওয়া 
হত, অনেকটা বিজলী বাতির টোপরের মত। এই টোপরের মধ্যে থাকত নানা 
রণ্তের কাগজের ফিতে জড়ানো 'ববিন) বা শঙ্ক। এই শঙ্কুর মোটা দিকট। ওপর 
দিকে রেখে সরু দিকটা নীচের দিকে ঝুলিক্ে রাখা হত। শঙ্কুতে ফিতে জড়াতে 
প্রথম মোটা দিক থেকে জড়াতে জড়াতে নরু দিকে এসে আবার মোটা দিকে 
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জড়াতে থাকলে এই ফিতের শেষ খেই ব! প্রাস্তটি যদি সাময়িক কোথাও আটকে 
রাখা হয় ও পরে সেটা খুলে ঝুলিয়ে দেওয়! হয় তা হলে নিজের ভারেই জড়ানো 
ফিতে আপনা থেকেই খুলে নামতে থাকে । রঙ বেরঙের ইঞ্চ্টাক চওড়া পাতলা 
কাগজের এই ফিতে ঝরে পড়ার দৃশ্যে যাছুর চমক খুব বেশী না থাকলেও আত 
নয়নাভিরাম দ্বশ্য, যে না উপভোগ করেছে সে কল্পনাও করতে পারবে না। 

হাস আবির্ভাবের খেল! শেষ হতেই খোঁয়াড়ে রাখা হাসগুালর তিরোধানের 
ব্যবস্থা না করলে নাটকীয় যে ঘটনার স্থত্রপাঁত কর হয়েছিল তার পারিসমাপ্তির 
অভাব থেকে যায়। স্থৃতরাং হাসগুলির অস্তর্ধানের প্রসঙ্গ শুরু হোক। হস 
তিনটিকে একটা বাক্সে রেখে চোখের পলক পড়তে না পড়তে অদ্বশ্য করে 
দেখানোই এ খেলার চমকপ্রদ ঘটনা । এদেশে এখন এ ধরণের হস অস্তহিত 
করার ঘে খেলাটি বহুল প্রচলিত সেটি হচ্ছে “হাঁসেরা যায় কোথায়” খেলা, 
মিঃ উইলিঅম নিক্সনের স্বকপো'ল কল্পিত যাছুক্রীড়৷ । সকলেই দেখাচ্ছে ও অনেকে 
দেখেছে বলে এবং যাঁছুকর সমাজের সব্জাস্তাদেরও খেলাটির উপায় ও অপায় 
জানা আছে বলে এ খেলাটি ভিন্ন উপায়ে দেখানো দরকার । রসিকদ্দের অরুচি 
দ্র করতে খেলার রঙ বদলাতে হয়। রকমফের না হলে গড্ডালিকা প্রবাহে 
যাদুর মাহাত্য ধুলিসাৎ হয়ে যায়। 

তিরোধানের খেল।টি হুবহু একই বেখে কেবল মাত্র খেল! দেখাবার উপায় ও 
উপকরণ পাণ্টিয়ে এই নতুন খেলাটি দেখানো ঘেতে পারে । আঁবর্তাবের খেলার 
শেষ হতেই, হয় পট উঠিয়ে অথব৷ উইংস দিয়ে, একট। টোবিলে স্থাপিত বাক্স মঞ্চে 
আনা হয়। বাকঝ্সটির সামনের ডাল! খুললে দেখা যাঁয় যে সামনের দিকে কাঠের 
গবাঁদ দেওয়া আছে। যাঁছুকর ওপরের ডালাটি তুলে ধরতে সহকারী এক এক 
করে তিনটি হাঁস & বাঝেে ঢুকিয়ে রাখলে দর্শকগণ গরাদের ফাক দিয়ে হাসগুলি 
বাখা হয়েছে দেখতে পান। ওপরের ডালা বন্ধ করে প্রদর্শক হা সপ্ডালকে লক্ষ্য 
করে পিস্তল বা পটকার শব্দ কর! মাত্র হাসগুলিকে আর দেখ! যায় না। লগে 
সঙ্গে বাঝসটিকে টেবিলের ওপর প্ররস্থের দিকে খাঁড়া করে ফেলা হয় ও সামনের 
ভালা ও তলার অংশ খুলে দিয়ে যাঁছুকর বাক্সটির পিছনে টোবিলে পাতা চাদরটি 
নাড়তে থাকলে লোকে বুঝে ফেলে যে বাক্সটি সম্পূর্ণ খাল, হীন সেখানে অবশ্থাই 
নেই। এ স্ময় চাদরবিহগন টোবিলটা এক নজরেই দেখে বুঝা যায় যে টোবলের 
পাটাতনে হাণাসগুল রাখার স্থানাভাব। কিত্ত তবু সমূহ সন্দেহ নিরসন করতে 
বাক্সটি ভূ'য়ে নামিয়ে টেবিলটিব তলার দিকও দর্শকদের দেখানো! হয়। ছবিতে 


৪১ যাছু বিজ্ঞান 


এই হংস তিরোধানের আগাগোড়া! সমস্ত নাঁটকণন্ অংশ আতি নিখুঁত ও মনোরম 
ভাবে শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন (চন্র ১৮২ )। 

উপায্জের দিকট। খুলে বলবার আগেই জেনে রাখা ভাল যে টেবিলে এমন 
কিছু গুপ্তগৃহ রাখা হয়ন যেখানে হাসগুল লুকিয়ে রাখা যায়। টোঁবলটা যথ! 
সম্ভব সাদাসিধা ও যতখানি অনাড়ম্বর করা যায় সেই ভাবে তৈরী । স্থতরাং 
ত্রস্তবের তক্তার এক দিকে এক হীঞ্চি ও দেড় ইঞ্চি পৃরু ঝাটামের বেনী দিয়ে 










48 





শা] 
না দি 1 





(চিত্র ১৮২) 


এ কাঠগুলির কোণে কোণে খাজ কেটে পৌঁণে এক ইঞ্চি চৌক! বাটাম ঢুকিয়ে 
সংযোগ স্থলে লোহার পাতের “এযাঙ্গেল” বা কোনা! নাট-বোন্ট, দিয়ে লাগালেই 
টেবিলটা দাড় করানো যায়। তবে শক্ত সামর্থ্য করতে পায়ার তলার দিকে 
বাটাম পাঁগয়ে ঘিরে দিলেও চলে, অথবা খাটের মশারীর দাড়ের মত টেবিলের 
ওপর থেকে বড় নাট্‌-বোণ্ট পায়াতে ঢুকিয়ে দেওয়াও যায়। টেবিলের ওপর 
যে চাদরটি বিছানো! দরকার তার মধ্যেও হাস লৃকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কারণ 
ওটি তুলে ঝেড়ে দেখানে! হয় ও পরে খাঁড়া করে দাড় করানে! বাক্সের তলা খুলে 
চাদর আবার পিছন দিকে নেড়ে দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়া! হয় বাক্সের ভিতরটা 
পারার এপার ওপার দেখা যাচ্ছে এবং বাকের ভিতবে ও চাদরে হাঁস নেই / 


মঞ্চমায়া ৪১১ 


চাদর ও বাঁক খালি দেখিয়ে, বাক্স বন্ধ করে, নামিয়ে রাখার পর টেবিলটা উল্টে 
পাণ্টে যখন দেখানে৷ হয় তখন সত্যই বিস্ময় জেগে ওঠে হাসের! গেল কোথায় ? 
মঃ নিক্সনের হাল তিরোধানের থেলাটির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও, উপায় ও ব্যবস্থার 
[বিচারে এই খেলাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের । 

টেবিলে ও চাঁদরে যখন হাসদের গোপন আবাস নেই তখন বাকুটির মধ্যেই 
অবশ্ত জীবগুলি রয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। বাক্সটির ভিতর দিকের আহ্মানিক 
মাপ হচ্ছে তিন ফুট লম্বা আর খাড়াই ও চওড়া দু ফুট, অর্থাৎ এম্ব ও 
উচ্চতা অপেক্ষা দৈর্ঘ্য দেড়গুণ বেশশী। বাক্সটির ওপরে কপাট, সামনে কপাট 
ও নচেও কপাট অর্থাৎ কজ! লাগানো থাকে যাতে দরজার পাল্লার মত 
খুলে ফেলা যায় (চিত্র ১৮৩ দ্রষ্টব্য )| বাঝটি হানা করার উদ্দেশ্যে ত্রিস্তরের 
তক্তা দিয়ে তৈরশ হওয়াই ভাল । 
তবে কপাট খোলার জন্য প্রথমে 
একটা এক ইঞ্চি বা দেড় ইঞ্চি 
বাটামেব্র চৌকা কাঠের কাঠামো 
করে ছ দিকের তক্তা লাগাতে 
হয়। বাঝ্সটির তলার অংশে 
হাসদের গুপ্চগৃহ প্রস্তুত করা হয়। 
এই ঘরটি আর কিছু নয়, চার 
বা সাড়ে চার ইঞ্চি উচু একটা 
ঘের! জায়গা আধ হীঞ্চি পুরু 
বাটাম দিয়ে বাঝসটির তলার 
তক্তাঁয় তৈরা! কর! হয়। বাক্সটি (চিত্র ১৯৮৩) 
বাঁসয়ে রাখলে তলার এই বাড়াত অংশ বাক্সের মধ্যেই ঢুকে থাকে । ভালাটিতেও 
চার কিনারায় আধ ইঞ্চি পুরু বাটামের ঘের দেওয়! হয় যাতে এ ঘেরের মধ্যে, ছবিতে 
দেখানো (চিত্র ১৮৪ ওপরের ছাব) কোণ-কাটা একটি আধ ইঞ্চি পুরু ত্রিস্তরের 
আন্না তক্তা ঢুকিয়ে রাখা যায় ও ছু পাশে পিতলেয় ছিটিনি দিয়ে সেটি আটকেও 
রাখা ঘাঁয়। এই কোণ-কাট। তক্তাটির ছু পিঠ ঘোর রুষ্ণবর্ণে রঞ্জিত কর] অত্যাবস্তক। 
এই কোণ-কাটা তক্তাটি ঘখন বাক্সের ভাল! বন্ধ করার সময় খুলে দেওয়া ছয় তখন 
সেটি নেমে হাসগুলিকে ঢেকে ফেলে । বাক্সটির তলায় যে-ঘেরা জায়গা! করা থাকে 
তার ওপর এই কোণ-কাট] তক্তাচেপে ধরলে শশ্রং-ক্যাচ, আকড়ে ধরে। এই 


৪১২ যাছু বিজ্ঞান 


গশ্গরং-ক্যাচ, বা শপিং সংযুক্ত খিল হচ্ছে সেই খিল ঘেটার মাথার দিকে ঢাল থাকে 
ও কোনও জিনিস তার ওপর চেপে ধরলে সরে গিয়ে ফিরে এসে সেটা চেপে ধবে। 
বাকের ডাল! এক হাতে বম্ধাকরতে করতে অন্ত হাতে পিস্তল ছুঁড়লেই আলা 
তজ্তাটি নিজের ভাবে কোণের বাটামের 
খাজ বেয়ে নেমে হাসগু'ল ঢেকে ফেলে। 
যাদুকর বিলম্ব না করে বাঝ্ের ডাল৷ 
খুলে ভিতরে যখন হাত গাঁলিয়ে স্থানটি 
ফাকা দেখাতে থাকে তখনই এ তক্ত 
নীচে চেপে ধরলে সেখানকার এ 
খিলে তক্তাটি আটকে যায়। এ সময় 
যাদুকরের আরও একটা কাজ করতে 
হয়। সামনের গরাদ খুলে দিতে হয়। 
এ গরাদ আর কিন্ুই নয়, ত্রিস্তরের 
এক স্থৃতা পুরু তক্তায় এক ইঞ্চি অস্তর 
ফাক ফাক জাল-কাটা একট! তক্ত। (চিত্র ১৮৪ নীচের ছবি )। এই একাস্তর 
সমান্তরাল গর্তকাঁটা তক্তাটি বাক্সটির যোদকে লাগাবার প্রয়োজন সেদিকে ' 
কাঠামোর বাটামে খাঁজ কেটে বসিয়ে দেওয়া হয় ও চার দিকে বেতার-বার্তীগ্রাহকের 
পিছনে যে পিতলের চ্যাপ্ট! ছিটকিনিতে পশ্চাৎ অংশ সন্মিবিষ্ট করা হয় সে 
ভাবেই লাগয়ে রাখা হয়। এই জালি-কাটা তক্তাটি অপসারণের কাজে যাদুকরকে 
ভিতরে ও বাইরে হাত লাগিয়ে কাজটি করতে হয় ও সে সময় ওপর থেকে 
পড়! তক্তাি তলায় বাঁপয়ে দেওয়ার যথেষ্ট অবসর পাওয়! যায়, বল! বাহ্‌লা মাত্র। 
এই বাঝ্সটির অভ্যন্তর ঘোর কৃষ্ণবর্ণে র্জত করা দরকার । বিভাগ রঙচঙে না 
করে যৎপামান্ত প্রতীক চিহ্মে ভূষিত করাই ভাল। হাস লৃকিয়ে রাখার গুপ্ত 
কক্ষটির চার দিকের দেয়ালে বেশ কয়েকাট ছিন্র করে রাখা বুদ্ধিমানের 
পরিচয়, যদিও দশ পনর মিনিট এ বন্ধ প্রকোষ্ঠে হাসের শ্বাসকষ্টে দেহত্যাগ 
করবে না, তবু সাবধানের মার নেই। 

এই খেলাটি দেখাবার রীতি আগে প্রায় বলা হয়ে গেছে। তবুও অল্লাবন্তর 
খুঁটি-নাটি বিষয়ের কথ অপ্রাসাঙ্ক হবে না। টেবিলের পায়াতেগুলি-ক্যান্টার 
লাগলে টেবিলট! ঘৃবিয়ে বাঝ্সটির চার দিক দেখানো সহজ ও দোঁখিয়ে দেওয়াই 
ভাল। বাক্সটির সামনের ভাল! খুলে গরাদ লাগানো! আছে না! দোঁখয়ে, 





(চিত্র ১৮৪) 


মঞ্চমায়া ৪১৩, 


এ গরাদের তক্তা(ট বাক্সের ওপর রেখে আনার পর, ডাল! খুলে ভিতরে হাত 
ঢুকয়ে গরাদ লাগিয়ে দেওয়াই ভাল। তার পর টেবিলের চাদ্রাঁটও পাতা 
অবস্থায় না এনে বাক্সের মধ্যে রেখে আনলে, সহকার"ছয় বাক্সাটি তুলে 
ধরলে ' চাদরটি বিছাবার আগে টেবিলের পাটাতনে হাতের চাপড় মেরে 
শব শুনিয়ে দেওয়াটাও কাজের কাজ। বাঝ্সটির চার দেয়ালেও চাপড় মেরে: 
জানিয়ে দেওয়! উচিত ঘে বাক্সাটতে কোনও কারপাঞ্জি করা নেই। এ সবই 
আতি সামান্য বিষয়। কিন্তু এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজগ্াঁল মান্থষের মনে বিভ্রমের 
ঘোর বর্ধনে কতখানি সহায় হয় তাঁযারা এ সকল ছোট বিষয়গুলির প্রতি 
দৃষ্টি না দিয়ে বড় ক্রিয়াগুলকে প্রাধান্য দিয়ে বিপরীত ফল ভুগে শেখে 
তারাই জানে । আসলে অভিনয় খেলাধূলা নাঁচগানের মত মাস্থষ যাছুক্রীড়াতে 
খোলা মন নিয়ে আসেন। খেলার প্রত্যেকাট শৈলী কাজের মধ্যে তাদের 
বৃঝিয়ে না দিয়ে গেলে, শেষ পর্যন্ত খেলা শেষ হলে তাদের মাথায় সমস্থা 
সমাধানের ভূত চেপে বসে। সে সময় তারা যদি মশে করতে পারেন যে, 
প্রদর্শক তাদের অনুমান করার পথটি মেরে রেখেছে ওা হলে ক্রমেই তাদের 
বিষ্ময় চরমে ওঠে। লেখকরা নাট্যকাররা পারণামে পৌছাবার ধাপগুলি এমন 
নিখুত নিপুণতায় সাজিয়ে রাখেন ঘে সমাপ্তি বান্তা বক মর্মগ্রাহ।? হয়। যাদুকরদেবও 
সেটা কর! উাচত। 


পারাবত প্রবসন 


পায়র! কবৃতর দিয়ে যে মঞ্চমায়াটি এখানে ব্যক্ত করা হচ্ছে সেটি তিন অঙ্কে 
সংগঠিত। প্রথম অঙ্কে পায়রার অকম্মাৎ আবিভাব, দ্বিতীয় অঙ্কে পায়রার 
[গাঁনাঁপগে রূপাস্তর আর শেষ অঙ্কে গিনাপগের অন্তর্ধান। ফলে, তিনটি পৃথক 
খেলার গ্রন্থন একটি বুহস্তঘন পুর্ণাঙ্গ যাছুক্রীড়ায় পারণত হয়েছে। স্থতরাং 
পারাঁবত প্রবসন খেলাটি তিন ভাগে আলোচনা হওয়াই উচিত। 

খেলাটির প্রথম কাণ্ডে রয়েছে একটি পায়রার অকম্মাৎ আবতভীব। অনেকেই 
কটাহে বা ডাড-প্যানে কাগজ পাড়ে, ঢাকনি চাপ! দিয়ে, আগুন নিভিয়ে, 
ঢাকনি তুলে পায়রা বার করে। আবার কেউ কেউ দু হাত খালি দেখিয়ে, কাধে 
ফেল! বৃহদাকার রেশমী কমালের ছু পিঠ ঝুলিয়ে দেখাবার পর, কমাল থেকে 
পাখিটি বহির্গত করে। সরল পাকগ্রণালী শীর্ষক খেলায় কটাহের মধ্যে যে 
উপায় বলা হয়েছে 'ডাভ-প্যান” খেলাটিতে সেই কৌশল ঈষৎ ভিন্ন রূপে 
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করা থাকে । আসলে ঢাকনির মধ্যেই শ্প্ি-এর চাপে ধরে রাখা একট। আতারক্ত 
বাটি থাকে যার মধ্যে পায়রা রেখে ঢাকনিতে আটাকিয়ে দেওয়া হয় ও প্যানের 
আধারে ঢাকনি বসালেই এই পায়রাশুদ্ধ পাত্রটি সেখানে খসে পড়ে তাঁর সঙ্গে মিশে 
যয়। এই যন্ত্রকৌশলে-পদ্ধ পায়রা আবিভূর্ত করার উপায়টি বুল ব্যবহারের 
কারণে আধুনিক দর্শকদের কৌতুহলোদ্দীপক করার ক্ষমতা স্রন হয়ে পড়েছে। 
অগত্যা যন্তরকৌশল পরিহার করে কাক চেষ্টায়, অর্থাৎ হত্তলাঘবের লাহাঘো, 
পাপ্নর| আবভূঁত করার দিকে আধুনিক যাছুকরদের ঝোক এসেছে। পায়ুরা 
বার করার এই হস্তলাঘবটিতে নতুন কোনও উপায়ের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় ন1। 
এ বিষয়ে যাছুকরদের আত প্রাচীন প্রয়োগ বাধ হচ্ছে কোটের ল্যাপেলের রে 
বৃকের অভ্যন্তরে লুকানো বাঁগুল, রুমালের পাশাপাশি ছু কোণ ধরে ঝুলিয়ে এপিঠ 
ও[পঠ দেখাবার স্থযোগে, বাঁওলের উদগত সক্ষম নাইলন তন্তর ধসে ডান হাতের 
বুড়ো আঙ্গুল গিয়ে দেওয়া হয় যখন করুমালের একটা পিঠ দেখানো হচ্ছে এবং 
সেই পিঠট। ঘ্বারিয়ে ধরবার সময় হাত ঘোরাবার স্থযোগে ফাসে লটকানো৷ বাণ্লটি 
রুমালের আড়ালে আনয়ন করা হয়। পরে বাঁগুলটি কুমালে জাঁড়য়ে রুমালের 
ভিতর থেকে বালের সামগ্রী নির্গত করা হয়। পায়রার বেলায় একট! ছোট 
থালতে সেটি রাখা হয়। থালর মৃখ বন্ধ করতে বটুয়ায় যে ব্যবস্থা থাকে সেটি 
&ঁ নাইলনের স্থতা এবং সেই স্থতাই ল্যাপেলের বাইরে উাক দিতে থাকলে 
যাছুকরদের থলিতে ভরা পায়রা দর্শকদের দেখার বাইরে রুমালের আড়ালে সময় 
মত সংগ্রহ কর] বিশেষ দুরূহ কর্ম নয়। তবে এই ভাবে লৃকানে। বাওল কমালের 
আড়ালে আনতে একটু সাবধান হতে হয় যাতে ফাঁসে লট কানো বাগুলটি দৌলায়মাঁন 
হয়ে রুমালে বারংবার আঘাত করে বন্তটির আস্তিত্ব দর্শকদের চোখে ধারয়ে না 
দেয়। এই সতর্কতার জন্ম ফাসটি ছোট করতে হয় ও বুড়ো আঙ্গুলে যখন বাল 
ঝুলে পড়েছে.তখন সেই হাতের তর্জনী ও মধ্যম! দিয়ে কমাল ধরে বুড়ো! আনুলটা 
যথাসম্ভব কমাল থেকে দরে সারয়ে রাখতে হয়। 

তবে পায়রার বেলায় কোটের মধ্যে বা বুকের কাছে পায়রা ভতি থাল রাখতে 
আরও একটু প্রাকপ্রস্তাতর প্রয়োজন হয়। পায়রার ভারে থলিটা নীচে নেমে 
যাওয়ার স্ভাবনা রোধ করতে ল্যাপেলের ভিতরের দিকে যেখানে একটা ভিতর 
পকেট থাকে সেখানে ল্যাপেলের সমাস্তরাল একটা পকেট তৈরী কর! দরকার । 
এই পকেটে পায়রার থাঁল রেখে দিলেই চলে । এ থাঁলরও নান! রকম ব্যবস্থা 
আছে। ছাড়া পেলেই পায়রা উড়ে পালাতে পারে । এই সংকট থেকে অব্যাহতি 
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পেতে হলে পায়রা যাতে ডানা ছড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা কর! প্রথম কর্তব্য ৷ 
অনেকেই ভানার পালক কাটার ব্যবস্থা দিয়েছেন । কিন্ত পাঁখর ডানার পালক- 
গুলি তার হাড়েরই শামিল। পালকের ডাঁটিশুদ্ধ কাটা মান্থষের আঙ্গুল কেটে 
বাদ দেওয়ার মত নর্্দয় নুশংসতা । পাখা যাতে হাওয়ায় ভর না পায় সেই 
উদ্দেশ্যই পালক ছাটার নির্দেশ । আমার মতে পালকের ভাটির গায়ে ঘে রোয়। 
থাকে সেগুল ছেটে দিলেই পাঁখিটাও জখম হয় না, আমাদের আঁমোদের 
উপকরণেও ত্রুটি থাকে না । পালক ছাটতে স্থতরাং ডাঁটির দু পাশের রোযা 
ছাটলেই ডানার মধো বাতাস যাতায়াতের ফাক হয়ে পড়ে। রোয়া ছাট! ছাড়াও 
ডান বেধে রাখার একটা উপায় আছে । পায়রা যারা পালন কবে, অথবা পায়র! 
যারা বিক্রশ করে, তার এটা দোখয়ে দিতে পাবে । এ ছাঁড়া সম্প্রীতি নানা ধরণের 
ডানা বাধার উপায় বেরিয়েছে । তার মধো একটা হচ্ছে সুক্ম নাইলনের সুতা 
মাছধরার জাল বুনে সেটি পায়রার গায়ে জামার মত পারিয়ে দেওয়া হয়। মাথা 
এক দিকের ফাক দিয়ে বার করে, অন্য দিকের ফাক তার ল্যাজের দিকে পা পার 
করে" জালটা! আন্লাভাবে বেধে দিতে হয়। এই জালের মধ পাখির যে দিকে 
মৃণ্ডটা সে দিকের ফাক গলার কাছে থাকে ও সেখানেই নাইলনের স্থতোর কাসে 
জালট! গুটিয়ে পড়ে। এই ফাঁস গলায় চেপে বসে পাখিটির শ্বাস বোধের 
কারণ যাতে না হয় সোঁদকে লক্ষ্য রেখে গলার কাছে কাস যাতে আট না হয় 
তার জন্য উপযুক্ত পারমাণ ছাড় দিয়ে রাখতে হয়। নাইলনের এ ফাঁস ধরে 
টেনেই পাখিটি রুমালের আড়ালে সংগ্রহ করা হয় ও পরে যখন পাঁখিটি হাতে বা 
দাড়ে বাঁসয়ে দেওয়া হয় তখন জালের জাম! শর*বে এটে থাকায় পাঁখিটি উড়ে 
যাবার চেষ্টা করে না। কোটের ভিতরের পকেট থেকে জালের জাম! পর'নো 
পাঁখি টেনে বার করতে মুণ্ডটা আগে যাতে আসে সেভাবে পাখি রাখতে হয়; 
নইলে ল্যাজের দিকে আচমকা টান পড়লে পাঁখ তার নখ দিয়ে জাম! খামচে 
ধবলে যে টানা-্থ্যাচড়া স্তর হয় তাতে পাখির অজ্ঞাতসারে নিক্ষমণ ব্যাহত হয়ে 
যাছুর চমকটি শুধু লোপ পায় না, উপায়টি ব্যক্ত হয়ে যায়। পাখির প্রকৃতি সম্বন্ধে 
আরও একটু বলার আছে । পাখি হাতে করে ধরার নিয়ম হচ্ছে তার সামনে 
হত বাঁড়য়ে দেওয়া ও আঙ্গুল একটু উ'চুতে ধরা । যদি বাঁড়ানে হাতে পাখি না 
আসে, তা হলে & হাত ধারে ধারে তার কাছে নিয়ে আম্গুল দিয়ে তার পাসে 
মু আঘাত করলে পাখিটি আঙ্গুলে উঠে বসবে । এক হাত থেকে অন্ত হাতে পাখি 
নেবার নিয়ম হচ্ছে ছ্ছিতীল্প হাত প্রথম হাতের অল্প ওপরে ধরলেই পাখিটি উ'চু 
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জায়গা দেখে সেখানেই উঠে বসবে । পাঁখি কখনও ল্যাঁজের দিক থেকে ধরতে 
নেই। সাধারণতঃ পাখি পিছন দিক থেকে শক্রর অতক্কিত আক্রমণের [শিকার হয়। 
বাজপাঁথ পায়রার পিছন থেকে এসে ছে মারে । তাই পাখিরা পশ্চাৎ দিক থেকে 
এগিয়ে আস! প্রাণ সম্বন্ধে সদা সতর্ক ও সশঙ্ক থাকে । খেল! দেখাবার সময় 
পাখির ল্যাজ ধরে বা ডানা ধরে জবটিকে ছটফট করতে দেওয়! মোটেই স্থির 
লক্ষণ নয়। দর্শকমণ্ডলর মধ্যে অনেক পক্ষণীপ্রয় লোক থাকতে পারে। তাদের 
চোখে এই পাঁখ পাঁড়ন মর্মস্তদ দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। চারুকলার 
আপরে বীভৎস রদ যত কম পারবেশন করা হয় ততই প্রমোদটি সস্ভোষের বিষয় 
হয়ে ওঠে । শিক্ষিত পোষা পাখি দিয়ে খেল! দেখালে ভাল হয়। 

প্রথম অঙ্কে পায়রার হঠ২ আঁবভ্ব সম্বন্ধে যা বল! হয়েছে তা ছাড় বন 
প্রচালত 'ভাভ্‌ ইন্‌ বেলুন” “ডাভ, অন্‌ ট্রে" বা "গ্লাভস টু ডাভসস্‌" যাঁস্ ক খেলা- 
গাঁলতে প্রথম পায়রাটি পাওয়া যেতে পারে । অথবা “বার্ডস্‌ ক্রম নো-হোঁয়ার,-এর 
জালে ধর! পায়রা থেকেও দ্বিতীয় অঙ্কের খেলায় যাওয়া! যেতে পারে। উপযুক্ত 
খেল! তিনটির বর্ণনা এখানে অপ্রাসান্গক | স্থতরাং পাখিকে জন্ত বিশেষে রপ্রাস্তবই 
এখন আলোচ্য বিষয় । 

পায়রাকে গিনপিগ-এ রূপান্তরিত করতে একটি বাক্সে মত আসবাব ব্যবহার 
করা হয়। এই বাক্সটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমটি হচ্ছে ডালা, দ্বিতশয্টি হচ্ছে 
বাক্সের চার পাশের বেষ্টনী ও তৃতীয়াট হচ্ছে তলা (চিত্র ১৮৫)। ছবিতে 
বাঝ্মাট তিন অংশে পৃথক করে দেখানো হয়েছে । ডালাটি বাক্সের গায়ে কজ 





( চিত্র ৯৮৫) 


দিয়ে আটার ব্যবস্থা থাকলেও সহজে যাতে খুলে নেওয়! যায় তার জন্য কজার 
খিলট! খুলে, খিলের চেয়ে সরু লোহার দিক গুজে দেওয়া হয় খাতে কাজের 
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সময় গোজটি সারিয়ে ডালা মৃক্ত করা যায়। কব্জার আসল খিল খুলতে, খিলের 
চেয়ে সরু পেরেক লে ঢুকিয়ে তার ওপর হাতুড়ি চালালে খিলটা বোবিয়ে যায়। & 
লোহার খিলট1 ফেলে, যে সরু পেরেকে খিলটা খোলা হয়েছে সেট কজার গর্তে 
ঢুকিয়ে দিলেই ক্জা আগের মতই খেলতে থাঁকে। বাক্সাটর চার পাশের যে 
বেড় থাকে তার প্রস্থের দুটি অংশ কব্ডা দিয়ে ম্বড়ে ফেলার ব্যবস্থা কর! দবকার । 
ছবিতে ছু পাশ ভাজ করে দেখানো হয়েছে । এই অংশের প্রত্যেক পাশে অস্তত: 
ছটি ক লাগাতে হয়। এই আয়ত বাঝ্সটির তলাটি বাক্সের আয়তনের চেয়ে কিছু 
বড় কর! দরকার, যাতে ছু জন সহকারী ছু পাশে দাঁড়িয়ে সেটি খেলা দেখাবার 
সময় তুলে ধরতে পারে। তলার এই তক্তাটিতে মাঝ বরাবর ছু খণ্ড পৌনে 
এক ইঞ্চি চৌক! কাঠের বাটাম লাগাতে হয়। বাকের বেড়টি & বাটামের 
দৈর্ঘ্যে বসালে খাপে খাপে মিলে যায় ও সামনের ও পিছনের তক্তা ছুটিতে ঠেস 
দিয়ে থাকে, ফলে বাক্সাটি অ'ট-সাট হয়ে দীড়িয়ে পড়ে। বাক্সটি আঠার হীঞ্চ 
লম্বা, বার ইঞ্চি চওড়া ও বার ইঞ্চি খাড়াই করলেই কাজ চলে যায়। তলার 
তক্তাটি একুশ হঁঞ্চ লম্বা ও পনর হীঁঞ্চ চওড়া! করা যেতে পারে। ত্রিস্তরের তা 
দিয়ে তৈরী করলে পিতলের এক ইঞ্চি কজজা ব্রিভেট করে বসাতে হয়। বাক্সটির 
বাহর্ভাগ আধ স্থতা চওড়া সমান্তরাল একাম্তর ঘোর কাল ও গাঢ় সবৃজ রেখাম 
ভূষিত করা৷ অত্যাবশ্যক । ছবিতে এঁ রঙের রেখাগাঁল মোটা করে দেখানো 
হয়েছে । কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আরও সরু করা দরকার । সহজে রঙের কাজ সারতে 
হলে সবটাই কাল রঙে রঞ্চিত করাই শ্রেয় । অতভ্যন্তর অবশ্যই ঘোর অস্ুজ্জল 
কাল রঙ কর] দরকার । 

খেল! দেখাবার সময় এ বাঝ্সটি তলদেশের তক্তার ওপর বাঁপয়ে, ডালা কব্জায় 
আটাকিয়ে, ছু জন সকার? ছু পাশে দাঁড়িয়ে তূলে ধরে রাখে । প্রদর্শক পিছনে 
দাঁড়য়ে, অর্থাৎ বাক্সঁটিকে নিজের ও দর্শকদের মাঝখাঁনে রেখে, ডালাটি উঠিয়ে 
একটি পান্থরা তার মধ্যে রেখে দেয় । ডালার কজার দিকটা এ সময় দর্শকদের 
দিকে থাকায় ডালার আড়ালে পায়র! রাখা কর্মটি যথা সম্ভব পারচ্ছন্ন ও বোধগম্য 
ভাবে করা দরকার । প্রদর্শকের এ সময় বাক্স থেকে শরখরট! যতখানি সম্ভব 
সারিয়ে রাখাই ভাল । পায়রা! রাখা হয়ে গেলে ডালার কজার খিল ছুটি খুলে 
দেওয়া হয়। বাক্সের তক্তার গায়ে একট! প্যানেল পিনে খিলট। স্থতা বেধে 
রাখলে খিল হারাবার তয় থাকে না। এবার প্রদর্শক ডালাটি খুলে খাড়া করে 


তোলে ও মৃক্ত ভালাঁটি নিজের দিকে টেনে এনে ভালাট বাক্সের মুখে শুইয়ে অন্য 
যা-২৭ 
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পিঠটা খাড়া করে দেখায় । এই ভাবে আরও এক বার ডালার তক্তার অপর 
পিঠট। দোখয়ে তক্তাঁটি তুলে অন্য সহকারীর হাতে ছেড়ে দেয়। তার পর 
বাক্সটির ছু পাশ ধরে উঠিয়ে ফেলতেই তলার তক্তায় গানিপিগ টি প্রকাশ হয়ে 
পড়ে। কিন্তু প্রদর্শক সে দিকে লক্ষ্য না করে বাক্সের বেড়টি ঘুরিয়ে তার 
অভ্যন্তর উপ্টে-পাণ্টে দেখিয়ে বাক্সটি ভাজ করে চ্যাপ্টা অবস্থায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 
দেখিয়ে পৃবৌক্ত সহকারীর হাতে ছেড়ে দেয়। অবশেষে [গাঁনাঁপগটব প্রাত 
দর্শকদের দৃষ্টি আকধণ করলে পাখিকে জন্ততে রূপান্তরের খেঙ্া সাঙ্গ হয়। 

উপায়? যাদুর সব উপায়ের মত এটির উপায়ও সহজ ও অতি সাধারণ 
তলার তক্তায় বাসিয়ে বাক্সটি যখন আনা হয় তখনই একটা গানাঁপগ এ বাধঝস 
রেখে আনা হয়। পরে এই জীবটিই পায়রার বদলে দেখানো হয়। পায়রাটিণে 
বাঝে পুরে তিরোহিত করার জন্য অন্ত একটি বিশেষ ব্যবস্থা কর! হয়েছে । যবস্থাটি 
হচ্ছে ভীড়ম্তা দেশবাসীদের নিত্য সঙ্গী পানের বটুয়ার রীতিতে একটা কাল 
কাপড়ের থাঁলর মুখ বাধার ব্যবস্থা করা হয়। বট্য়ার যে দু পাশের স্তা 
টেনে মুখ গুটিয়ে ছোট করা হয় সেই কার-এর বা মেয়েদের চুল বাধার 
স্থতার প্রান্ত ছুটি বাঝ্সটির ডালার কক্জার কাছাকাছ বেধে রাখা হয়। 
থালতে পাখি পুরে ভালার তক্তা উঠিঘ্ে ধরলে থালটা ঝুলস্ত অবস্থায় ততটা 
স্থত৷ ছাড় দিতে থাকে যতটা এ তক্তায় তিন পাক জড়ালে তৃতীয় পাকে 
থাঁলটা তক্তার আড়ালে ঠিক মত রক্ষা পায়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বৃঝতে 
কষ্ট হয় না যে পায়র! রাখ! হয় এ বাক্ধের থাঁলর মধ্যে। তার পর ডালাটির 
কজ্জার খিল খুলে ডালাটি বাক্সের মুখে ঠেকিয়ে রেখে এঁ কজার দিকে 
খুলে দাড় করানো হয় ও ডালাটি বাক্সের কিনার! বরাবর হড়কে প্রদর্শকের 
কোলের দিকে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়। তার পর আবার ডালাটি কজা যে দিকে 
ছল অর্থাৎ দর্শকদের দিকে তুলে দীড় করানো হয় ও পরে আগের মত বাক্সের 
কানায় লাগিয়ে প্রদর্শকের কোলের দিকে এনে ভালাটি পেতে ফেলা হয়। এই 
কাজগুলি করার গৌণ উদ্দেশ্ট ডালার এপিঠ ওপিঠ ছু পিঠ পাকার করে দেখানো 
ও বুঝানো । এ বিষয়ে প্রদর্শকের খেয়াল রাখা দরকার যে দর্শকদের ধীরে সুস্থে 
বুঝবার স্থযোগ দেওয়া তার প্রধান কর্তব্য। আরও ছু একবার এ ভাবে ডালা 
তুলে দেখালে থলির স্থত৷ ডালায় জাড়য়ে ক্রমেই ছোট হয়ে পড়ে ও পায়রা-ভন্তি 
থাঁল তখন ডালার আড়ালে উঠিগ্নে সহকারীর হাতে সমর্পণ করা সহজ কাজ । 
পায়রা-ভতি থাঁিশুদ্ধ ডাল! 'এক হাতে না তুলে ছু হাতে ওঠানোই ভাল। কারণ, 


মঞ্মায়। ৪১৯ 


ডালাঁটি এক হাতে ওঠালে পায়রার ভারে হাতের পেশীতে ওজনেব রূপ ফুটে ওঠাই 
স্বাভাবক। বলা বাই্‌ল্য, স€কারণও ডালাটি ছু হাতে ছু পাশে ধরে গ্রহণ না 
করলে একই ভুল হওয়ার সভাবন! থাকে এবং ভালাটির যে দিকে থাঁলর মধ্যে 
পাক়্রাটি ঝুলে আছে সে দিকটা ভুলেও দর্শকদের দিকে ফেরানো চলে না, 
ঘোরাবার দব্বকারও হয় না এবং সহকারণ যেন ডালাটি হস্তগত করেই তৎক্ষণাঁৎ 
পলায়নপর না ছয় সে দিকেও নজর ও প্রাশক্ষণ দেওয়া বিবেচকের কাজ। . এর 
পর বাক্মাটর চার পাশের বেড়টি সোজ! ওপরে উঠিয়ে নিলেই গাঁনাপগ তলার 
তক্তায় দ্বেখা দেয়। এই পাখির বদলে জন্তর আবির্ভাব দর্শকের মনে চমক জাগাতে 
শা! জাগাতে প্রদর্শক বেড়াটি তুলে দর্শকদের বুঝিয়ে দেয় সেখানেও পায়রা নেই এবং 
অবিলম্বে বাঝ্সটি ভাজ করে গুটিয়ে উন্টাতে-পাণ্টাতে থাকার সময় আঁুবাদন 
করলে এই অঙ্কের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা যায়। 

এ খেলার শেষ অঙ্কে গিনিপিগ তিরোধানের পাল! । না, তা নয়। 
গানাপগকে আবার পুনঃ পায়রায় পাঁরবর্তন। এ খেলাটির উদ্ভাবক জনৈক 
ফরাসর্ধ যাদুকর । তাই বাক্স তিনটির রঙ যথাক্রমে সে দেশের জাতায় 
পতাকার বর্ণাহুক্রমে লাল, সাদা ও নীল করা হয়। আমরাও আমাদের 
রা্্ীয় পতাকার বর্ণগুঁলর মিল রেখে বাইরের বঙ গেকয়া, সাদা ও সবৃজ 
করতে পারি। এই বাক্সগুলি এমন ভাবে তৈরী হয়, যাতে পর পর তিনটি 
বাক্স একাটর মধ্যে অন্যটি রেখে শেষ পর্স্ত একটি বাক্সে পাঁরণত 
করা যায়। এই ভাবে বাক্সের মধ্যে বাঝ্স পুরে একটি ট্রে বা চৌকা 
বারকোশে রেখে মঞ্চে আনা হয়। এবারও খেলা দেখাবার সময় ট্রে-টি 
সহকারীর হাতে ধরা থাকে আর প্রদর্শক ট্রের ওপর থেকে গ্রথম বাক্সটি 
খুলে তার ভিতরের বাঝ্সটির ওপরে লাগানো আংটা ধরে টেনে তুলে প্রথম 
বাক্সটির ডালা বন্ধ করে তার ওপর দ্বিতীয় এবং সদ্য নির্গত বাঝ্সটি বসায়। এবার 
স্বিতী য় বাক্সাট খুলে তার ভিতর থেকে তৃতীয় বাক্সাটি বাইরে এনে ছিতণয় বাক 
বন্ধ করে তার ওপর তৃতীয় বাক্সটি রাখে (চিত্র ১৮৬ ছাবতে তিনটি বাক্স 
ওপর ওপর রাখ। আছে )। এই তৃতীয় বাক্সটি খুলে তার মধ্যে গাঁনাঁপগ. পুরে 
ডাল! বন্ধ করার আগে অন্ত বাঝ্সাটি, একটির মধ্যে অন্যটি ভি কর অবস্থায়, 
কাছাকাছি কোনও চেয়ারে সরিয়ে রাখা হয়। তৃতীয় বাক্সটি ট্রেতে রেখে তাতে 
টিনাঁপগ, পূরে একটি বড় কমাল চাপা দিয়ে প্রদর্শক' বাক্সটি তুলে নেয় এবং 
[িমেষ মাত্র অপেক্ষ! করে কমালটি শুন্তে ছুড়ে দিয়ে পতনোম্ুখ রুমালের পাশপাশি 
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ছুটি কোণ ধরে রুমালের দু পিঠ ঘুরিয়ে দেখালে দর্শক দেখেন যে বাক্সটি অন্তহিত 
হয়েছে। ট্রেটিও তখন সহকারী ঝুলিয়ে ধরেছে, তাতেও বাক্স দেখা যায় না। 
গাঁনাপগ তিরোধানের খেলা ও পায়রার পুনরাবির্ভাব, এই ছুটি কাজই এ 
তিনটি বাক্স, ট্রেও বড় রুমালের সাহায্যেই কৰা হয়। বাক্সগুলির বর্ণনা আগেই 
দেওয়া! হয়েছে। এই তিনটি বাক্সের সব চেয়ে ছোটটিতে একটু যাছুস্থলভ বুদ্ধি 
খাটানে! থাকে । দর্শকদের চোখে ঘাঁদও তিনটি বাক্স দেখা দেয়, প্রদর্শক জানে 
সেখানে মোট চাবটি বাক্স আছে। সোজা কথায় তৃতীয় যে বাক্সটি পাওয়া যাক 
তার তলার পাঁটাতন থাকে না অর্থাৎ তলাটা ফাক। এবং এ ফাক গলিয়ে চতুর্থ 
একটি বাক্স তৃতীয় বাক্সটির মধ্যে পৃরে রাখা হয়। এই চতুর্থ বাঝ্টির মণ 





( চিএ ১৮৬) 


অন্ত একটি পায়র1, খেলার গোড়ায় যে আকুতি ও বর্ণের পায়রা বাবহার কর! হয়েছিল 
তার মত দেখতে অন্ত আর একটি, &ঁ চতুর্থ বাক্সে ভর্তি করে রাখা হয়। যেহেতু 
বাজগুল একাটির মধ্যে অন্টি ভরে রাখার প্রয়োজন আছে সেহেতু শেষের দুটি 
বাঝ্স আকারে ও প্রকারে হুবহু মিল না থাকলে চলে না। বড ও মাঝারি বাঝ্স 
ছুটি সাক হীঞ্চ পুরু সেগুন বা! মেহগাঁন কাঠের তক্তায়ু করাই ভাল। ছোট বাক্স 
ছুটি পিতল বা টিনের না করালে আয়তনে এক দেখতে করা একটু শক্ত । বাক্স- 
গুঁলর মধ্যে বাতাস চলাচলের কয়েকটি ছিত্র করা সমীচীন । এই বাক্সগুলির তৃতীয় 
বাঝটি, অর্থাৎ ঘেটির তলায় ফোকর সেটি, টিনের তৈরণ করতে বড় বিস্কুটের টিনের- 
ঢাঁকনি খুললে বাক্সাটির ভিতরের চার দেওয়ালের কিনারা যেমন সমকোণ করে 
মোড়া থাকে সে রকম ভাঁজ দিয়ে অন্য বাঝ্সগুলি যত পুরু কাঠের তৈরী সেটা 
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অবশ্তই কর! দরকার । এই তৃতীয় বাক্সের ডাল! বাক্সের িনারার মধ্যে ঢুকে 
পড়লে বিশেষ ক্ষাত হয় না, কারও নজরে পড়ে না; কারণ বাক্সটি যখন ট্রে-তে 
রেখে গানপিগ, রাখা হবে তখন তলাও হয়ে যাবে আর ভালা! খোল! ছবে দর্শকদের 
দিকে কজার দিকটা ঘ্রয়ে রেখে । এই বাক্সগাঁলর ওপরের তক্তায় ধরবানর 
হাতল না লাগালে বাক্সের মধ্যে বাক্স যখন থাকে তখন ভিতরের বাক ওঠানো 
সহজসাধ্য হয় না। বাক্সগুলির ডালায় গা-তাল৷ লাগাবার ব্যবস্থা! করাই ভাল। 
পিতলের এক হীঞ্চি গা-তালা, টোবিলের টানায় বা আলমারির কপাটে যে তাল। 
লাগানো! হয় দে রকম তালা, লাগালেই চলে । তবে তৃতাঁয় ও চতুর্থ বাক্স ছুটির 
চাঁবর ম্থান দেখতে পাওয়া গেলেও বস্ততঃ তাল! ন! লাগালেও চলে তবে ডাল। বেশ 
আট হয়ে যাতে লাগে সে ব্যবস্থা অবন্ত করণীয় । যাঁরা রঙ করার পক্ষপাতা তার! 
বাঝ্সগাঁল বৃরুশ বা! স্প্রে দিয়ে রাডিয়ে নিতে পারে । আর যারা স্বহস্তে এই বাকঝ্সগুলি 
তৈরী করবে তারা বিন রোক্সিন কাপড়ে বাক্সগুলি মুড়ে নিতে পারে। 
কাঠে রেক্সিন লাগাতে রেক্সিনের যে পিঠে আঠা লাগাতে হয় সে পিঠট। শারিস 
কাগজ দিয়ে ভাল করে ঘসে-মেজে না নিলে আঠা ধরে না। আর এ কাজে আঠা 
বলতে বং পাঁলিশের দোকানে টিনে ভন্তি বিশেষ আঠা ডেনডাইট, মেওইকল 
প্রভৃতি ব্যবহার করা দরকার । এ আঠীায় রেক্সিন ও কাঠ জুড়ে জোড়! দিকটা 
অন্ততঃ দু-তিন ঘণ্ট| চাপে রাখার প্রয্মোজন আছে মনে থাকে যেন। তৃতীয় 
বাঝ্সাটব আরও একটু বিশেষত্ব আছে। বাক্সটির লম্বা অংশের তলায় পিতলের 
পাত দুধারেই বাড়ানে। থাকে (ছবিতে ট্রে-টি ভ্রষ্টব্য)। এই পাতাঁট আধ স্থৃতা 
বাড়ানো থাকলেই চলে তবে শেষের দিকটা কোনাকুনি কেটে তুম্ব কর! দরকার । 
কারণ বাকঝ্সটিকে ট্রে-তে আটকে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। সেই কারণে ট্রেরও 
মাবঝখানে। একট। পিতলের পাত ভাজ করে কামড় কর! হয় (ছবিতে বাক্স ট্রে 
কামড়িতে কিছুটা ঢুকানো অবস্থায় দেখানে৷ হয়েছে )। তা ছাড়া বাক্সাট এ 
কামাড়তে গলিয়ে ঠেলে দিলে যাতে বেশী বেরিয়ে না যায় তার জন্ত ট্রেতে একটা 
পিন পুঁতে ঠেকন! রাখা! দরকার । ট্রেটির বর্ণ বৈচিত্র্যে এই অংশটি ঢেকে দেওয়াও 
দরকার ৷ ট্রেটি দেখতে ঘত সাদাঁসধা আগলে কিন্তু যোটেই তা নয়। এই 
ট্রেটি বাকাটির অন্ততঃ চারগুণ লম্বা চওড়ায় দপর্ঘতর হওয়া দরকার এবং ওণ্টালে 
উল্টো পিঠও একই দ্েখায়। এরকম ট্রে তৈরী করতে ঘেরের জন্য দেড় ইঞ্চি 


চওড়া বাটামের মাঝখানে খাঁজ কেটে একটি ত্রিস্তরের তক্তা বাঁসিয়ে নিতে হয় । 
তার পর দু পিঠের বেড়ই ট্রেতে যেমন একটু ভিতরটা গোল কর! অথবা বেভেল 
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করা থাকে সে রকম করা ভাল। বাক রইল কমাল। রুমালাটও অসাধারণ ৷ 
একটু পুরু কাপড়ের হলেই ভাল। ছোট বাকঝ্সটির আকার অঙ্গুপাতে রুমালাটি 
সোয়া এক হাত বা দেড় হাত সমচতুক্ষোণ হলেই চলে। ছুটি একই মাপের 
কাপড় একত্র করে তার মাঝখানে তারের একটা আয়ত ফ্রেম সেলাই করে রাখতে 
হয়। .& তারের ফ্রেমট। ছোট বাকঝ্সটির ভাঙ্গার মাপ অনুযায়শ করা হয়। কমালের 
মাঝখানে তারের ফ্রেমটি রাখার উদ্দেশ্া আর কিছু নয় & মাল দিয়ে বাঝাট 
ঢাকা দিয়ে যখন রুমাল-শুদ্ধ বাটি ওঠানো হয় তখন বাক্সটি ট্রেতে ছেড়ে রেখে 
ফেমটা ধরে তুললে মনে হয় বাঁক্সটিও রুমালের মধোই রয়েছে (ডান দিকের ছবি 
্রষ্টবা)। পরে দু পাপরে গিয়ে কমালটি শূন্যে নিক্ষেপ কবে পড়ন্ত রুমালের দু'টি 
পাশাপাশি কোণ ধরে টানটান করে ছা'পিঠ দেখালে দর্শকের চোখে বাক্সুটি লেই 
মৃহূর্তেই বিলীন হয়েছে মনে হয় । কমালের ঠিক মাঝখানে এই ফ্রেমটি রাখার 
একটু ফ্যাসাদ আছে । সেটি হচ্ছে কমালের এক কোণ ধরে ঝুলিয়ে ধরলে ফ্রেমটির 
আস্তত্ব নজরে পড়ে যায়। এই সংকট থেকে ত্রাণ পেতে রুমালটি আগের মত 
দুটি বন্ত্রে তৈরী করে তিন দিক সেলাই করার পর যে চতুর্থ দিক তখনও খোলা 
থাকে সেই খোলা দিকের ছুটি কোণ থেকে মাঝখান ছাড়িয়ে রমালটির ছুপাট 
কাপড়ই এক সঙ্গে সেলাই করে ফেলা হয় যাতে এ দুটি কোণকে একটি ত্রিভুজের, 
নিম্ন ভূমি গণ্য করে কোণ থেকে কুমালের মধ্যস্থল ছাড়িয়ে যেখানে ছু কোণের 
সেলাই এসে মিশবে সে ছুটি সেলাইকে যাঁদ ত্রিভুজের বাহ্‌ ধরা হয় তা হলে এই 
সেলাই করা অংশে একটা পকেট হয়ে পড়ে। এই পকেটে তারের ফ্রেমটি 
আলা ছেড়ে দিয়ে কোণ ছুটির খোলা মৃখ সেলাই করে নিলে এমন একটা রুমাল 
পাওয়! যায় ঘার মধ্যে রাখা ফ্রেমটি ইচ্ছ। করলেই এ দু কোণ ধবে ঝুলিয়ে ধরলে 
মাঝখানে নেওয়া যায় আর উপ্টো কোণ ধরে তুললে ফ্রেমটি নিজের ভারে তলায় 
নেমে তার আস্তিত্ব গোপন করে থাকে । কেউ কেউ আবার এ ফ্রেমটি, যাছুকর 
মিঃ লায়ালের “ক্বোয়াবিং দি সার্কেলের”? অন্গুকরণে, চারটি পাতের কোণে বিভে্‌ 
করে নেয় যাতে এক কোণ ধরে ঝুলানো কমালে হাতের মুঠো ওপর থেকে নীচে 
চালিয়ে বৃঝিয়ে দেওয়া ঘায় যে রুমালে কিছু নেই । আমীর মতে এটা বাড়াবাড়ি । 
দর্শকবৃন্দ কমাল ছুঁড়ে লৃফে নিতেই বুঝেছেন, সেখানে বাঝ্স নেই, দর্শক-াদুকরবৃন্দ 
হাতের মুঠো চালাতেই ধরে নিয়েছে সহায়কটি সংকোচনশীল পদ্দার্থ। 

গাঁনিপিগের বদলে পায়রার পুনরাবির্ভাব খেল! দেখাবার আস্ভোপাস্ত খুঁটিনাটি 
বিবরণ এ খেলায় যে সামগ্রগুলি ব্যবহৃত হবে তার বর্ণনাতেই মোটামুটি বাক্ত করা 
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হয়েছে। তবু পুনরাবৃত্তি চলে। গিনিপিগ. পাওয়া যায় দ্বিতীয় অঙ্কের খেলায় । 
দ্বিতীয় একটি পায়রা চতুর্থ বাক্সে পুরে পর পর অন্য বাল্সগ্তাীল একটার মধ্যে 
অন্যটা ভরে চাবিস্তদ্ধ ট্রেতে করে মঞ্চে আনা হয়। ট্রের ওপরবা সহকারীর 
কাধে রুমালটি রাঁখা চলে । প্রদর্শক চাঁব দিয়ে বড় বাকঝ্সটি খুলতে ডালার কক্তা 
দর্শকদের দিকে রেখে নিজে দর্শকদের মুখোমৃখি হয়ে ঈড়ায়। ট্রেটা উভয় পক্ষের 
মাঝখানে স্থাপন করা হয়। প্রথম বাক্স খুলে দ্বিতীয় বাক্স বার করে এক পাশে 
রেখে প্রথম বাক্সটির ডালা ফেলে তার ওপর ছিতীয় বাক্সটি স্থাপন করে লেটি আগের 
মত ডালা তুলে তৃতীয় বাঝ্সটি নির্গত করা! হয়। বল! বাহুল্য, তৃতীয় বাঁক্সটি দ্বিতীয় 
বাঝসটির বাইরে আন! হলে চতুর্থ অজ্ঞাত বাঝ্সটি পায়রার ভারে দ্বিতীয় বাক্সের মধ্যেই 
থেকে যায় । তৃতীয় বাঝ্সটি পাশে রেখে প্রদর্শক দ্বিতখয় বাক্সের ডাল! বন্ধ কবে 
তার ওপর তৃতীয় বাক্সটি রেখে দেয়। এবার এই থাকে থাকে সাজানো বাক্স 
তিনটি কাছেরই এক চেয়ারে সারয়ে রেখে ওপরের তৃতীয় বাসটি এনে ট্রের 
কামাঁড়তে গাঁয়ে ফেলা হয় । প্রদর্শক অতঃপর চেয়ারে বাখা বাক্স ছুটির ওপরেরটি 
তলার" বাক্সে পৃরে বান্সটি তালা বন্ধ করে দেয়। এখন গঁনাপগটি তুলে ধরে 
দৌঁথিয়ে সেটিকে ট্রেতে বাখা বাঝ্সাটিতে ভরে ডালা বন্ধ করে তাল! লাগিয়ে দেওয়া 
হয়। ক্ষণেক বিবৃতির পর সহকারীর কাঁধ থেকে রুমালটি পিয়ে ছু পিঠ উপ্টে- 
পাণ্টে দোখয়ে, একটু পজ, বা মৃক মৃখরতা কর! হয়। সহকারী ছু হাতে ট্রে ধরে 
পাদ-প্রদীপের দিকে এগয়ে পড়ে আর প্রদর্শক কমালের ছু কোণ ধরে ঝুলিয়ে 
ট্রের বাঝ্সাট ঢেকে দেয়। এ সময় প্রদর্শক রুমালের মধ্যের ফ্রেমাট বাক্সের ডালার 
সঙ্গে মালয়ে বসায় । প্রদর্শক ছু হাত উধের্বে তুলে আঁত শাস্ত ও ধর ভাবে 
আস্তন গুটিয়ে ফেলে । অবশেষে কমাল শ্তদ্ধ ঝ|ক্সটি এক হাতে ধরে ট্রের অনেক 
উ'চুতে উগ্িয়ে নেয়। যেহেতু বাক্সটি ট্রেতে আটকানো হয়েছে ও প্রদর্শক 
রুমালের ফ্রেম ধরে তুলে দর্শকদের যখন প্রাতপন্ন করছে বাক্স তারই হাতে 
রুমালের মধ্যে ঢাকা রয়েছে তখন সহকারী কমাল ওঠাবার সময় ঝুলভ্ত রুমালের 
আড়ালে ট্রোট আধ পাক কোলের দিকে ঘ্বারয়ে ঝুলিয়ে ধরলে বাঝ্ট ট্রের পিছনে 
চলে যায় আর দর্শক দেখেন ট্রে খালি। স্থৃতাং প্রদর্শকের হাতের কমালেই বাক্সাট 
অবশ্যই রয়েছে মনে হয়। আঁত অবশেষে প্রদর্শক ঘখন রুমালটি উধ্ে ছুঁড়ে 
দেয় ও দেটি মাটিতে পড়বার আগে ধরে ফেলে ছু কোণ ধরে ছাঁড়িয়ে ধরে ও দু 
পিঠ দেখায় তখন জ্ঞাননাঞ্চ মতিভ্রম না হয়ে উপায় কি? 
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তিন জর্তীনের ঘর 


তিন সতানের ঘর থেলাটি হচ্ছে একটি খালি আলমারির ভিতর থেকে তিন 
জন নুবেশা রমণখর আবির্ভাব ঘটিয়ে যাদুকর নিজে অস্তহিত হয়ে যায়। এই 
আলমাঁরিট! যে নিঃসন্দেহে খালি সেটা প্রত্যেক দর্শককে উপলান্ধি করাতে পাটে 
পাটে মঞ্চের ওপর আলমারিটা গড়ে তোলা হুয়। সর্বাগ্রে নিয়ে আসা হয় 
কাঠের অসম চতুষ্কোণ একটি চৌকি বা প্ল্যাটফর্ম । চৌকিটি মঞ্চ থেকে 
অস্ততঃ পক্ষে ফুট খানেক উচু । এই চৌদকর পা্টাতনের সামনের অংশ বাদ 
দিয়ে অন্য তিন পাশে ধাতব চ্যানেল্‌ অর্থাৎ খাঁজ কাট! থাকে । প্রর 
ছু পাশের দেয়ালের জন্ত দুটি ফ্রেম নিয়ে এসে চ্যানেলে ঢুকিয়ে খাড়। কর! হয়। 
তার পর পিছনের ফ্রেমটি এনে পিছনের চ্যানেলে গলিয়ে খাড়। দীড় করাবার পর 
ওপর ও নশচের দিকের কোণের নাট-বোন্ট এটে অথবা ফ্লাই-নাট. এটে দেয়াল- 
গল জুড়ে দেওয়া হয়। তিন দিকের দেয়াল তৈরী হওয়ার পর সামনের খোল! 
দিকটার ফ্রেমের মাথায় একটা কাঠের হুড়কো ফ্লাই-নাটে এটে পামনের 
দিকটাও মজবৃত করা হয়। কাঠের হুড়কোটির ছু পাশে কার্টেন্-হুক্‌ লাগানো 
থাকে । এন্কে পর্দার তার লাঁগয়ে সামনের দিকটা ঢেকে ফেলা হয়। এই: 
পর্দা মাঝ বরাবর ছু ভাগে বিভক্ত থাকলেও, দু'টি আলাদা তাবে টাঙানো থাকে যাতে 
পর্দা ফেললে মাঝখান দিয়ে কখনও কিছু না দেখা যাঁয়। চৌকির ওপর দেয়াল 
তুলে পর্দা ফেল! হলে যাছুকর এ ছাদ খোলা আলমারি মধ্যে ঢুকতে ছু পাশের 
পদ সব্রিয়ে ভিতরট৷ বারেক খালি দেখিয়ে দেয়। এ সময় জনৈক সহকারী 
একটা বারকোশে একটি মুখোশ ও পা পর্যস্ত ঢাকে এমন একটা 
আলখাল্প! নিয়ে হাঁজর হয়। যাঁদুকর বাইরে এসে আলখাল্লা পরে মৃখোশ 
চাপিয়ে এ আলমাঁরির মধ্যে ঢুকে পড়ে । সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক সহকারী বারকোশে 
একটা পাট-করা চাদর এনে আলমাির সামনে দীড়ায়। মুখোশপর! যাদুকর 
চাদরের পাট ছু হাতে ছাড়িয়ে নীচু হয়ে মাথা ঢাকা! দিয়ে চৌকি থেকে নেমে 
কুজো হয়ে দীড়ায় (চিত্র ১৮৭ ত্রষ্টব্য )। ততক্ষণে এই দ্থিতীয় সহকারী 
মঞ্চের বাইরে গমনশশীল ও তৃতীয় সহকারণ পুর্ব বারকোশে আর একটা চাদর 
এনে আলমারির কাছে হাজির হয়। সঙ্গে সে পর্দা ফাক করে মৃুখোশপর৷ 
যাদুকর বোরয়ে এসে আগের মত চাদরের ছু কোণ ধরে ছড়িয়ে মাথা! ঢাকা দিয়ে 
মঞ্চে নেমে এক পাশে কুঁজো হয়ে দাড়ায় । আরও এক বার এই কাণ্ড হলে 
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মঞ্চে তিনটি মতি চাদর ঢাকা দিয়ে মাথ1 দোলাচ্ছে দেখা যায়। ততক্ষণ চৌকির 
ওপর রাঁচিত কক্ষ সহকারণর। খুলে নামিয়ে দেয়। তার পর সহকারী এক একাঁটি 
চাদর তুলে নিতেই দেখা যায় তিনটি লাস্যময়ী ললন! এতক্ষণ চাদরের তলায় ঢাকা 
ছিল। এই বিস্ময় ঘটতে না ঘটতেই যাদুকর উইংস অথবা প্ররেক্ষাগার থেকে 





(চিত্র ১৮৭) 


'মঞ্চে উপস্থিত হয়ে দর্শকদের যখন আভিবাদন করে তখন যাছুর চটকে মান্য 
বিভ্রান্ত ন! হয়ে পারে না । 

এই চমকপ্রদ যাঁছুক্রীড়ার আসবাবের বর্ণনা আগেই সবিন্তারে করা হয়েছে । 
চৌকির ওপর ঘে আলমারি বচন] কর! হবে তাঁর উচ্চতা যাছুকরেখ নিজের উচ্চতার 
অপেক্ষা ফুট খানেক বেশশ কর! দরকার । পিছনের ফ্রেমটির প্রস্থ অস্তত: পাঁচ ফুট 
হলে ভাল হয়। এই ফ্রেমের এক দিকের অর্ধাংশ দরজার কপাটের মত খুলবার 
ব্যবস্থা থাকে । এই দরজা দিয়েই এ ফ্রেমের পিছন থেকে সুন্দরীরা ও যাদুকর 
গমনাগমন করে । আর পাশের ফ্রেম ছুটি কম পক্ষে তিন ফুট চওড়া করতে হয়। 
এই আকারের ফ্রেম যে চৌকিতে বসাঁনো৷ হবে তাঁর আয়তন অন্ততঃ ছ ফুট চতুষ্কোণ 
করা যৃক্তিযুক্ত। এই চৌকির পায়ায় গুলি-ক্যান্টার লাগালে মঞ্চে নিয়ে 
আসা ও দিয়ে ফেল! সহজ হয়। চৌকির ওপর দেয়াল খাটিয়ে পদণ ঝুলিয়ে 
দিলে পিছনের দিকে প্রায় দেড় ফুট জায়গা হয়ে পড়ে । এ দেড় ফুট চওড়া ও 
পাচ ফুট লম্ব৷ জায়গায় তিন জন লোক অনায়াসেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে 


৪২৬ যাছু বিজ্ঞান 


এবং এই তিন জনই যে স্ুবেশা রমণখ তা বোধহয় না বললেও চলে । তবে এবা 
হাজার জোড়া চেখকে ফাকি দিয়ে ওখানে আসে কি করে সেটাই বিবেচ্য বিষয় । 
এরা আসে সহকারীর ছদ্মবেশে ফ্রেমগুলি মঞ্চে বয়ে আনবার কাজে । এক সঙ্গে 
তিনটি ফ্রেমই আনা হয় ও প্রত্যেকটি ফ্রেম তিন জন মাঁথায় তুলে ধরে যাতে 
পিছনের ফ্রেমটি একটু মাথা! ও মুখ ঢেকে দেয় সেভাবে এনে চৌকির ওপর দীড় 
করিয়ে নাট্-বোণ্ট লাগাবার সুযোগে সেই তিন জন চৌকিতে উঠে পড়ে। এক 
সঙ্গে তিনটি ফ্রেম ও নয় জন লোক এসে পড়লে ও অব্যবছিত পরের মৃ্র্তে যাদুকর 
স্বয়ং মঞ্চে এসে মুখোশ ও আলখাল্লা পরতে উদ্ভোগণ হলে, চৌকির ওপর ফ্রেমে 
ঘর তৈরী হতে ক জন এল আর কজন ফিরে গেল কে আর গুণে রাখে | 
সুতরাং পিছনে দাড়ানো মেয়েগুলি তাদের পাজামা তুলে ঘাগরা নামিয়ে মাদ্রাজী। 
ঢডে পাঁচহাতি শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা তুলে দিলেই যাদের মনে করা হয়েছিল . 
সহকারী তারা নিমেষে সহকারিণশতে রূপাস্তারত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, মেয়েদের 
প্রত্যেকের সঙ্গে এক প্রস্থ মুখোশ ও আলখাল্লা থাকে যেগুলি পরে তারা তৈরী 
থাকে । অতএব যাদুকরের চাদর ওঠাঁতে তার বদলে এদেরই একজন চাদরে ঢাকা 
পড়ে এ ঘরের পর্দা ঠেলে মঞ্চে নেমে কুঁজো৷ হয়ে এদিক ওক শরীর ছুিয়ে 
যথাস্থানে মোতায়েন হয়ে থাকে । একই ভাবে পরে অন্য ছু জন মঞ্চে এসে যায়। 

যার! রঙ্গমঞ্চের গুপ্ত পথের ন্থযোগ নিয়ে এ খেলাটি দেখাতে চায় তারা এ 
চৌকির তলায় পিছনের অংশে একট] ভাজ করা৷ পর্ণ পাটাতনের সঙ্গে মিশিয়ে 
রাখতে পারে। পশ্চাৎপট যদি খাড়া ডোর! কাটা অথবা দাবার ছকের মত 
চৌখুপি করা থাকে এবং চৌকির পাটাতনের গুটানো পদ্দণটি ঝুলিয়ে দিলে 
দর্শকদের দিকে এ ডোরা বা চৌধুপি মিলে যাঁয় তা হলে ললনাদের আগমনের ও 
যাছুকরের নির্গমনের গোপন ব্যবস্থা খুবই স্থগম হয়। 

প্রথম দিকের ব্যবস্থায় এ সহকাররিণীদের যে-ভাবে পোশাকের আচ্ছাদ্দনে আনা 
হয় সেই একই রশতিতে সহকারণর ছদ্মবেশে দর্শকদের চোখের ওপর দিয়ে যাঁছুকর 
ফ্রেমবহনকারশরূপে মঞ্চের বাইরে বেরিয়ে যায় । এ বিষয়ে যাতুকরের ও সহকারীর 
বেশে যথেষ্ট পার্থক্য রাখা প্রয়োজন । এই পার্থক্য এই গ্রস্থের নানা ছাঁবিতে 
দেখানো হয়েছে । যাদুকর সহকারীদের মত ঢোলা পায়জাম। ও খাটে! কুর্তা এবং 
তু ফেজ পরে নেব।র যথেষ্ট সময় পায় যখন তার বদলে মুখোশ-পন্বা প্রথমা মেয়োট 
তার ছড়ানো চাদর ঠেলে মঞ্চে নেমে যায় তখন দ্বিতীয়া মেয়ে যাছুকরের বদলে 
পদ্দীর ফাকে মুখ বাড়ায় ও আগের মত যা করবার করে যেতে থাকে । এ লময় 


ম্চমায়। ৪২৭. 


যাছকর ঘেরার বাইরে গিয়ে বেশ পারিবর্তনের যথেষ্ট সময় ও হযোগ পাঁয়। এ 
খেলা দেখাতে সহকারী ও সহকারিণদের নিয়ে যাছুকরকে আগাগোড়া সমগ্র 
খেলাটি মহলা দিয়ে নিজেদের তৈরী করে নিতে হয়। 

তিন সতীনের ঘর খেলাটি দেখাতে প্রথম বার চৌিটি মঞ্চে আনা হয়। 
সে সঙ্গে তিনটি ফ্রেমণ্ড এনে লাগিয়ে ঘরটি তৈরী করে সামনের পর্দাটি ঝুলিয়ে 
দেওয়া হয়। এ পময় যাহুকর মঞ্চে দর্শকদের দেখিয়ে আলখাল্লা ও মুখোশ পরতে 
থাকে । মানুষের দুটো চোখ থাকলেও, মন ও চোখ একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন বিষয়ে 
দৃষ্টি ও মনোনিবেশ করতে পারে না। সেই কারণে সহকারশদের ক জন এল, 
কজন গেল কেউ হিসাব করতে পারে না, লক্ষ্যও করে না) তার সমস্ত যন ও 
চোখ যাঁছকরের বিচিত্র সাজের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে । মঞ্চের গোপন স্থুড়জ দিয়ে 
অথবা ফ্রেম-বহনকারণর ছন্মবেশে মেয়ে তিনটি আলমাঁরর পিছনে চৌকিতে 
উঠে দীড়ায়। সহকারাছয়ের পর্দা সারিয়ে ধরার স্থযোগে যাদুকর ইতোমধ্যে 
আলমারির মধ্যে ঢুকেছে এবং সে ঢুকতেই পর্দ1 পড়ে যায়। ধরা যাক, আলমারির 
পিছন্ভনর বা দিকটা দরজার একক পাল্লার মত খোলার ব্যবস্থা আছে। স্থতরাং 
যাছুকর ডান দিকের পদ সারিয়ে সহকারীর আনা চাদর তুলে আপাদমস্তক ঢাক 
দিতে তুলে যখন ধরেছে তখন সদ্য প্রবিষ্টা মেয়েটি সেই চাদরের তলায় নীচু হয়ে 
ঢুকে পড়ে ও চৌ?ি থেকে যখন নেমে যেতে থাকে তখন যাঁদুকর পর্দার আড়ালে 
সরে দীড়ায়। দ্থিতীয়! ও তৃতীয়া মেয়েটিকেও আগের মত চাদবের নশচে চাপা 
দিয়ে যাদুকর পদ্দীর আড়ালে-ঢাকা মেয়েটির পিছন দিয়ে আলমাির পিছনে চলে 
যায়। তৃতীয়া মেয়েটি মঞ্চে নেমে নুয়ে দাড়াতে ( চিত্র ১৮৭) যে সময়টা নেয় 
ততক্ষণে যাদুকর যাঁদ সহকারীর ছল্সবেশে ফ্রেম ঘাড়ে করে মঞ্চ ছেড়ে চলে ঘ1ওয়ার 
পন্থা অবলম্বন করে তা হলে বেশ পরিবর্তনের যথেষ্ট সময় পায় । এ সময় ভুড়মূড় 
করে জন ছয়েক সহকারী ফ্রেম খুলতে ছু পাশের উইংস দিয়ে ছুটে আসে । এই 
ছ জনের এক জন দর্শকদের প্রাত ইশাবায় জিজ্ঞাসা করে কোন্টিতে যাদুকর আছে 
বলে তাদের অনুমান । এই জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা দর্শকদের লক্ষ্য ও মনোযোগ 
এ তিনটি চাদর ঢাকা মান্গষের প্রতি আকষ্ট হতে বাধ্য । ওদিকে অন্য সহকারাদের 
সঙ্গে যাদুকর ততক্ষণ ফ্রেম তুলে মঞ্চের অভ্যন্তরে উধাও ছয়ে যায়। সহকারা একে 
একে তিনটি চাদর হ]াচক! টানে সারয়ে ফেলতেই ঘাছুকরের জায়গায় নারামৃতি 
দেখে দর্শকদের বিম্ময় জাগতে না! জাগতেই যাছুকর মঞ্চে এলে মেয়েদের সারের 
এক পাশে দীড়িয়ে সমবেত অভিবাদন জানিয়ে খেলা শেষ করে। 


একাদশ অধ্যায় 


দর্পণের যাদু 


যাদু-রসিকরা যখনই কোনও খেল! দেখে সম্পুর্ণ বিভ্রান্ত হন তখনই বলে বসেন 
যে হয় আঁস্তিনে ঢুকেছে, নয় দর্পণের আড়ালে গেছে বা ছিল। যাছু-রহন্তের এই 
সরল সমাধান যাছুকরদের কাছে খুবই কৌতুকপ্রদ। এক বার মেলা থেকে 
্রত্যুদগযন করার সময় সাত আট বছরের দিদির অন্থজ ভাই ছুটির সঙ্গে 
রহস্তভেদ্দের আলোচনা শুনে চমৎকৃত হয়েছিলাম । এ তিন জনের কথোপকথনে 
বিষয় ছিল মেলায় দেখা মৃগ্ডহণীন ধড়, ধড়হান মৃ্ড ইত্যাদি সম্বন্ধে কৌতুহল । 
কনিষ্ঠ ভাইয়ের প্রশ্ন, “যে-ছেলেটার কেবল মাত্র শরীরটাই দেখ] যাচ্ছে, তার মাথাটা 
টি হল? আর জলচৌকির ওপর থালায় যে-মৃণ্টা রয়েছে তার শরীরটা 
কোথায় ?” অগ্রজ উত্তর দিয়েছিল, “কেন? যে-ধড়টা ম্বাটিতে পড়ে আছে 
তার মাধাটাই তে থালায় রেখে দিয়েছে ।” ভাই ছু জনের কথ শুনে বালিকা 
বিজ্ঞ কণে মন্তব্য করেছিল, “দুর বোকা ! মাথা কেটে ফেললে মানুষ কি বাঁচে ?” 
ছু ভাই সমস্বরে শুধিয়েছিল, “তা হলে ' মাটিতে ফেলে রাখা ধড়টার মুণ্ডটা গেল 
কোথায় আর থালার মাথাটার শরীর দেখা যাচ্ছে না কেন?” বাঁলক। সমন্তার 
সমাধান করতে জানিয়েছিল, “জলচৌ?কির থালায় যে-মাথাটা দেখোঁছস তার 
শরারট। আর মাটিতে শোয়! ছেলেটার মাথাট! লুকিয়ে রেখেছে, তাই দেখা যাচ্ছে 
না।” সহজ সমাধান, সত্যও বটে; ?কন্ত লৃকাবার উপায় তো জানা গেল না। 

এ খেল! ছুটির থালায় রাখা ধড়হীন মৃণ্ প্রদর্শনটিতে দর্পণ ব্বন্বত হয়েছে। 
থালায় রাখা ছিন্ন মৃণ্ডটি দেখাতে জলচৌকির নীচে দর্পণ লাগানো থাকে। দর্পণটি 
মাটিতে পড়ে পয়তাল্পিশ [াগ্র কোণ সৃষ্টি করে (চিত্র ১৮৮)। এ দর্পণটির 
সামনের দিক থেকে দেখলে মাটি ঘাস ইত্যাদ প্রাতাঁবাদ্বিত করার দরুণ সরাপারি 
পিছনটাও দেখ যাচ্ছে মনে হয়। কিন্তু গ্ররূতপক্ষে দর্পণের আড়ালেই বালকাটকে 
মাটির গর্তে দাড় করিয়ে রাখা হয়েছে ও জলচৌির এবং থালার মধ্যেও মাথা 
গলাবার ফাঁক আছে। গলার সব দিক ঘিরে রঙে ভেজানো স্তাক্ড়া দিয়ে,স্ কাটা 
নরমুণ্ডের রুধিরাক্ত দৃশ্য থালার ওপর সাজানো হয়, থালার ফাকি যাতে কেউ 
না দেখে সব বুঝে ফেলে। দর্পণ ব্যবহার বাধতে এই ব্যবস্থাই যথার্থ প্রয়োগ 
গণ্য হওয়া! উাচত। যথাস্থানে এ বিষয়ে বিশদ আলোচন! হয়েছে । 
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দর্পণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রথমে বিচার করে দেখা যাক। দর্পণে আলোক 
প্রতিফলিত হয়। সেই হেতু আলোকে উন্তাঁপত দ্রব্যের দর্পণের প্রতিবিশ্ব দেখা 
যায়। দর্পণে আলোক বশ্মির প্রাতিফলন প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হবে। 
প্রাতাবিষ্ব সম্বন্ধে প্রথমেই বিচার বিশ্লেষণ করা বিশেষ প্রয়োজন । কারণ ঘাছুক্রীড়ায় 
দর্পণের প্রাতবিষ্বন বিশেষত্বই কাজে লাগানো হয়। দর্পণের ব্যবহার গ্রাগ.- 
এঁতহাসিক যুগে পাজ্জে জল ঢেলে নিজের মৃতির প্রতিফলন দেখা থেকে শুরু হয় 
যখন মানুষ স্থির জলে আকাশ গাছ ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি দেখে গ্রাতাবিন্ব সম্বন্ধে 
সচেতন হয়ে ওঠে। পরে আত মস্থণ ধাতুর পাত দর্পণরূপে প্রচলিত হয় । 
আমাদের দেশে পৃজার উপকরণে এই দর্পণ এখনও প্রচালত আছে। অবশেষে 
য্যুরোপে কাচের শ্বচ্ছ চাদরের এক পিঠ খাঁটি রূপার সুস্ত্র প্রলেপে কয়েক 
শতাব্শ আগে দর্পণ তৈরখ হয়েছিল । রূপার প্রলেপনের ব্দলে অধুনা আধুনিক 
দর্পণ পারদৌজ্জল করা হয়। কিন্তু এখনও বলা হয়ে থাকে দর্পণে বৌপামণ্ডন 
করা হয়েছে । 

দর্পণে এতাব্থ পড়ে । অর্থাৎ ঘে কোনও জিনিসের প্রতিচ্ছাব দপাপে 
হবু দেখা যায়। দেয়ালে সমান্তরাল দর্পণ রেখে তার সামনের সমস্ত 
1কছু দর্পণে প্রাতাবান্বত হচ্ছে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়। দর্পণে 
প্রাতারঝাশ্বত প্রতিটি বস্তর দরপণ থেকে দুরত্ব, তার সামনের ত্রব্যগ্জাল 
ঠিক যত দুরে বা কাছে, প্রাতিচ্ছবির ছুরত্বের অনুপাত ঠিক ততখাঁন দেখায় । 
দর্পণের প্রততিবিশ্বনের এই বিশেষ গুণটি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকলে 
যাদুক্রশড়ায় দর্পণ ব্যবহার সার্থক হয়। ঠিক এই হ্বাক্ততেই যাছতে ব্যবহৃত 
দর্পণ বেশশর ভাগ ক্ষেত্রেই সোজা খাড়া ভাবে সামনাপামান না রেখে 
আড়াআড়ি বা কোনাকুনি অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। খাঁড়৷ দপ“ণের ব্যবহার শ্বরু হয় 
মাপের মধ্যে মাঝ বরাবর দুটি কামরা করার উদ্দেশ্যে; ছ পিঠে দপণ এমন কাচ, 
অর্থাৎ ছুটি দর্পণের পারদ মাখানো! পিঠ একত্র জুড়ে, এ গ্রাসে বাঁয়ে দেওয়া হয়। 
এই দর্পণ সন্ধীলত গ্লাসের যে দিকট] দর্শকদের দিকে রাখা হয় তাতে গ্লাসের 
সামনের দেয়াল দপণে প্রাতাবাশ্বত হয়ে গ্লাসটির অভ্ান্তর যথাযথ আকারের 
দেখায় । আর এ গ্লাসের দপপের পিছনের কামরায় কিছু রাখলে লোকচক্ষুর 
অগোচরে থেকে যায় । এই রকম গ্লালের শুন্ত কামরায় দর্শকদের সকলকে দেখিয়ে 
[কিছু রাখার পর আধ পাক ঘ্ৃবিয়ে দিলেই পিছনের কামনা দর্শকদের দিকে এসে 
যায় ও সেখানে অন্ত কিছু আগে রাখা থাকলে বা খালি খাকলে সেই দ্বিতীয় 
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জিনিসটি আছে অথবা কিছু নেই দেখ! যায়। আধ পাক ঘোরাতে হলে গ্লাস 
শুদ্ধ হাতটা এক বার সবেগে আন্দোলিত করলেই নিমেষে তিরোধান কিংবা পরিবর্তন 
সাঁধত হয়ে যায়। তবে এই দপণ সম্বালত গ্লাস নাড়াচাড়া করার একটা বিপদ 
আছে। হাত নাড়ালেই দর্পণ আলোকে ঝলমল করতে থাকে, বিশেষতঃ বান্রে 
মঞ্চের আলোকে দর্পণ বড় বেশ চকচক করে। স্বতরাং গ্লাসটিতে অর্ধেক পাক 
দিতে কমালের আড়ালে কাজটি করা আবশ্যক | পরে কাচের স্বচ্ছ নলে দু পিঠ 


২২৯ শশা 
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দপণের সাহায্যে ছুটি কামরাও খেলার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়। তার পর স্বচ্ছ 
কাচের বৃয়মে, ফুটবল, প্রাতযোগতার কাপের মত স্বচ্ছ আধারে, এ ভাবেই খাড়া 
দর্পণের ব্যবহার প্রচলিত হতে থাকে । এই সব সামগ্রীতে দর্পণের খাড়া 
ব্যবহার হলেও ওপরের কিনারা, হয় দর্পণের বাইরে, নয় সেখানে বড বা 
পাত মুড়ে ঢাকা দেওয়া হয় যাতে আঙ্গুল দিয়ে ধরলে পিছনের আল্গুলটি 
'অদ্বশ্য না দেখায়। 

আলোক প্রাতিফলনের জন্তই দপণণে প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। প্রাতকলন হয় 
বলেই দর্পণ আলোক রশ্মি প্রাতফালত করে। ন্ুর্ধ বা তীব্র আলোকের দিকে 
দর্পন নাড়াচাড়। করলে দর্পণটি ঝলসে ওঠে, কারণ আলোক রশ্মি প্রত্যাহত হয়ে 
ঠিকরে রেরিয়ে যাঁয়। দপণে আলোকের প্রাতিফলন যাঁুক্লীড়ায় একট! বিষম 
সমস্যা । এই সমস্যা সম্পর্কে ও তার প্রাতাবধানের উপায় সম্বন্ধে পৃর্বেই আলোচনা 
হয়ে গেছে। দপণের ওপর জলবৎ “পেপার ভাশিশ" লাগালে প্রতিফলন কিছুট। 
কমানো যায় । তরু সতর্কতার খাতিরে কোনও কিছুর আড়ালে এ গ্লাস আন্দোলিত 
করাই শ্রেয় । র 

দপণের প্রততিবিষ্বনের স্থযোগ নিয়ে প্রতিফলন শাসন করে প্রথম যে যাছুক্র 
দেখানো হয় তার নাম “পেপ্সারের ভূত? । মিঃ জন হেন্রী পেপ্পার লগ্ডন 
পাঁলটেক্নিকের রসায়নের আচার্য ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে অমাবস্ার 
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নশুতি রাতে, বদ্ধ ঘরের মধ্যে জলস্ত মোযবাতি নিয়ে জানালার সার্সার কাছে 
গেলে সাপাঁর বাইরে মোমবাতির প্রতিচ্ছাৰ দেখা যায়। এমন কি, যে আলো 
ধরে রয়েছে তার হাত মুখ ও অবয়ব ফুটে উঠতে দেখা যায়। গাঁছ থেকে আপেল 
পড়া দেখে নিউটন্‌ সাহেব যেমন বন ব্যার বড় একটা সুত্র, মাধ্যাকর্ষণ, আবিষ্কার 
করেন, তেমনই এই সাধারণ ঘটনা, অন্ধকারে সাসাঁর এক দিক আশোকিত করলে 
পে দিকের প্রতাবন্ব অপর দিকেও ফুটেছে দেখে যাদুতে দপণের আভনৰ প্রয়োগ 
শন হয়ে যায়। 

পেপ্লারের ভূত লগুন পলিটেকৃনিকের বিরাট হল ঘরে ১৮৬৩ খুষ্টাবে প্রথম 
দেখানো হয়। খেলাটি বেশ নাটকীয় রূপে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। অন্ধকার মঞ্চ 
আলোকোজ্জল হতে দেখা গেল একজন ছাত্র চেয়ারে বসে টেবিলে একট! বিরাট 
প্রীচীন গ্রন্থ পড়ছে । রাত গভীর । বারটার ঘণ্টা বাজল। হঠাৎ মঞ্চের মেঝ 
ফু'ড়ে সাদা বোরখায় আবৃত একটি, মানুষের আকার ফুটে উঠল। কঙ্কালময় হাত 
বোরখার ঘোমটা তুলে ফেলল আর করোটি দেখ! গেল। সম্পূর্ণ আচ্ছাদনটি খসে 
পড়তেই নবকঙ্কাল বোরিয়ে পড়ল। ইতোমধ্যে নানা! রকম বিদঘুটে কর্কশ শব শুরু 
হয়ে গেছে। পড়ুয়া ছেলেটি এতক্ষণে নরকঙ্কাল দেখে ফেলেছে। সে টেবিল 
থেকে তলোয়ার নিয়ে কঙ্কালটির দিকে এঁগয়ে গেল। কঙ্কালটি এই এখানে, 
এই ওখানে করে সারা মঞ্চে ঘুরে বেড়াতে লাগল আর ছাত্রটি কয়েক বার 
তলোয়ার দিয়ে কঙ্কালের শরীর ভেদ করতে থাকলেও কঙ্কাল যেমন তেমনই আন্ত 
রয়ে গেল (চিত্র ১৮৯ )। শেষ পর্যন্ত আতঙ্কে ও শ্রয়ে ছাত্রাটর মুই] ও পতন 
হল। কঙ্কাল একটা বিকট অট্রহাসি হাসতেই বিজলগ ঝলক ঝলসে উঠল আর 
প্রেত মুর্তিও অস্তহিত হয়ে গেল। এ খেলাটি আচার্য পেপ্লার ও মি: হেনরী 
ডার্ক সের যৌথ রূপায়ণ। 

এই পরম আশ্্য কাণ্ডকারখান! ঘটাতে প্রয়োজন এক খণ্ড বিরাট সিকি হীঞ্চ 
“পুর শট মীঘ” বা কাচের চাঁদর । মঞ্চটিকে যাঁদ একটি বড় সিন্দ্বক মনে করা 
হয় আবু সেট] কাত করে শুইয়ে সামনের ঢাকনিটি সন্রিয়ে ফেল! হয়েছে কল্পনা 
করা যায়, তা হলে মঞ্চে কাচাট সামনের দিকে হেলিয়ে রাখার ব্যবস্থাটিও 
অনুমান করা সম্ভব (16ত্ত্র ১৮৯)। ছবিতে মঞ্চের উন্মুক্ত মৃখটি দর্শকদের 
আসনের মুখোম্বখি একটু পাশ থেকে দেখানো হয়েছে যাতে পশ্চাৎপট, ছাত্র, মঞ্চ 
ও কাচ ভাল ভাবে দেখে যেট যে ভাবে আছে ধরতে পারা যায় । মঞ্চের সামনের 
'পাটাতনের কিনারার কাছে এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত কাচের একটা পাশ 
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বাঁসয়ে, সামনের দিকে ঈষৎ হেলিয়ে, কাচের ওপরের প্রান্ত মঞ্চের ছাদের কাশ্রিসের 
মধ্যে স্থাপিত হয়েছে। ছনিতে যাঁদও কাচের ডান ও বাম পাশ মৃক্ত দেখানো! 
হয়েছে, কার্ক্ষে রে সে পাশ ছু'টিও দর্শকের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে উইংসের শরণ 
নিতে হয়। অঞ্চের সঙ্গে কাচের তলদেশ যে কোণ স্থপতি করেছে তা! আভিনেতার 
দিকে একশত পয়ভ্রিশ ডিগ্র হওয়াতে দর্শকদের দিকে পয়তাল্লিশ ডাগ্র হয়েছে। 
মঞ্চের সামনে বেশ খানিকটা জায়গা ছেড়ে ও দিরে রেখে তার পিছনে দর্শকদের 
আসন বসানো দরকার । এই ঘেরা জায়গাতেই সঞ্চরণশ+ল কঙ্কালটি একটি 
অর্ধ-সমকোণে হেলানো কাঁষ্ঠ ফলকের সামনে চলাফেরার পথ ধবে পায়চারি ক 

থাকে। প্রকৃত নরকঙ্কাল বাবহার না করে কাল মথমলের ওপর সাদা র্‌ 





(চিত্র ১৮৯) 


রেখায় কঙ্কাল আঁকা থাকে । জনৈক সহকারণ এই পোশাক পরে এ কাষ্ঠফলকের 
লযাটফর্ষে হেলান দিয়ে চলে-ফিরে যখন বেড়াতে থাকে তখন তাকে আলোক- 
সম্পাতে দণপ্ত করে তুললে মঞ্চের কাচে তার প্রাতাবদ্ধ ফুটে ওঠে। কঙ্কালের 
বেশধারধ লৌকটিকে ঘে হেলানে। ফলকে রাখ! হয় সেটি মঞ্চের কাচের সমান্তরাল 
করে বাখ। হয়। মঞ্চের পশ্চাৎপট কাল রঙের করা হয় ও ফলকের রও ঘোর 
কুষ্ণবর্ণ করা৷ থাকে যাঁতে কালতে কাল মিশে আতিন্ন দেখায় । ছবিতে সে বুগের 
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ম্যাঁজক লঠনের আলোর সাহায্যে কঙ্কাল আলোকিত করা হত দেখানো হয়েছে। 
ছাত্রাটর মঞ্চে যা যা করতে হয় তা শ্রেফ আভনয়। কারণ, কাচের পিছনে থাকায় 
সে কখনও কঙ্কালের গ্রাতবিত্ব স্বচক্ষে দেখতে পাঁয় না, যাঁদও দর্শকরা সামনে বসে 
কাচে প্রতাবিষ্ব দেখে তাই দেখছেন মনে করেন। স্থতরাং ছাত্রাটর প্রতি পাক্ষেপ 
মঞ্চের মেঝেতে খাড়ব চিহ্ে দাগ দিয়ে রাখা হয়। ছাত্রাট মহলা দিয়ে তার 
চলাফের৷ প্রেতাত্মার গাঁতাবাধর সঙ্গে মাঁনয়ে চলে বলেই তার না-দেখা অশরশীরির 
কঙ্কাল ভেদ করে তলোয়ার চলে আসার যে-দশ্টে দর্শকগণ রোমাঞ্চিত হন, ছাত্রাটর 
কাছে শৃন্যে তলোয়ার আস্ফালন ছাড়া আর কিছুই নয়। পেগ্লারের ভূত সত্যসত্যই 
যা জগতের এক আতি অদ্ভুত কীতি এবং যাছুতে দপ ণ বাবহারের নতুন দিগন্ত 
উন্মোচিত করে দিয়েছে । 

পেপ্পার সাহেব তার সঞ্চরণশীল অশবশারির জয়মাল্যে ক্ষান্ত হন নি। কারণ 
অবশ্ত পেটেণ্ট নেওয়ায় তত্রত্য অনেক যাদুকর মূল উপায়টি জেনে একটু এদিক 
ওঁদক করে পেটেণ্টের মেয়াদ শেষ হতেই আসবে নেমে পেপ্লাবের টপ্যাককে 
ফাঁক দিতে লাগলেন । অগত্য। তিনি “নীল কুঠির রহস্ত” নামে আর একটা 
ঘাঁদুর ভোন্কি যাদ্ুকরদের উপহার দিলেন । নশল কুঠির রহস্ত খেলাঁটিতে পেগ্লারের 
সঙ্গে মিঃ ওআকার-এর নাম যুক্ত উদ্ভাবকরূপে পারিগণিত। এ খেলাতে যে 
কাষরাটি ব্যবহৃত হয় সেটির অভ্যন্তর নশল রডের হওয়াতে নাম হয়েছে নীল 
কৃঠির বহস্ত। ভারতবর্ষের নীলকর সাহেবদের কুঠি-বাড়ির সঙ্গে এই নামের 
কোনও যোগাযোগ নেই । এবারের খেলাটি আগের খেলটির চেয়ে উন্নততর 
এই কারণে যে মঞ্চে ঘরটি এনে সম্পূর্ণ খাল দেখিয়ে খেলা দেখানো! যায়। 
গোড়ার দিকে এই নঈপ কুঠিতে পুরুষ মানুষের নারীতে বূপাস্তর করে দেখানো 
হত। পরে অন্তান্ত ভাবেও দেখানে হয়েছে সে প্রসঙ্গ অতঃপর যথাস্থানে উত্থাপন 
করা হবে। পরের পাতার ছবিতে লক্ষ্য করলেই ঘরের নক্সা! ( চিন্ত্র ১৯০) চোখে 
পড়বে । ঘরটির সামনে পিড়ির ধাপ নেমে গেছে। সিঁড়ির দু পাশে সুউচ্চ 
প্রাচীর ছাদ সমান উচু। এই প্রাচীরের আড়ালেই সিকি ইঞ্চি পুরু কাচ ভান 
দিকের কোণ থেকে এসে ঘরের বা! দিকের দেয়াল পর্যন্ত চলে যায়। এই কাচটি 
সাধারণ স্বচ্ছ কাচ নয়। বা দিকের পিকিভাগ সাধারণ কাচ। তার পর পারদ- 
প্রলেপের স্থক্ষ রেখা থেকে ক্রমে মোট। রেখা হয়ে ডান দকের অর্ধেকটা কাচ 
পুরাপুরি দর্পণে পাঁরণত করা হয়। ফলে কাচাট যখন সম্পূর্ণ ঘরের বা দিকের 
দেয়ালে ঠেকে যায় তখন বা দিকের গোলাকার চাহ্ছত অংশে যে কেউ বায 

যা--২৮ 
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কিছু রাখ! হোক সামনের দিক থেকে দেখলে প্রাতাবস্বনের ফলে সেটি দরপণের 
পিছনের দেয়ালের কাছাকাছি রয়েছে দেখায়। এই ফলাফলের [বিচারে 
পিছনের দেয়ালের চিহ্িত স্থানে কোনও পুরুষকে দাড় করাবার পর, দর্শকদের 
এক জন হলে, তাঁর চোখ বেঁধে ওখানে দীড় করানো বুক্তিযৃক্ত । কাচটি ঠেলে 
ঘরের মধ্যে ধীরে ধারে ঢোকাবার সময়, এ লোকটির মত লম্বা! চওড়া কোন 
মহিলাকে যাঁদ বা দিকের দেয়ালের 
গোলাকার চিহ্বে দাড় কারয়ে রাখা হয়, 
তা৷ হলে স্বচ্ছ কাচটি ঘরের মধ্যে ধরে 
ধারে ঢুকতে থাকলে গোড়ার দিকে 
কাচের ভিতর দিয়ে তাকে স্পষ্ট দেখ৷ 
যেতে থাকবে । কিছুক্ষণ পরে যেই 
না স্ুস্্ সমান্তরাল রেখার পারদ-মগত 
₹শ মেয়েটকে ঢেকে ফেলবে, তখন 
মেয়েটির আবছ! প্রাতাবিম্ব পৃরুষাটিকে 
(চিত্র ১৯০) আবৃত করলেও চোখের দেখায় তেমন 
কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য হবে না। 
অবশেষে কাচের সম্পূর্ণ পারদ-মাথানে। অংশটি যখন পুরুষাটির সামনে এসে 
পড়বে তখন লোকটি আর দেখা সম্ভব নয় এবং ঠিক যেখানে এ লোকাঁট 
দাড়িয়োছল সেখানে মেয়েটির প্রতাবিদ্ব প্রাতফাঁলত হওয়াতে দর্শকের চোঁথে 
পুরুষ মহিলায় রূপান্তরিত হয়েছে মনে হতে বাধ্য। এই মহিলা দলে সময় 
একটি নমস্কারে জীবন্ত প্রমাণ করতেও পারে কারণ দর্শকরা তথন ছায়াটাকে ই 
কায়৷ মনে করে বসেছেন । 
ছোট ছোট গল্পের নকলা এই নখল কৃঠির রহস্তে আভনয় করা চলে। চোর 
যখের ধন লৃটতে যক্ষপুরঠতে ঢুকে ঘড়ার মোহরে হাত ঢুকিয়েছে কি, ধীরে ধীরে 
প্রেতম্ৃতিতে পাঁরণত হয়ে গেল। অবশেষে যখন আবার স্বরূপে পারবতিত হয়ে 
ঘুরে দাড়াল তখন চোরের আলখাল্ল। খুলে ফেলতেই যাদুকরের রূপে ও পারিচ্ছদে 
দেখ! গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে যাছুক্রীড়া শুরু হয়ে গেল। অধূন! নশল কুঠি একটু 
চেহারা! পাণ্টিয়ে মেলায় মেলায় স্থন্দরশদ্দের কঙ্কালে রূপাস্তর করে বেড়াচ্ছে। 
এদের দেখানো খেলায় কাচের চাদরটি এক ন্থুত। পুরু হলেই চলে। কাচ 
নিঃশব্দে সরাতে মেঝেতে “চ্যানেল” করে কাচের তলায় বল্‌-বিয়ারং লাগালে ভাল 





শশী 
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হয়। মুন্সয় মুত্তিকে চিন্ময় করাই হোক, নরকে নারীতে পারিণত করাই হোক 
অথব! তরুণীকে কঙ্কালে রূপাস্তর করাই বল, পারিবর্তন আতিশয় মন্থর ভাবে হলেও 
দর্শকদের দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্রও হেরফের ধরা পড়ে না । লোক বা মুর্ত পান্টাবার 
বেলায় যে-পাশ থেকে কাচাট ঘরের মধ্যে কোনাকুণি ঢুকছে তার উণ্টো দিকের 
দেয়ালের অগ্রভাগের কামরায় পরে যে পারবর্তন হবে সেখানে সেটি রাখতে হয় । 
এই কামরার মেঝেতে খাঁড়র দাগ দেওয়া থাকে যাতে কার্ধকালে ছায়া ও কায়া 
কাচের একই জায়গায় মিশে এক হয়ে পড়ে । মুর্তিকে জীবন্ত করতে কক্ষের 
মধ্যে কাচ আড়াআড়ি রেখে গোপন কাধরায় মূর্তি রাখলে লোকে মৃতিটাই দেখতে 
পায়। এখন কক্ষের মধ্যে কাচের আড়ালে মুতির মত বেশতৃষায় সাজ্জত মানুষটি 
খাড়র দাগে দীড়ালে কাচটি অপসারিত হলেই মৃন্ময় রূপ চৈতন্যময় মানবে 
রূপাস্তারুত হয়ে কক্ষের বাইরে এসে অভিবদন করলে বিন্ময়ের সীমা পারপীম। 
থাকে না। পারদের প্রলেপ ছাড়া, লাধারণ স্বচ্ছ কাচের পাহাথ্যেও এ সব 
খেলা দেখানো চলে। তাতে পেপ্লারের ভূতের বুদ্ধিটাই কাজে লাগাতে 
হয়।"' সে ক্ষেত্রে কক্ষটি স্বল্প আলোকিত করতে হয়। একটি বিজলী বাতি 
দর্শকদের দিক হঠুঁলর ( শেড-এর ) আড়ালে রাখা হয়। কোনও লোক 
কক্ষের চিচ্ছিত স্থানে দীড়াবার পর এ আলোঁটি জেলে দেওয়া হয়। প্রকৃত 
পক্ষে ঠুলির আলোঁটি জলে না । এ আলোর বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের 
গোপন কামরাটির আলো জলে ওঠায় মনে হয় সামনের বিজল" বাতিটাই জ্বলে 
উঠেছে। এ সময় একই সঙ্গে ঘরের স্বল্প আলোকাঁট নিভে যায়। 

দর্পণের বিশ্বয় স্যষ্টিতে মিঃ পেপ্লার এই দুটি খেলাতেই ক্ষান্ত হন নি। মি: 
টবিনের সঙ্গে 'কোবনেট অফ প্রোটিয়া; নামে আরও একটি চমকপ্রদ যাদু ১৮৬৫ 
খুষ্াব্বে লগুন পালটেকানক্‌ মঞ্চে প্রদর্শন করেন। খেলাটিতে দেখা যায় একটি 
আলমার মঞ্চের মধ্যস্থলে অবস্থিত । প্রদর্শক এসে আলমারির সামনের দরজার 
পাল্প! ছুটি খুলে দেখায় যে সেটি সম্পুর্ণ খালি। তবে আলমারির একট ভিতবে 
ম[ঝ বরাবর একট। খুঁটি তলা থেকে উঠে মাথায় গিয়ে ঠেকেছে । এ খাটি 
মাথায় একট দীপাধার থাকে (চিত্র ১৯১)। এ আলোটা অনেকট! আগের 
দনের ঘোড়ার গাঁড়র বাতিদানের মত দেখতে । জনৈক সহকারী বাঁতিটা 
জ্বালিয়ে আলমারির মধ্যে ঘোরাফের] করে বাইরে এসে দরুজ! বন্ধ করে দেয়। এ 
সময় ছু জন দর্শককে মঞ্চে এনে আলমারর দু পাশে ছুটি চেয়ারে বিয়ে দেওয়া 
হয় যাতে তীর পিছন থেকে কেউ এলে বা গেলে দেখতে পান। আলমাঁরর 
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পায়! বেশ খানিকটা উচু কর! ভাল। অন্তথা একটা জলচৌকিতে আলমারি 
বাঁসয়ে খেল! দেখালে চলে । মঞ্চের গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে লোকজনের যাতায়াত 
যে হয় না সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা৷ বিশেষ দরকার। প্রদর্শক এখন আল- 
মারির পাল্ল। ছুটি হাট করে থুলে দেখায় যে সেটি সম্পূর্ণ থাঁল। তার পর স্বয়ং 
আলমাঁরতে ঢুকে দরজা বদ্ধ করে দেয়। একটু পরেই দরজা! খুলে বাইরে ষে 
বোরয়ে আসে সে সম্পূর্ণ আলাদা চেহারার অন্ত একটি লোক। এই ব্যক্তি 
বাইরে এসেই আলমারির কপাট ছুটি খুলে (চিত্র ১৯১) ভিতর শৃন্ত দেখিয়ে 





(চিত্র ১৯১) 


দেয়। দরজ! আবার বন্ধ করে খুলতেই দেখ! যায় দীপাধারের গায়ে ঝুলছে 
একটি নর কঙ্কাল । কঙ্কালটি বাইরে বার করে আলমারি বন্ধ করে দিতে না দিতেই 
স্ন্দরশ এক রমণী দরজ! খুলে বোরয়ে আসে । এবারও কপাট খুলে অভ্যন্তর খালি 
দেখানে। হয়। আবার দরজ| বন্ধ করা মার কপাট খুলে যায়। তখন দেখা যায় 
হাঁপ মৃথে প্রদর্শক দণ্ডায়মান । মঞ্চে উপবিষ্ট দর্শকঘয়কে এবার আলমারির অভ্যন্তরে 
হাত বৃলিয়ে দেখতে দেওয়া হয় যাতে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ বুঝতে পারেন যে আলমারি 
প্রকৃতই সাধারণ আসবাব মাত্র, কোথাও কিছু লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা নেই। 
এই খেলাটি এই গ্রন্থের ণাতন সতাঁনের ঘরের? সঙ্গে সাৃশ্ক থাকলেও উপায়ের 
দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথক ব্যবস্থায় সম্পাঁদত হয়েছে গণ্য হবে। এ খেলায় 
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দপণ ব্যবহার করা হয়েছে। সেকালে যাছু আসবাবে ক্যাস্টার লাগাবার রাঁতি 
প্রচালত ছিল না। তা ছাড়া পালটেক্নিক্‌ মঞ্চের পাটাতনের তলা দর্শকদের কাছে 
উন্মুক্ত থাকায় গোপন সুড়লের সন্দেহ স্বতঃই নিরসন হয়ে যেত। কিন্তু অধুনা 
আলমারির আড়ালে, [পছন থেকে কেউ এলে বা গেলে, দর্শকগণ প্রেক্ষাগার 
থেকে তা দেখতে পান না। স্থতরাং ছু জন দর্শককে [পছনট। লক্ষ্য করতে 
আলমারর ছু ধারে বপান্তে হয়। পাশের নক্সাতে (চিত্র ১৯২) দর্পণ ছুটির 
অবস্থান ও দা পাধারে একন্র হওয়া স্পঞ্ট করে আকা হয়েছে । ফুটাক চিহ্ন 1দয়ে 
পাশের দেয়ালে দপ ণের মিশে যাওয়াও বুঝানো 
হয়েছে । আলমাবর ছবিতেও ভ্রিভূজ রেখায় 
এই একই বিষয় দেখানো হয়েছে । প্রত্যেকটি 
দপণ আলমারর ভিতরের কোণে কজা দিয়ে 
আট! থাকে যাতে দ্পণের পাল্লা! আল্মাির 
মাঝখানে টেনে আন] যায় অথবা ঠেলে পাশের 
দেয্লের সঙ্গে এক করে রাখা যায়। 
আলমাবির অভ্যন্তর ভাগ ও দর্পণ দুটির গিটার 

পণ্চাৎ ভাগ “ওমাল্‌ পেপার” দিয়ে সুদ্ব্ঠ কর! হত। এ যুগে আমরা রঙ ও তুলি 
দিয়ে চৌখুঁপ ঘর কেটে ফুল লতা পাতায় শোভন করতে পাঁর। দর্পন ছুটি 
ত্রিস্তরের তক্তায় চড়িয়ে না নিলে চলে না। দর্পণ ছুটি যখন আলমারির মধ্যে 
এনে, মুক্ত প্রান্ত ছুটি এক করা হয়, তখন এ দীপাধারের খুঁটিটাই সংযোগ স্থল 
হয়ে সেখানটা ঢেকে রাখে । তাই দপণের আস্তত্ব চোখে পড়ে না। বলা বাহুল্য, 
আলমারির পশ্চৎ দিক ও দর্পণ দুটির ঘেরার মধ্যে যে ত্রিকোণ স্থান পাওয়া যায় 
সেখানেই লোক ছু জন কঙ্কালটি নিয়ে আত্মগোপন করে,থাকে । এরা আসে আল- 
মারির পিছনের চোরা পথ দিয়ে । এদের আলমাবিতে ঢোকার আগে এক জন 
সহকারী মঞ্চে এসে আলমারর সামনের দরজা দুটি খুলে, বাতি জালিয়ে, ভিভরে ঢুকে 
ঘোরাফেরা করে বাইরে এসে দূরজ! বন্ধ করে দেয়। সহকারী বাইরে এসে আলমারি 
বন্ধ করে দাড়ালে এ ছু জন লোক পিছনের চোর! দরজ! দিয়ে ভিতরে প্রবেশ 
করে। যাদুকর এ সময় দু জন দর্শককে মঞ্চে আহ্বান করে এনে, তাদের আলমারির 
চার পাশ দেখিয়ে, ছুধারের ছুটি চেয়ারে পাহারায় বাঁসিয়ে দেয়। এর পর আলমারি আরও 
: এক বার খুলে খাল দেখানে! হয়। এ সময় দপপণে প্রাতাবান্বত পাশের দেয়াল 
আলমাবির পশ্চাৎ ভাগ প্রতীয়মান হুয়। ঘাছুকর এখন দরজার একট৷ পালা 
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বন্ধ করে আলমারির মধ্যে ঢুকে অন্য পাল্লাটি বন্ধ করে দেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
উল্টো দিকের পাল্লা খুলে অন্ত জন বোঁরয়ে পড়ে । আর যে লোকটি বার হল তার 
জায়গায় দর্পণের আড়ালে যাদুকর দাড়িয়ে গেল, ফলে দরজ| হাট করে খুলে 
ভিতরটাও খালি দেখানো হয়। অতঃপর কঙ্কাল ও রমণী বেরিয়ে আসার পর 
যাদুকর বাইরে আসার আগে দর্পণ ছুটি আলমাবির ছু পাশের দেয়ালে মিশিয়ে 
রেখে দরজা! খোলার অপেক্ষায় থাকে । এ খেলার জন্ত প্রকৃত নরকঙ্কাল ব্যবহার 


করতে হয়। এই কঙ্কাল ডাক্তারি যার! পড়ে তার্দের কাছ থেকে সংগ্রহ করাই 
ভাল কারণ সেগুলি শোধন করা থাকে। 


লগুন পাঁলটেকাঁনকের মি: থমাস টিন এ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আরও ছুটি 
বৃগান্তকারী বিম্ময় রচনা করেন। সেই খেলা! ছুটি পালটেকানিকে দেখাতে না 
দেখাতে জনৈক এ্যাল্ফ্রেড ইন্গ্নিস্‌ সেগুালির প্রদর্শন স্বত্ব কিনে কর্ণেল স্টোডেয়ার 
ছন্সনামে কতিমান হয়ে ওঠেন। আমরা যেটা! “কাটা মৃণ্ডের, খেলা বলে থাকি 
সেইটাই টাবনের উদ্ভাবিত ভেক্কি। এ খেলাটি এখনও আমাদের দেশের মেলায় 
তাবুর মধ্যে দেখানো হয়। এ খেলাতে তেপায়৷ টোবলের ওপর একট! বার 
ইঞ্চি সমচতুষ্ষোণ বাক থাকে (চিত্র ১৯৩)। টেবিলটিকে মাঝখানে রেখে 
ছুপাশ ও পিছনে একই বর্ণের 
অথব| চিত্র-বাচিত্র পর্দায় ঘিরে 
লামনের দিকটা দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত 
রাখা হয়। এ খেলাতে স্টোডেয়ার 
বাঝ্সটি হাতে ঝুলিয়ে পিচ্জে 
আসতেন । বাঝ্সটি মুল্যবান কাপড়ের 
ঢাঁকীনিতে ঢাকা থাকত। তিনি 
বাক্সটি এনে তেপায়া৷ টোবিলে রেখে 
টাঁকান তুলে পাদ-প্রদীপের কাছে 
এগয়ে এসে নাতি দশর্ঘ বাগ জাল বিস্তার করতেন । তীর বক্তব্যের ভিতরে মিশরের 
মমির উল্লেখ থাকত। কথা বলতে বলতে তিনি বাক্সের সামনের ভালা ধুলে 
অভ্যন্তরে অবাস্থিত মুণ্ডটি দেখাতেন ; পরে ঘোষণা করতেন যে অল্প ক্ষণের জন্ত 
& মৃণ্ডে প্রাণ সঞ্চার করা যায়। স্থতরাঁং টেবিলে রেখে খোলা বাক্সাটির সামনে 
বিড়াবড় করে তানি মন্ত্রো্চারণ করতে থাকতেন । অবশেষে মৃণ্ড চোখ বুলে 
ফেলত, ঠোট নাড়ত কথা বলত ও গান গাইত। 





( চিত্র ১৯৩) 


দপণের যাছু ৪৩৯ 


এ খেলাতেও দু'টি দর্পণ ঘিরে আড়ালের ব্যবস্থা আছে। তেপায়া৷ টেবিলের 
যে পায়াঁটি দর্শকদের দিকে এগিয়ে আছে সেটির ও পিছনের ছু পাশের পায় 
ছুটির ফাকে ছুটি দর্পণ ষাট 'ভাগ্র কোণ করে লাগানো হয়েছে (চিত্র ১৯৩, 
ভান দিকের নক্সা লক্ষণীয়) । ছু পাশে ও পিছনে পর্দা থাকায় দপণের প্রতিবিশ্ব 
পিছন্রেই পর্দা মনে হয়। ন্থতরাঁং দর্শকরা টেবিলের পায়ার ফাক দিয়ে পিছনের 
পর্দী পস্থ দেখছেন ভ্রম করেন। অথচ টোবলের পায়র দণে ঘেরা জায়গায় 
যাছুকরের সহকারী নিঃদংশয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে যথ। নির্দিষ্ট কাজ করার 
অপেক্ষায় থাকে । টেবিলের পাটাতনের মাঝখান কাট! থাকে ও সেই জায়গাট! 
ঢেকেও রাখা হয় ( নঝ্সায় ফুটকি চিহ্ৃ দ্রষ্টব্য) । টেবিলের নশঙ্জেবসে সহকারী 
এই কাট! জায়গার ঢাঁকাটি সরিয়ে, বাক্সের তল! খাসয়ে পূর্ব প্রদর্শিত কাত্রম মুণ্ডটি 
সরিয়ে শিজের মুণ্ডট! বাক্সের মধ্যে গাঁলয়ে আদেশের অপেক্ষায় থাকে । বাঝেে 
রাখা মৃ্ড ও সহকারীর মাথা! রঙের কারচুপিতে এক করে রাখায় শেষ পর্যস্ত 
যে-মবণ্ড চোখ মেলে, ঠোট নাড়ে, কথ! বলে, তা আগের দেখা কাটা মুণ্ডেরই 
মনে হওয়া! কিছু বিচন্ত্র নয় । এ তেপায়া টোবিলটি পর্দার ঘেরার মধ্যে বিশেষ 
স্থানে বসানো দরকার । তিন পাশের পর্দা খাটানো হয় প্রতি কোণ নব্বই 
ভিগ্র রেখে । পর্দাগুলি লম্বায় এক থাকলে চার কোণ থেকে কোনাকুনি 
ছুটি রেখা টানলে যেখানে রেখা ছুটি পার হয়ে যাঁয় সেই মিলন কেন্দ্রে 
টেবিলের মধ্যস্থবল অবস্থিত হলেই কাজ হয়। 

আমাদের দেশে মেলায় দেখানো কাটামৃণ্ড আসল খেলাটির বিম্মযন যথেষ্ট 
হাক্কা করে ফেলেছে । কিন্ত স্ট্োডেয়ারের মত করে দেখাতে ভয়ের কিছু নেই। 
কারণ দপণ লাগানে| থাকলেও তার সামনে দিয়ে চলাফেরা করা যায়। তৰে 
একটা সামার বাইরে দাড়াতে হয় এই মাত্র। দর্পণের সামনাসামনি কোনও 
জিনিস রাখলে তার প্রাভাবিষ্বটি দর্পণ থেকে ঠিক তত দরে দেখ! যায়, 
জানসটি যত দুরে থাকে । এখন জিনিসাট যথাস্থানে রেখে দর্পণটি পঁয়তাল্লিশ 
ভিগ্র ত্বরিয়ে বসালে প্রাতাবিস্বটিও দর্পণের মধ্যে এই একই ডাগ্র সরে 
যায়। দর্পণ ষাট ডিগ্র সারয়ে দিলে প্রাতাবস্বও তত ভাগ্র সরে দীড়ায়। 
এই নিয়মে ছবিতে দুটি পয়তাল্পশ ভাগ্র হেলানো দর্পণ কাঠের তক্তার 
ওপর দাড় করে লাগানো হয়েছে (চিত্র ১৯৪ )। দর্পণ দুটি একই মাপের। 
পিছনের শেষ ছুটি বানু থেকে একটি সরল রেখ! টেনে যদি এক করা হয় 
তা হুলে তক্তাটির সামনের ও পিছনের প্রীত্ত রেখার সমান্তরাল হবে। দর্পণের 


৪৪৯ যাছু বিজ্ঞান 


হেলানেো! অংশ দুটির তলদেশ প্রসারত করলে এ তক্ত! চার ভাগে বিভক্ত হয়। 
পাশের যে ছুটি অংশ কাল রঙে ঢাকা হয়েছে সেখানে কিন থাকলে দর্শকরা 
প্রেক্ষাগার থেকে তার প্রাতাবদ্ব দেখতে পাবেন। কিন্তু সামনের সাদা অংশে 
িছু থাকলে তা দ্বেখা যাবে না। কাল রঙেব মধ্যে যে সাদা রেখা টানা 
হয়েছে সেখানে ছু পাশের পর্দা টাঙ্গানো হবে। 
দপণে প্রাতিবিষ্ব উদ্টে পড়ে বলে আশপাশের পদ্ণর 
চিত্রিত অংশ যেন এমন না হয় যে তার সোজ৷ 
উন্টো কিছু থাকে, তা হলে সে পর্দা অচঙ্গ। 

দ্পণের এই বিশেষত্ব সম্বদ্ধে সচেতন থাকলে 
কাট মুগ্ডের খেলা দেখাতে পদ্ার ঘেরার মধ্যে 
সামনের খোল! পথ দিয়ে অনায়াসেই যাতায়াত কর! 
যায়। এই ভাবে চলে ফিরে এ খেল! দেখালে খেলাটির চমৎকাত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি 
পায়। অনড় অচল স্থায়ী অবস্থায় দেখালে একটা কিছু কারসাজি করা আছে 
মনে হওয়া স্বাভাবক। খেল! দেখাবার স্বচ্ছন্দ ও স্বাভা বক স্ফতি ব্যাহত হলে 
চটকদার চমকও ফিকে হয়ে পড়ে । মেলায় দেখানো কাটা মু্ডের খেলাটি তারই 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

লগ্ন পিটেকনিকের পৃবৌক্ত দুটি উর্বর মস্তি থেকে এ একই সময় আরও 
একটা খেল! উদ্ভাবিত হয়। স্্োভেয়ার খেলাটির নাম দিয়েছিলেন ভারতীয় 
পেটরার খেলা । পর্ধটকদের প্রাতব্দেনে ভারতীয় পেটরার যে-স্থখ্যাতি ম্যুরোপের 
যাদুকরমগ্ুলন ও বিদগ্ধ জনগণের বিস্ময়ের বিষয় হয়ে উঠোছল তা পেপ্লার ও 
টবিনের তৈরশী পেটরার খেল! কি উপায়ের বিচারে, কি প্রদশনের অভিনবত্তের 
দিক দিয়ে সমতুলা হতে পারে না। ইংলগ্তের পদ্ধততে দর্পণের প্রাতাবিশ্থন 
কাজে লাগয়ে খেলাটি দেখানো! হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের কাঞ্চর পেটরায় দর্পণ 
তো! হ্বরের কথা, কোনও চোরা কামরার বাবস্থাই নেই। স্টোডেয়ারের দেখানো 
খেলার বর্ণনা অপ্রাসঙ্জিক হবে না আশা কারি। রজ্মঞ্চের পর্দা অপসারিত হলে 
সহকারীর একট। বড়সড় জলচৌচিতে চাঁপিয়ে বেতের একটা পেটরা এনে 
রাখে । জলচৌিটা এক পাক ঘ্বারিয়ে দেখিয়ে দেওয়া! হয়, পেটরার পিছনে কিছু 
লুকানো নেই বুঝাতে । স্টোডেয়ার এসে পেটরাটি সামনের দিকে শুইয়ে ভালাি 
তুলে দেখাতেন প্টরাটিও খাঁলি। অভ্যন্তরে হাত বুলিয়ে শুন্ততা সন্ধে সকলকে 
প্রমাণ দিয়ে দিতেন । প্রকৃতপক্ষে খেলার শ্তরুতে ও শেষে যাদুকর কারসাজি 





(চিত্র ১৯৪) 


দপণের যাছু ৪৪১ 


গোপন থাকাই বাঞ্চনীয় । এবার এক জন স্ন্দরীকে টেনে হিচড়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি 
করতে করতে মঞ্চে টেনে আনা হত ও তার চোখ বেঁধে জলচৌির কাছে দাড় 
কারয়ে দেওয়া হত। স্রোডেয়ার এখন ডান দিকের উইংসের কাছে গিয়ে তরবারি 
আনার জন্য ঠাক পাঁড়তে থাকতেন। ওদিকে চোঁখ-বাঁধা সহকার্রিশশ ইত্যবসরে 
কমাল খুলে বিপরশত দিকের উইংস দিয়ে মঞ্চ ছেড়ে চলে যে*। তরবারি 
পেয়ে স্টোডেয়ার ঘরে দাড়াতেই তরুণীকে না দেখে তাকে ধরে আনার হুকুম জারা 
করতেন । তখন ছু জন সহকারী চোখ-বাঁধা অবস্থায় তরুণীকে ধরে এনে পেটরার 
মধ্যে শুইয়ে দিত। স্টেডেয়ার পেটরার ডালা বন্ধ করে বাইরে থেকে পেটরার 
মধ্যে এলোপাতাড়ি তরবারি চালিয়ে পেটরা এফোড় ওফোড় করতেন । প্রত্যেক 
বার ত্রবার খুলে আনতে দেখা যেত ফলা রক্তাক্ত হয়ে পন্ডেছে। 
যাদুকর পেটরাটির ডাল! খুলে ধরলে; জনৈক সহকারণ সেটি পাশ ফিরিয়ে 
শুইয়ে দিলে দেখা যেত পেটরাটিতে কেউ নেই, কিছুই দেখা যাচ্ছে না 
(চিত্র ১৯৩ )। ইংলগ্ের মত নগতিবাঁগশশ দেশে, যেখানে পশুরেশ নিবারণ 
আইন বলবৎ, সেখানে এ হেন নারী নিষধাতন দর্শকরা সহা করতেন শীনবঙ্কুশঃ 
কবয়ঃ, নিয়মের ক্ষেত্র যাদুকরদের ক্রীড়াতেও প্রসারিত ছিল ক? ভারতের 
প্রখ্যাত পেটরার খেলাটি আজও এদেশের মাঠে মঃদানে দেখানো হয়। আমরা 
দেখে দেখে খেলাটির যথোপযুক্ত মর্যাদা দিই না। তা ছাড়া যাছুতে অঘটন 
ঘটবে জেনেশুনেই আমরা আসরের মজ। লুটি। ন্থতরাঁং বাঁশের বা বেতের 
আয়ত বাঁপিতে, জালে-পোরা ছেলেকে ঢুকিয়ে, ঢাঁকানি চাপা দিয়ে, প্রথম 
ক্ষেপে শুন্ত জালের থালটা! টেনে বার করে ফেল! হুয়। তার পর যাদুকর 
স্বয়ং শরীরের অধোভাগ এ ঝাঁপিতে ঢুকিয়ে বুঝিয়ে দেয় ঘে সোঁট খালি। 
পরে এ ঝাপর কান! এক হাত দিয়ে ধরে সেটা এপাশ ওপাশ করে 
সকল সন্দেহের অবসান ঘটায় যে ঝাপতে কোনও ভাবী জিনিসই নেই। 
অতঃপর আতরিক্ত চমকের উদ্দেশ্তে কোথাও কোথাও এ ঝাঁপি তরবারি দিয়ে 
খোঁচানোও হয়। খেলার শেষ অঙ্কে কোথাও এ ছেলেটিই ঝাপি থেকেই 
বোরয়ে আসে, আবার কোথাও দর্শকদের চক্রাকার ঝেষ্টন-ব্যহ ভেদ করে প্রদর্শন 
ক্ষেত্রে দেখ! দেয়। 

তারতাঁয় পেটরার খেলার উপায়টি দর্পণ গ্রসঙ্গে সান্নীবিষ্ট করা চলে না। 
কারণ তাতে দর্পণ ব্যবহার করা হয় না। প্রসঙ্গত:, আমোরকার বিশিষ্ট যাছুকর, 
ভাজিল, কলিকাতার এস্প্র্যানেড ময়দানে এই খেলাটি দেখে তার সহধমিনশী ও 
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সহকািণণ শ্রীমতী ভুলিকে বলেছিলেন, “এদের খেলা দেখার পর আমরা যে 
ভারতাঁয় “বাস্কেট ট্রিক্টা, দেখাই সেটা বাতিল করতে বাধ্য । এরা আমাদের 
চেয়ে অনেক উচু দরের খেল! দেখায় । আমরা যা দোখয়েছি, তাতে এখন লজ্জ। 
বোধ করছি।” নিজেদের সম্পদে গৌরব বোধ করতে অতুলনীয় এই ভারতগয় 
পেটরার বর্ণনা এখানে তুলনামূলক ভাবে উল্লেখ মাত্র কর! হয়েছে । 

স্টোডেয়রের দেখানো খেলাটির চৌক পেটবাটির অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ফুট খানেক 
কিন্ত প্রস্থে প্রায় ছিগুণ হওয়া আবশ্তক। চৌকির পাটাতন এক ইঞ্চি পুক 
তক্তাতে তৈরশ হলেই চলে। আর পাটাতনের তলায় পায়ার সঙ্গে জুড়ে যে 
বাটামের ঘের দিতে হয় সেটি ইঞ্চি তিনের বেশ চওড়া না করাই ভাল। চৌকির 
পায়া অন্ততঃ ফুট দেড়েক উচু করে ক্যান্টার লাগালে আনা-নেওয়! সহজ হতে 
পারে। বেতের তৈরী পেটরাটি সহকারী বা সহকারিণীর মাপ অন্রসারে সামান্য 
স্থান ছাড় রেখে করলেই হয়। তবে খাড়াইটা বেশ খাঁনিকট। বেশী করতে হয় । 
( ছাবতে ফুট1ক চিহ্ন দ্রষ্টবা, চিত্র ১৯৫ )। কারণ পেটরার মধ্যে এক খণ্ড দপণ 
লাগাতে হয়। দরপণাটর যে পাশে ক্জ। লাগানো৷ থাকে, ডালাটির কর্ভাও 
সোদকেই লাগাতে হুয়। কজ্জার বিপরীত দিকের দর্পণের প্রান্তটি পেটরার 
পিছনের অংশে ঝুলে থাকে । এটি ঝুলানো থাকলেও আটকে রাখার ব্যবস্থা 
থাকে যাতে গোড়ার দিকে ভিতর্টায় হাত ঢুকিয়ে খালি দেখানো যায়। 
পেটন্নাটির তলদেশ সামনের দিকে কজায় আটকানো থাকে । ফলে, লোকের 
ভারে এ অংশ চৌকিতে পড়ে থাকে । তখন পেটরাঁটি পাশ ফিরিয়ে ভালা খুলে 
দেখালে দপণের প্রতিবিদ্বনে তলদেশ রয়েছে দেখা যায়। দপণের পতনের শব্দ 
রোধ করতে সহকারী বা সহকারণ দর্পণটি অর্গল মুক্ত করে আস্তে আস্তে 
নামিয়ে নেয় এবং দরকার হলে তুলেও দেয়। 

মঞ্চমায়ার আসবাব প্রস্তুত করার যে সব বিদেশী নক্সা পাওয়া যায় তাতে যে 
মাপ দেওয়া থাকে সেই আকারের সামগ্রী তৈরী করার পরু দেখা যাঁয় ষে 
আসবাবগ্জলি আমাদের দেশের সহকারী বা সহকারিণীর আয়তনের অনেক বেশী 
বড় হয়েছে । এরকম হবার কারণ হচ্ছে সে দেশের লোকজন আমাদের চেয়েও 
বেশ খানিকটা দশাসই লম্বা চওড়া । যাদুর আসবাৰ তৈর? 
করতে প্রয়োজনের আতাবিক্ত একটুও স্থান রাখা ভাল নয়। স্থতরাং 
প্রত্যেকেরই নিজের ব্যবহার্য মানুষ, জীব বা সামগ্রীর অনুপাতে আধারগুলি তৈর? 
করাই শ্রেয়। 


দপ পের যাছু ৪৪৩ 


বন্দিনীর পেটরা থেকে তিরোধান ও প্রেক্ষাগারে আবভীব করার ফন্দি! 
হচ্ছে একই শারশীরক গঠনের, হুবন্থ একই সঙ্ায় সাঁজ্জতা, ছু জন সহকারিণীর 
যোগসাজশে 'হ্থুসম্পন্ন হয়। প্রথমা সহকািণীকে মঞ্চে এনে দর্শকদের সম্মুখে 
চোখ বাঁধা হতে থাকলে সবাই তার মুখের আঁদল ও চেহারা দেখে নেন। পরে 
সে মঞ্চাভ্যস্তরে পালিয়ে গেলে তাকেই চোখ বেঁধে ধরাঁধার করে ফিরিয়ে আনা 
হয় না। এ সময় কালক্ষেপ না করে দ্বিতীয়! সহকারিণীকে পেটরায় পুরে ফেলা 





হয়। ধ্বন্তাধ্বান্তি করতে করতে পরের বার যে চোখ-ম্বখ ঢাক! রমণীকে আনা 
হুল সেই হচ্ছে একই রকম দেখতে দ্বিতীয়া সহকারিণী। যাদুক্রড়ায় যখন এক 
জনের বদলে অন্য আর এক জনকে দেখাবার দরকার হয় তখন এই ব্যবস্থাই 
নির্ভরযোগ্য । মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ চোখ, ম্বখ, নাক, গাল, চুল, জর, মান্থষের 
আকিম্মরণীয় পারচয়ের স্বাক্ষর বহন করে। প্রথম বার যাকে এক নজরও দেখা 
হয়েছে, তাকেই অবশেষে উপস্থিত করলে চিনতে ভুল হয় না। আগের ও 
শেষের মাঝখানে চোখ মুখ ঢাকা একই আকারের অন্য লোক সেই ফাকে 
পার পেয়ে যায়। 

দ্পণের প্রাতীবিষ্বন কাজে লাঁগয়ে অতঃপর অনেক যাছ্ক্রীড়াই তৈর* 
হয়েছে। তার মধ্যে খালি বাক্স থেকে অঢেল খেলনা বা ফুল ও কাপড় বার 
করা আর একটি খেলা । এই বাস্সতেও কোনাকুনি দর্পণ লাগানে! থাকে 
(চিত্র ১৯৬)। এই বাকের দ্ণণও সামনের দিকে ওপরের কোণ থেকে তলার 
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দিকে ভিতরের কোণের সঙ্গে হেলানে! থাকে (ছবিতে ফুটাকি চিহ্ন ত্ষ্টব্য )। 
বাক্সের সামনের ভালাটি নীচের দিকে কজ্জার বশে খুলবে। আর & দর্পণের 
আড়ালে রাখা সামগ্রী গালি বাঝ্সটির ওপরের খানিকটা অংশ ছেড়ে যে ভালা কজ 
দিয়ে লাগানো থাকে সেখান থেকে বার 
করে আনা হয়। এই বাঁকে দর্পণ লাগাতে 
ছু পাশের দেয়ালে খাজ কেটে তার মধ্যে 
দপণ ঢুাকয়ে দিতে হয়। বাকের অভ্যস্ত 
ডোরাকাট। থাকলে দপণের প্রাতীবিশ্ব 
পিছনের দেয়াল পর্যস্ত দেখা যাচ্ছে মনে 
হয়। এক রঙের করলে তত্ট! দষ্টি ভ্রম 
সম্ভব নয়। 

এই প্রসঙ্গে থমাস্‌ টাবনের পেটরার 
যেদিকে দর্পণ কক্জায় আবদ্ধ, ডালাটির 
কব্জাও সোঁদকে লাগানো থাকে । আমার 
মতে এট] বাধ সঙ্গত ভাবে লাগানে। হয়নি । তবে সেকালের মঞ্চের আলো 
আজকের মত জোরাল ছিল না বলেই বক্ষা। একালের নিশ্রদীপ প্রেক্ষাগারে 
বসে আলোকোঁজ্জল মঞ্চে এ পেটরার ডালা নীচের দিক থেকে ওপরের 
দিকে ওঠাতে থাকলে নির্ঘাত দর্শকরা ডালার প্রতিবিদ্বটা দেখে ফেলবেন । এই 
যুক্তিতে পরের বাক্সটির সামনের দরজা! ওপর থেকে খুলে তলায় ঝুলিয়ে ফেলার 
ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। 

খালি বাক্স বা আধার থেকে সামগ্রী আহরণ করে দেখাতে বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য রাখ! দরকার যে যত জিনিস বার করে হবে তা দেখে দর্শকের ঘেন মনে 
হয় যে এটুকু পাত্র থেকে যা বোরয়েছে তা আবার তাতে ভতি করা অসম্ভব । 
উৎপর্ন দ্রব্যের আয়তনের তুলনায় আধারের স্থানাভাব ঘটাতে অধুনা রবারের তৈরী 
ফাপা লেবু, আপেল, গাজর, বাঁধাকপি, পাউকুটি, ছুধের-বোতল, বখআরের-বোতল 
মায় পালক ছাড়ানে মুগি প্রভীতি বিদেশের যাছ-বিপণণীতে পাওয়া যায়। চার বুগ 
আগে স্প্রিং দিয়ে কপি গাজর প্রভৃতি সংকোচনশীল করা হত। এগ্ালিই এ সব 
খেলায় ব্যবছার কর! বৃক্তিযুক্ত। রবারের জিনিস গ্রীম্ম প্রধান দেশে চৈত্র 
বৈশাখের তাপে গলে যায়। শীতল জায়গায় অথবা হিমাধারে ওগুলো৷ রাখলে 
শত্র নষ্ট হয় না। 





( চিত্র ১৯৬) 


দপণের যাছু ৪৪€ 


দপণ ব্যবহারের একই রীতিতে আরও ছু তিনটি মঞ্চমায়া দেখানে! হয়। 
একটি হচ্ছে মৎস্য-কন্যা। অপরটি মাকড়সা দেহে নার মৃণ্ড। নাগ-কন্তা, 
মৎস্ত-নারী, মাকড়-ললনা| ও তরবারিতে রক্ষিত ছন্-শির খেলাগালিতে পুর্বোক্ত 
পেটরার নিয়মে সামনের প্রান্ত ওপরে রেখে বিপরীত প্রাস্ত নীচের কোণে 
হেলানো৷ পঁয়তাল্িশ ভাগ্র কোনাকুনি দপপপণের সাহায্েই তৈরী হয়। প্রথমোক্ত 
থেলা তিনটি ক্ষেত্রে দর্পণের আড়ালে নাবীদেহ গোপন থাকে । কেবল মাথাটিই 
দ্পণের ওপরের কিনারায় উঠিয়ে রাখা হয়। এ কিনারা যাঁতে কারও চোখে না 
পড়ে সেজন্য সেখানকার সমস্ত অংশ সাপ বা মাছ অথবা মাকড়সার দেহাংশ ও প্রত্যঙ্গ 
ছড়িয়ে ঢেকে দেওয়া! হয়। ফলে, দপণে সেগুলির যে প্রততাবিদ্ব পড়ে তা সামনে 
থেকে দেখার ব।ইরে সরে যায়। উদাহরণ স্বরূপ চেয়ারের হাঁতলে ছুটি সমান্তরাল 
তরবারি রেখে তার ওপর ছিন্ন শির স্থাপনের চমকটি (চিত্র ১৯৭) লেখায় 
ও রেখায় বর্ণনা করলে বিষয়টি সহজেই বোধগমা 
হবে। ছবিতে যা দেখা যাচ্ছে তাতে মৃশ্টি তরবারি 
ছুটির ওপর রাখতে সামনের তরবারিতে দপণের 
ওপরের কিনারা এসে ঠেকেছে আর তছিপরত 
কিনাধাটি চেয়ারের বসবার ও ঠেসান দেবার সংযোগে 
ঠোঁকয়ে সেখানে পঁয়তাল্িশ ভি'গ্র অবস্থায় হেলিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। ফলে এঁ দপপণে বসবার আসনের 
নক্সা প্রাতাবশ্বিত হয়ে দেখাচ্ছে ঠেসান দেওয়ার 
মত। যেহেতু বসবার ও ঠেসান দেবার স্থান ছুটি 
একই বকম দেখতে, প্রতভীবম্ব লেখানে দৃ্তি বিভ্রম স্যটি করে। দ্বিতীয় তরবারি 
দেওয়ার উদ্দেশ্ট, দর্শকদের বৃঝানে। যে ছুটি তরবারির ফাঁদে রাখা ছাড়া ধড়হীন মৃত 
শ্বিতিশগল থাকতে পাবে না । ঘযাদ্বুতে এই সামান্য সাধারণ কাগুজ্ঞান না দেখালে 
যাদুর মাহাত্মা খর্ব হয়। পরের ছবি (চিত্র ১৯৮) লক্ষা করলেই বৃঝা যায় 
যে মেয়েটি কেমন অনায়াসে আসন পিভি হয়ে চেয়ারের আসনের তলার ফোকবে 
নিম্াঙ্গ গাঁলয়ে ভধ্বাঙ্গ দর্পণের পিছনে রেখে. চেয়ারের হাতলের কাঁছে সামনের 
তরবাঁরর ওপর মাথা বার করে রেখেছে । মৎ্সা-কন্তা মাকড়-ললন ইত্যাদর 
বেলায় চেয়ারের বদলে আয়ত চতুষ্কোণ একটি ড!লাহণন বাক্সের মুখে একটা ঘন 
বৃনটের দাঁড়র জাল দিয়ে ঢেকে ফেলা! হয়। এবার বাক্সটির নীচের অভ্যন্তর থেকে 
এক খণ্ড দপণ, পূর্বোক্ত চেয়ারের ন্যায়, পঁয়তাল্পিশ [ডাগ্র কোণ করে জালের 
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মাঝ বরাবর ওপরের প্রাস্তটি ঠোকয়ে দেওয়। হয়। এই দর্পণের আড়ালে বালক 
বা বালিকার অবয়ব গোপন থাকে ৷ দর্পণের পিছনে পা গুটিয়ে বসে, মাথাটা 
ঘর্পণের বাইরে জালের ফাঁকে তুলে রাখলেই ধড়হীন মুণ্ডটি দেখ! যায়। বলা 
বাহ্‌ল্য, প| মুড়ে বসার জন্ত বাক্সাঁটর তলায় অবশ্যই জায়গ। করা দরকার । 

স্টোডেয়ারের দেখাঁনে! ভারতীর পেটরার উন্নীত বিধান করে “তরবারি পন্দবক, 
খেলাটি তৈরী হয়। এটও পাশ্চাত্যের -খেলা। ছোট বেলায় আমি সাকাসে 
খেলাটি দেখেছি। আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত ছোট 
একটি বাক্সে স্থলা্গনী এক রমণীকে ঢোকানে 
হয়। তার পর সামনের দবরুজা৷ বন্ধ করে মাথায় 
ঢাকনি এটে বাঝ্সট বন্ধ করা হয়। এর পরে প্রায় 
ডজন খানেক তরবারি বাক্সা্টর চারদিকের দেয়াল 
ভেদ করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এ খেলাতে দপণ 
লাগানো হয় না। ম্থতরাং এই নিবন্ধের আলোচনার 
আওতায় আসে না। তবু কৌতুহল নিবৃত্ত করতে 
বল! ভাল যে তববাঁরিগুলি নমনশয় পাতে তৈরী হওয়ায় 
ভিতরে বসে বূমণী তরবারর ভগ! পার করেও যেমন 
দেয়, নিজের শরর্টাঁও বাঁচিয়ে তরবাব বাকিয়ে দবতে থাকে ৷ ভিতরটা অন্ধকার 
থাকায় দেয়ালের তরবারি প্রবেশের ও নির্গমনের ফুটা বাইরের আলোতে স্পষ্ট 
দেখা! যাঁয় বলেই বন্দিনন রমণীর পক্ষে কাজটা 
অনায়াসেই করা সম্ভব হয়। 

পরবর্তীকালে আমোরিকার যাঁছুকর ব্ল্য।ক- 
ষ্টোন প্রোটিয়াস্‌ কেবিনেটের মঙলবট] তরবারি 
সিন্দৃকে লাঁগয়ে দুটি আতাবক্ত চমক যুক্ত 
করেন। এই শিন্থৃকের ছু পাশের দেয়ালে দু'টি 
দর্পণ লাগানো থাকে। দর্পণ দুটির সামনের, 
প্রান্ত পিছনের কব্জায় দয়জার পাল্লার মত ভর 
করে সিন্দুকের মাঝখানে এসে মিলিত হয়। (চিত্র ৯৯৯) 
&' মিলন রেখা আড়াল করতে 'িন্দ্বকের ওপর থেকে তলা ফুঁড়ে বর্শা 
ঢুকিয়ে রাখা হয় (চিত্র ১৯৯)। কিন্ত এই সিন্দুকে বন্দীর পক্ষে এদকের 
ফোকর থেকে উদ্ট! দিকের ফোকর গালিয়ে তরবারি পার করা সম্ভব 





' চিত্র ১৯৮) 
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শয়। সুতরাং প্রদর্শককেই আন্দাজে দে কর্মীট সারতে হয়। ঘে ছুটি 
আতারক্ত চমক এই সিন্ুকে দেখানো যায় তীর প্রথমটি হচ্ছে তরবারি 
িন্দ্রকে বিধিয়ে সামনের কপাট ছুটি খুলে দেখানো যাঁয় যে ভিতরে 
কোনও লোকই নেই, অর্থাৎ বন্দী উধাও হয়েছে । তখন শুধু বর্শা ও তব্বারির 
ংশ বিশেষ দৃষ্টি গোচর হয়, ছাবতে তাই দেখানে। হয়েছে । 1ছতীয় চমক 
তখনই হয়, যখন দরজ। বন্ধ করে তরবারি ও বর্শা খুলে নেওয়া হয়। এবার সিন্দুক 
খুলতেই বন্দী তার ভিতর থেকে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে পড়ে । ক্যাস্টার লাগনো]। 
এই সিন্দুক, গোড়াতে ও মাঝে তরবারি গেঁথে এবং শেষে তরবারি খুলে, 
ঘুরিয়ে দেখাবার ফলে বন্দর অস্তর্ধান প্রকৃতপক্ষেই চমকপ্রদ । এই সিন্দুকের 
'ওলাটি খেলাঘরের ঘ্নখর মত তৈরী কর! দরকার যাতে আসন-পিড়ি 
হয়ে বসা ঘায়। 
ম্ষংক বা 1ছন্র-শির, ্রেলা বা তরখাবিতে রাখা কাটা মৃণ্ড (নিম্াজ-হহীন। 
নার), সঙগ?ত-মুখরা 1কন্গরী-বদন প্রমুখ দপণের কারসাজিতে নিম্পন্ন শাণা 
প্রকারের বিন্ময় একদা বহুল প্রচলিত হয়েছিল। যাঁুকরগণ লিজেরাই এ সব 
[বশ্য়ের ব্যাখ্যা সবিস্তারে ও সাঁচাত্রত ভাবে পত্র পান্রকায় প্রকাশ করেছিল। 
ফলে, এ লব খেলার কদর ক্রমে হ্রাস পেয়ে যায়। ঠিক এই সময় “এাডোমে, 
নামে কটিদেশ পর্যস্ত জীবন্ত যুবতণ মৃতি পাশ্চাত্য দেশের জনগণের মনে গভীর 
কৌতুহল ও কৌতুকের তুফান ছুটিয়েছিল 
(চিত্র ২০০)। শীর্ণ একটি স্তম্ভের ওপর 
মুতি রাখার মত চতুষ্কোণ চত্বরে গ্রীসদেশীয় 
বশণার বেষ্টনীর মধ্যে আবক্ষ ন্ুন্দরীকে 
দেখানো হত। চার দ্রিক থেকেই দর্শকরা 
যাতে হুবতশকে দেখতে পান স্জেন্ত স্তটি 
দুজন লোক ঘোরাতে থাকত। এটাই হচ্ছে 
এযাডোমে। সকলেরই বিল্ময় মেয়েটির অধোভাগ 
কোথায় গেল। প্রায় চার যুগ আগে ইংলগ্ে 
বেলুন-বিহারিনী নিয্বাজহীনা এক রমণী 
অনেক মঞ্চে দেখানো হয়োছল। সেই 
বেলুন-বিহারিণর মত দুর্ঘটনায় যুগল চরণ-হীনা হয়ে কোনও ফন্দিবাজে র 
চালাকতে যেমন সে বিশ্বের বিস্ময় হয়ে উঠোঁছল, এযাডোমেও কি তাই? না, 
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এ্যাভোমেতে দর্পণ ব্যবহ্ৃত হয়েছে । তাও শুধু চত্বরের খাজে । আসলে ছোট 
খাট পঞ্চদরশশীকে হাটু বৃকে ঠোকয়ে এ স্তগুটির 'ওপর বসানো হয়েছে। বেশবাস 
ফাপিয়ে, রডের সাহায্যে পঞ্চদশণীকে বিংশোত্তরী করে ফেলা হয়। এই জীবস্ত 
আবক্ষ মতি দর্শকদের সঙ্গে চটুল গ্রশ্থোত্তর ও সঙ্গীতাদি শুনিয়ে দার্ধাদন জনগণকে 
বমোহুত করোছল। আমাদের দেশে এ খেলাটি এখন মেলায় দেখালে 
নতুন একট] কিছু দেখে লোকে যাছুর প্রতি আকুষ্ট হবে আশা করা যায়। 

এযাডোমের পর কয়েক যুগ দপণ-পহায় যাদুক্রীড়। বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে 
মিঃ উইলিআমূ রাবনূপন্, পরবর্তীকালে চুংলিং-স্থ্য ছন্মনামে বিশ্বাবখ্যাত, 
দর্পণ ব্যবহারের নতুন কায়দা] বার করেন। এ খেল|টর নাম স্্রোবেকা 
ইলিউশান। জলচৌির ওপর একটা তক্তপোশ রেখে মশারি ঝুলিয়ে দেওয়া 
হুত। মশাবির সামনের দিকট! পর্দার মত এক পাশে সরিয়ে এক জন রমণণীকে 
তক্তাপোশে হাত-পা বেঁধে শুইয়ে দেওয়া হত। ছু জন দর্শক মশারির পিছনে 
দু পাশে পাহারায় বসে থাকতেন । সামনের পর্দা টেনে দিতেই একট। ভার) 
জাঁনস পড়ার শব্দ শোনা যেত। তৎক্ষণাৎ পর্দা সরালেই দেখা যেত যে 
তক্তপোঁশের পাটাতন জলচৌকতে পড়ে আছে আর সেই পাটাতনটি যে-ফ্রেমে 
লাগানো ছিল সেটা কোনাকুনি হয়ে হেলে রয়েছে । ফ্রেমের ফাক দিয়ে পছনের 
পর্দা স্পষ্ট দেখা গেলেও বন্দিনঠকে দেখা যাচ্ছে না। এ খেলায় যে তক্তাটি জল- 
চৌকিতে পাঁতত দেখা যায় সেটি গোড়ার দিকে তক্তপোশের পাট(তনের তলায় 
লাগিয়ে দর্পণটিকে ঢেকে রাখা হয়েছিল। এই পৃথক এক খণ্ড তক্তা এ ফ্রেমে 
্পরি-ক্রিপ দিয়ে আটকে রাখা হয়। বান্দনীীর হাতের কাছে এ ক্লিপ খোলার 
বৌতামটি থাকে । যথাসময়ে বোতাম টিপলেই তক্তাটি খসে পড়ে যায় ও দপ ণটির 
আবরণ ঘৃচে ঘায়। বান্দনীকে পাটাতনের পিছনের অংশে বেঁধে বাখা হয়। 
ফলে তক্তপোশের ফ্রেমটি বান্দনশর ভারে পিছনের দিকে ঝুলে পড়ে। এই 
ফ্রেমটি, তক্তপোশের কাঠামো থেকে আলাদা করার জন্য যে ছিটাকনী থাকে 
সেটিও বান্দনন অন্ত হাতে খুলে দেয়। ফ্রেমটি খাড়া হয়ে যাতে না দাঁড়িয়ে পড়ে, 
এবং পয়তাল্লশ াঁগ্র কোণ হয়ে পড়ে এবং পঁয়তাল্লিশ ভাগ্র কোণ হয়ে যাতে 
থাকে, তার জন্ত ফ্রেমটিকে আটকাবার ব্যবস্থাও কর! হয়। কপিকলের সাহায্যে 
ফ্রেমি ঘ্বরাবার ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ উপায়। ফ্রেমটি যখন এই অবস্থায় স্থির হয়ে থাকে 
তখন মশারর চাল গ্রাতাবাদ্বত হয়ে পশ্চাতের পর্দা বলে যে ভ্রম হয় তাতে 
বান্দনীর দেখা না পেয়ে যাছকরদের কাতিত্বে সকলে চমত্কৃত হুন। 


দপণের যাছু ৪৯ 


চাং-লিং-স্থ্যর দর্পণ সম্বীলত অন্ত দুটি খেলার একটি হচ্ছে “'আর্বার্‌” বা 
কুপ্তবন ও “বার্থ অফ নেশান্স্' বা জাতিপুর্জের উদ্ভব। প্রথম খেলাটি নীল 
কুঠির স্থসংস্কৃত সংস্করণ ৷ কুঞ্তবন খেলায় কুঞ্জবনের খাল বেঞ্ে হঠাৎ প্রেমিক 
বগলের আবির্ভীব ঘটানো হয়। জাতিপুঞ্জের উত্তৰ খেলাটিও ছিন্ন-শরের নবীন 
বূপ। এ খেলাতে স্বল কলেজে ব্যবহৃত দীড়ানো ভূ-গোলকের ন্তায় আতকায় 
গোলক তিন পাশে টাঙ্গানো পর্দার ঘেরার মধ্যে অবস্থিত দেখা যায়। গোলকটির 
সামনে একটি দরজা খুলে ভিতরট1 খালি দেখানো হয়। এর পর এক গোছ! দেশ- 
বিদেশের জাতশয পতাকা থেকে একটির পর আর একটি নির্ধাচন করিয়ে পতাকাটি 
গোঁলকের শীর্ষের পতাকাদণ্ডে টাঙ্গয়ে দেওয়৷ মাত্র এক জোড়া সেই দেশের 
জাতীয় পোষাক পাঁরাহত নরনারণী দরজা খুলে বাইরে এসে দেখা দেয় । এভাবে 
বেশ কয়েক জোড়া নান দেশের লোৌক এ গোলক থেকে পতাকা অনগসাবে বোরিয়ে 
মঞ্চে সার বেধে দীড়ালে দৃশ্যটা কেমন হয় মনশ্চম্ষে কল্পনা করাই ভাল, কারণ 
আজ এ খেল! দেখাবার যাদুকর কোথায়? গোলকটি মঞ্চের মাঝখানে তিন পাশ 
থেকে পর্দা দিয়ে ছিন্নশির খেলার রীতিতে ঘেরা খাকে। এ একই খেলার 
নিয়মে দ্পণ ছুটি গোলকের পিছনের কোণ থেকে এসে গোলকটির সঙ্গে যেখানে 
মিশে যায়, দপ্পণের সে স্থানটি গোলক ও তার দীড়ের আন্দাজে কেটে রাখা হয়। 
ফলে গোলকটির পিছন থেকে দ্বিতীয় দরজা দিয়ে যে কেউ গোলকে ঢুকতে ও 
বার হতে পারে । পতাকা-দণ্ডের পতাকা দেখে স্ইে দেশবাসীর বেশ-বাসে 
বগল মুতি সামনের দরজা দিয়ে বোঁরয়ে ঘখন অভিবাদন করে তখন আশ্চর্য না হয়ে 
উপায় থাকে না । তার পর এ গোঁলকের যা আয়তন তার অভ্যন্তর থেকে যখন 
পাঁচ ছ জোড়া নর-নারশ বোরিয়ে আমে তখন চমকট। চরমে ওঠে । গোলকের 
আয়তন দেখে তার উদরে এক জোড়ার বেশী নর-নারী থাকার স্থান প্ররুত পক্ষেই 
অপভ্তব। কিন্ত পিছনের দিক থেকে গোলকের মধ্যে বার বার এক এক জোড়া 
লোক আপতে পারে কে এমন অসম্ভব সম্ভাবনা অনুমান করবে, বল? ্ 

দ্পণের সাহায্যে অধূনা যে খেলাটি মঞ্চমায়ায় দেখানে। হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে 
যাত্রীসহ হাওয়াগাঁড়র অকন্মাৎ তিরোধান । এ খেলাটির প্রয়োগ পদ্ধতিতে 
টাবনের কাটামৃণ্ডের কথোপকথন খেলাটির ব্যবস্থাই বিদ্কমান। এ খেলাতেও 
হাঁওয়াগাঁড় রাখার ঘেরাটির পিছনে ও দু পাশে সমকোণে টাঙ্গানো ডোরা-কাট। 
পর্দা ঝুলানো থাকে । পর্দার ঘেরার মধ্যে ছু পাশে দুটি পাল্লার মত ফ্রেম থাকে । 


& ছুটি ফ্রেম একত্র করলে দ্বিবাু সমকোণ ক্রি করে। এই ফ্রেমটির মধ্যে 
যা--২৯ 
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যাছু বিজ্ঞান 
হাঁগুয়াগাঁড়টি রাখা হয়। ফ্রেমটির আরও একটু বিশেষত্ব এই যে ওটির ছুটি 
পাল্লাই কাঠের গরাদে তৈরণ হওয়াতে পাল্লা একত্র করলেও গাড়িটি পারার 
দেখা যায়। পাল| দুটি একত্র হলে চাঁকত বিজলণ ঝলক হওয়ার পর গাড়িটি 
আর দেখা যায় না কিন্তু গরাদের ফাক দিয়ে পিছনের পর্দা স্পট চোখে পড়ে । 
এই পাল্লা! ছুটির ওপর একটা সাইন-বোর্ড বাখা দরকার। পরে এই প্রসঙ্গ 
বিবেচিত হবে । ছবিতে এই পরিচয়-কলক, "সাইন বোর্ডটি” পিছনে দেখা যাচ্ছে। 
বস্ততঃ এটি অগ্রভাগে রাখা দরকার । 
পর্দা দিয়ে ঘেকার বিষয় কাটা-মুণ্ডের খেলায় বিশেষ ভাবেই বলা হয়েছে । 
স্থতর!ং এখ|নে পুনকুক্কির প্রয়োজন হয় না। যে-গরাঁদ সম্ধীলত পান্ন! ছুটি 
দর্শকদের দিকে সম্মিলিত করা হয় এবং পরার সেই দিকটাই দর্শকদের দিকে 
উন্মুক্ত থাকে, সেই গরাদের প্রতিটি পাল্লা কাঠের চণ্ড়া তক্তা দিয়ে প্রস্তুত করা 
হয়। গরাদের তক্তাগডাল যাঁদ ছ ইঞ্চি চগুড়। করা হয় তা হলে কাছাকাছি ছুটি 
গরাদের ফাক অন্ততঃ পাঁচ হাঞ্চ হওয়া দরকার । কারণ, গরাদের ই ফাঁকগুলি 
প্রয়োজনের সময় & গরাদের পিঠে লাগানো আর একটা যে ফ্রেম আছে সেটা 
ঠেলে দিলে ফাঁকপগুলি এ ফ্রেমের তক্তায় চাপা পড়ে ভরাট হয়ে যায়। এ পাল্লা 
দুটি মিলিত হওয়ার পব গরাদের পিছনের দ্বিতখয় ফ্রেমটি পারয়ে গরাদের ফাঁক 
ঢেকে দলে সামনের দিকে এ ফ্রেমের যে অংশ ফাঁকের মধ্যে এসে পড়ে সেখানে 
দর্পণটাই বোরয়ে আপে। পাল্লার এই অন্তর্বতী ফ্রেমটি ছাবর ডান পাশে একে 
দেওয়া হয়েছে ( চিত্র ২০১)। ছবিতে ডান দিকের পাল্লাটি দেখা যাচ্ছে। 
সেটির ফ্রেমের গর|দ পাল্লার গরাদের সঙ্গে মিশে আছে । সুতরাং গরাদের ফাক 
দিয়ে পিছনের পদ্ণর সমান্তরাল ভোরা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 1কন্ত বা দকের 
পাল্লাটির ভিতবের ফ্রেমটি সরিয়ে পাল্লার গরাদের ফাকগুলি ঢেকে দেওয়াতে বা 
পাঁশের পদরণার প্রাতীবিদ্ধ সেখানে দেখা দিতে মনে হচ্ছে গরাদের ফাক দিয়ে 
পিছনের পদণাটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু হাওয়াগাড়িটির বা দিকের অর্ধেকটা 
আর দেখা যাচ্ছে না। কাবণ, গরাদের ফাকে দপণের ফ্রেমটি এসে পড়ায় গাঁড়িটি 
আব দেখা সম্ভব নয়। এবার হয়তো এই হাওয়াগাড়ি চোখের পলকে হাওয়া 
করার উপাযটি কাটা-মুণ্ডের নিয়মেই হয়েছে বুঝতে আর থটক] লাগবে না। 
ই সাইন-বোর্ডটি পাল ছুটির আরও সামনের দিকে রাখা দরকার এই জন্য যে 
ওটি ওখানে বাখার প্রয়োজন আধুনিক প্রেক্ষাগারের ছ্িতল ও ত্রিত্তল বারান্দায় 
উপাব্ট দর্শকবৃন্দের চোখে হাওয়াগাঁড়াটি অস্তহিত হওয়ার পরেও & পাল্লা ছুটির 


দপণের যাছ ৪৫১ 


মাথা টপকিয়ে গাড়ি যেন নজরে না পড়ে । আর একটি কথা এ ফ্রেমে কাচেনু 
দপণ লাগানো হয় না। পুরু পিতল বা তামার চাদরে "সল্ভার প্লেটিং, 
অর্থাৎ রোপ্যোজ্জল করা থাকে যাকে ইলেক্টোপ্লোটং বলা হয়। এই উজ্জল 
চারই দপণের কাজ করে। 


এ খেল! দেখাতে ছুটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার ৷ প্রথম দুর্ঘটনা এড়াতে 
দপণের আলোক প্রাতিফলন বন্ধ করা আবশ্তক। এঁট কোনও যাছুকর ফটো- 
গ্রাফারদের ফ্ল্যাশ-পট অর্থ।ৎ চূর্ণ বাকদ জালিয়ে হঠাৎ আলোর ঝলক করে খেলা 





(চিএ ২৮১) 


দেখাতে উদগত ধ্জাল গরাদের ফাঁকের দপণে প্রাতিফলিত হয়ে বিস্ময়ের বদলে 
দর্শকবুন্ৰের কৌনক বর্ধন কবেছিল। যাদুকর হাওয়ার্ড থাপ্টন এই বিষয়ে 
ব্রিংকার' ব্যবহার করতেন । ব্রিংকার জানিসট1] অনেকটা মঞ্চে ব্যবহৃত বর্ণালী 
আলোক সম্পীতের মত যন্ত্র বিশেষ। এ যন্ত্রে বিভিন্্ রঙের আলোকপাঁত করার 
জন্য আলোক নির্গমন বন্ধের সামনে একটি বনু-বর্ণ-বশিষ্ট চাকা থাকে । যখন 
যে রঙের আলো ফেলা দরকার তখন এঁ চাকার সেই রঙটি আলোক নি্গমুনের 
ওপর ফেললেই সেই রঙাটই মঞ্চে ছড়িয়ে পড়ে। এ চাকার বদলে অন্য একটি 
চাকায় ছু তিনটি ছিদ্র করে চক্রটি সবেগে আলোক নির্গমনের সামনে ঘুরিয়ে দিলে 
পর্যায়ক্রমে ক্ষণে আলো, ক্ষণে অন্ধকার করা হচ্ছে ব্রিংকারের কাজ । অধুনা ক্যামেরায় 
ব্যবহৃত “ফটে। বাশ; ব্যবহার করে ধোয়ার উতৎ্পাঁত থেকে রেহাই পাওয়। যাঁয়। 
অন্ত যে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার সেটি হচ্ছে এ গরাদ সম্বলত 
পাল্লা দাটর সম্মিলিত রেখা যেন লম্ব ভাবে থাকে এবং প্রাতিটি পাল! সামনে বা 


৪৫২ যাদু বিজ্ঞান 


পিছনে হেলে ন। যায়। এ বিষয়ে ওলন-দৌলক ঝুলিয়ে দেখে নেওয়। দরকার । 
একদা এক যাঁছকর এই খেলা দেখাতে হাওয়া গাঁভ তিরোঁছহিত করল বটে, 
কিন্ত সামনের ঝুল-বারান্দার সামনের সারে বসা দর্শকবুন্দ সাবিম্ময়ে প্রত্যক্ষ করলেন 
তারা নিজেদের প্রাতবিষ্ব রজমঞ্চের এ পাল্লার গরাঁদের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে 
পাচ্ছেন। এ বিড়ম্বনা অবশ্টই এড়ানো দরকার । 

দপণের সাহায্যে যত রকম অত্যাশ্চার্য যাছুক্রীড়৷ দেখানে৷ হয়েছে তার মধ্যে 
যেটা ইন্দ্রজালের মত মনে হয় সে খেলাটি বর্ণনা! এবার প্রদত্ত হচ্ছে । প্রাচীন 
মিশরায় ভাঁষায় প্যাঁপিরাস্‌ কাগজে লাখিত কাহিনীর পাঠোদ্ধার করে এ খেলাটির 
বৃত্তান্ত পাঁগ্ততগণ জগৎ-সমাঁজে প্রচার করেন। প্রসঙ্গক্রমে ভারতবর্ষে আদিম 
ফৃগে যেমন তৃজপত্রে দ্থি-পত্র লেখা হত, মিশরে তেমনই প্যাপিরাস্-এ হস্তলাপ 
[াখিত হত। পরবর্তা কালে লেখার জন্য কাগজ প্রস্তুত হয় । তখন প্যাপরাস্‌ 
নামটি হস্ব করে কাগজকে পাশ্চাত্য দেশে “পেপার” নামে অভিহিত করা হয়। 
মিশরের প্যাপরাসে লেখা! ঘটনাটির সময় হচ্ছে খুষ্টপৃব ১৩৩৩ পাল। তখন সে 
দেশের নৃপতি, ফ্যারাও দ্বিতায় রাঁমাসেস্‌, রাজত্ব করতেন । তার প্রধানা মাহয?, 
রাণী বাখতেন, পণড়িতা । রাজবৈছ্ের বিচারে মাছষীকে প্রেতাস্া ভর করেছে। 
ভূতবৈদ্য ওঝাদের ডাক পড়ল। প্রধান ভূতবৈগ্ঠ জানালেন যে মহারাণর দেহে 
যে প্রেতাত্মা আশ্রয় নিয়েছে তাকে তিনি দুর করে দেবেন । সুতরাং তার নিদে শ 
অন্গসারে মহারাণশকে “মমিদের” মত আপাদমস্তক কাপড়ে জড়ানো হল ও 
নব নিয়িত মান্দরের, সার্কোফ্যাগান্-এর, অভ্যন্তরে কাঠের ডালা খোলা বাক 
দাড় কারিয়ে রাখা হল। ফ্যারাও ও তাঁর সভাসদগণ মান্দিরের দরজার সামনে 
বসে সবই দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে শবাধারে দণ্ডায়মান! 
বন্্রাবৃতা মহিষীর অবয়ব থেকে এক নারী ম্বতি বেরিয়ে আসছে 
(চিত্র ২০২)। এমৃতি কয়েক পা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে অকস্মা্ শৃ্যে 
মিলিয়ে গেল। ওয়েষ্ট কাবু প্যাঁপরাসের এই ঘটনা তিন হাজার তিন শত 
বছরের পুরানো । এ প্যাপিরাসে যাদুকর ডোডর লোমহধক জীবন্ত প্রাণীর 
শিরশ্ছেে করে শির সংযোজন প্রার চার হাজার বছরের_ প্রাচীন কাহিনী । 
ডোডর প্রসঙ্গ বারাস্তরে অবতারণার ইচ্ছা আছে। 
_ দর্শকদের দৃষ্টিকে কখনও আচ্ছন্ন না করে কেউ কি এ ঘটন! একালে ঘটাতে 
পারে? বনু কাল যাব্ত পাশ্চাত্য যাছুকরগণ এই কাহনশীকে আতরাঞ্ত বলে 
অবজ্ঞা করেছে। জীবন্ত লোককে মিশরীয় মমির মত হ্ৃদার্থ নাতি প্রশস্ত 
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কাপড়ের ফেটা জড়িয়ে আপাদমস্তক আবৃত করে শবাধারে দণ্ডায়মান রেখে সেখান 
থেকে শরীরশই হোক আর অশরশীরশই হোক অন্ত কোনও লোক বা মৃতি অথব৷ 
ছায়ার আবির্ভাব করা প্রাগোতিহাসিক যুগের কিংবদীস্তি ছাড় কিই বা বলা যায় 
যতক্ষণ না আমরাও সেটা কাজে করিয়ে দেখাতে পাবি? ভারতীয় দড়ির খেলা 
যেমন এখনও রূপকথার মত আবশ্বাস্ত, মহারানী বাখতেনের কাপড় মোড়া দেহ 
থেকে প্রেতাত্মার সর্ব সমক্ষে পলায়নটিও বিজ্ঞ যাছুকরদের গ্রহণযোগ্য বিষয় মনে হয় 
নি। অবশেষে যেট! ছিল হেয়ালি সেটার সমাধান করলেন ম সিয়ে ট্রআট লৃলিএ। 

টুআট লৃসিঞ িশরীয় ধাচের মন্দির, সার্কোফ্যাগাস্, তৈরী করলেন সামনে 
ছু তিন ধাপ সিড়ি মন্দিরের ফটকের সামনে নামিয়ে রেখে (চিত্র ২০২) কিন্তু 
সোপানশ্রেণীর ছু পাশ মান্দিরের সমান উঁচু 
প্রাচীর দিয়ে খিরে দেওয়া হল না। এঠ 
প্রাচীর সম্পর্কে পেপ্লারের নশল কুঠির রহস্ত 
উল্লেখযোগ্য ও তুলনীয়। মান্দিরেব অভ্যন্তর 
নিকষ কাল বর্ণের হলেও যথেষ্ট আলোকিত 
থাকায় পিছনের দেয়াল বেশ স্পট দেখা 
যায়। জনৈকা বমণীকে মন্দিরের সামনে 
ঘণ্যমান টুলে দাড কারয়ে পাগাঁড়র কাপড়ে 
পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব সমক্ষে জড়িয়ে বেধে 





দেওয়! হয়। কাপড়ে জড়ানো মেয়েটিকে অতঃপর সহকারখদের সাহায্যে মন্দিরের 
মধ্যে বয়ে নেওয়া হয়। এ কক্ষের পিছন দিকের দেয়ালের কাছে একট! 
কফিনের মত দেখতে কাঠেব বাক্স দাড় করানো থাকে । বাঝ্সটির সামনে কোনও 
ডালা থাকে না। এই শবাঁধারে বস্ত্রীবজাড়তা মেয়েটিকে দাড় করিয়ে রেখে 
সহকারীর] বেরিয়ে আসে । অল্প ক্ষণের মধ্যেই শবাধারের জড়ানো কাপড়ের 
ওপর ছায়ামৃত্তির আবছায়া অস্পষ্ট থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলে চেনা ঘায় 
যে এ সেই রমণণ যাকে কাপড়ে জড়ানো হয়েছিল। ক্রমে এ ছায়ারূপ কয়েক 
পা সামনের দিকে এীগয়ে আসে । হঠাৎ একটা করুণ আর্তনাদ । অমাঁন সেই 
ছায়ামৃতি অন্তহিত হয়ে যায়। সহকারীরা ত্দণ্ডে মন্দিরে ঢুকে বন্ত্রবিজভিতা 
আকা তিট। বাইরে এনে টুলে দাড় কারিয়ে দেয় । যাদুকর বস্ত্র উন্মোচন করতেই দেখা 
যায় কেউ নেই, সব খালি, জড়ানে! কাপড়ের ভিতর থেকে রমণী নিকদ্দেশ। 
তা হলে শবাধারের সামনে যাকে দেখা গিয়েছিল সে ছায়া, না কায়৷? 
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পাশের নক্সাতে (চিন্ম ২০৩) চোখ দিলেই মান্দরের মেঝে দেখা যাবে। 
নঝ্সমার গ চিহিত বস্তুটি হচ্ছে শবাধারে রাখা কাপড়ে জড়ানো রমণী । ঘ চিন্তে 
দ্বিতীয়া রমণণ মন্দিরের ভান দিকের 'প্রকোষ্টের সামনের 1দকে উপাস্থত । এই 
দ্বিতীয়া রম্ণীকে আলোকিত করার জন্ত ঢাল চাপানো বাতি এখ" 
প্রকোষ্ঠের পিছন দিকের দেয়ালে ছাদের কাছে লাগানো থাকে । এই 
প্রকোষ্টের রমণীর সামনের দিকটা উন্মুক্ত আর অন্য প্রান্তের ছু পাশের দেয়াল 
খোলা খাকে যাতে এ পথে 
মন্দিরে যাতায়াত করা যায়। 
শবাধার ও মান্দরের অভ্যন্তর 
আলোফকিত করার উদ্দেশে বা 
দিকের প্রকোষ্ঠের ছাদে আর 
একটি ঠলি চাপানো! বাতি “ক 
থাকে । সিকি ইঞ্চি পুরু স্বচ্ছ 
কাচের চাদর সাধারণ দরজার 
পালার মত মন্দিব্ের সামনের 
| বাঁদিকের স্তম্তে কজায় ঝোলানো 
থাকে । ফলে, প্রেট গ্রাসটি প্রয়োজনের সময় বা দিকের দেয়াল থেকে 
ডান দিকের দেয়ালে ঠোঁকয়ে দেওয়া যায়। ছদ্িতে ছুটি সরল রেখায় কাচটি 
দেখানো হয়েছে । এ কাচে ফুটক দিয়ে দ্বিতীয়া বমণীর প্রতিফলন কোথায় 
হবে বুঝানো হয়েছে। ক ও খ আলো ছুটি একটি “ভমারের' সঙ্গে এমন 
তাবে সংহৃক্ত থাকে যাতে যখন একটি ক্রমশ ক্ষীণপ্রভ হতে থাকে তখন 
অন্যটি উজ্জলতর হয়ে ওঠে । ডিমাঁর এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এ কালের 
প্রেক্ষাগারের আলো ধরে ধীরে নির্বাপত করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। 
এটিতেও বৈদ্যাতিক পাখার গাঁতি নিয়ন্ত্রণের অন্থরূপ বিজলী প্রবাহ যথেচ্ছ বাড়ানো 
কমানো যায়। বা দিকের বাতি “ক”এর আলো! কাঁচের পিছনে মান্দিবের 
পশ্চাংভাগ আলোকিত করে । ই 

এ খেলার আসবাব ও অন্থান্ত ব্যবস্থাঁদ সম্পর্কে আরও কিছু বলার আছে। 
মান্দীরের অভ্যন্তরে ছু পাশে ছুটি ছোট কামরা থাকে । বা দিকের কামরার বাতি 
“ক” এমন ভাবে ঠাঁল পরানো থাকে যাতে মন্দিরের ভিতরটা কাচের পিছন দিয়ে 
আলোকিত করে। কাচটি অবশ্ত গোড়ার দিকে বা দিকের দেয়ালে লাগানো 
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থাকে । ডান দিকের কামরাঁটিতে বা দিকের সামনাসামনি দেয়ালে ফাক থাকে। 
এ খোলা জায়গাতে দ্বিতীয়। রম্ণণী এসে দীডায়। কাচটি এদ্রিকের দেয়ালে 
এসে লাগতে থাকলে খ' চাহ্চত বাতির ওজ্জল্যে তার প্রাতাবষ্ব শবাধারে ফুটে 
ওঠে । ফুটকি চিহ্ন দিয়ে এই প্রতাবঙ্থন ছবিতে ( চিত্র ২০২ ) দেখানো হয়েছে। 
এই ডান দিকের কামরার পিছনের দিকের সমনা-সামান দেয়ালে মানুষ চলাচলের 
জন্ত উন্মুক্ত রাখা হয় । এই পথ দিয়েই সহকারীর এসে কাপড় জড়ানো মেয়েটিকে 
সরিয়ে তার জায়গায় অঙ্গরূপ ব্লাচ্ছাদিত বস্তু রেখে যায়। এ সময় কাচটি 
এ-দেয়ল থেকে ও-দেয়ালে ঠেকানো থাকে । গলে কাচের পিছনে কেউ এলে 
বা গেলে দেখা যায় না। তবু সংবধান হতে, যারাই এ সময় ওখানে আসা 
যাওয়া করবে, তাদ্দের বসন ভূমণ কাল বঙের কর: ভাল ' ডিমারের দৌলতে 
কাচের পিছনটা অন্ধকার হয়ে তার সামনেটা আলোকে ঝগমল করে বলে দর্শকের 
মনে হয় মন্দিরের সমস্ত জায়গাই সমান আলোকিত হয়ে আছে। মন্দিরের মাপ- 
জোখ, যে কেউ নীল-কুঠিব রহস্যের সঙ্গে এ খেলায় প্রয়োজন+য় পাশের কামর! 
ছুটি'যেগ করে নিজেই যা করার করতে পারবে আশা রাখি। 

এবার ট্আট নৃিঞর প্রদর্শন রীতি বলা যাক। মঞ্চের সামনের পট উঠে 
গেল । সবাই মান্দিরটা দেখছে ৷ মান্দরের ডানদিকের কোণ দিয়ে যাদুকর 
ও মহারাণী বাখতেন্‌ ঢুকে সামনের সোপান শ্রেণী দিয়ে মঞ্চে উপাস্থত হলেন। 
সামনেই ঘৃণ্যম!ন টুল, যাছুকরের ইল্িতে মহাঁরাণী টুলে উঠে দাড়ালেন । সহকারীর! 
বারকোশ করে কাপড় এনে হাজির। রাজস্থান পাগড়ির শুভ্র কাপড় এই 
খেলায় অনায়াসেই ব্যবহার করা যাঁয়। যাদুকর ক।পড় দিয়ে মহারাণখকে টুলে 
ঘ্বারিয়ে ঘারয়ে আপাদ মস্তক ঢেকে দেয়। এবাব সহকারিগণ এ কাপড় জড়ানো 
দেহটি মন্দিরে নিয়ে শবাধারে দাড় কারিয়ে রেখে বোরয়ে আসে । কোনও 
ঢাকাঢুকি নেই, আলোর কমানো! বাড়ানো নয়, দেখতে দেখতে শবাধারের মমির 
মত বন্ত্রাবৃত আরুতিতে বাখ তেনের মূতি আবছা! থেকে সম্পুর্ণ ফুটে উঠে। এই 
ছায়া মৃত্তি এক পা! এগয়ে এসেই আর্তনাদ করা মাত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায় 
( চিত্র ২০২)। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে অপেক্ষমান সহকারিগণ মন্দিরে ঢুকে বস্ত্রাবৃত 
আকৃতিটি মঞ্চের ট্রলে এনে দাড় কারিয়ে ধরে। যাদুকর কাপড় খুলতে 
দেখ! গেল তার মধ্যে কেউ নেই, মহারাণী বাখতেন সেখান থেকে অদ্ুশ্থ 
হয়েছেন। কি আশ্চর্য ঘটনা, চোখের সামনে ঘটল দেখেও মনে হয় ন! 
স্বচক্ষে দেখেছি। 


৪৫৬ যাদু বিজ্ঞান 


সামান্ত একটু টিকা দিলে অনেকের পক্ষে খেলাটি দেখাবার রীতি সহজ 
মনে হবে । বস্ত্াচ্ছাদিত৷ রমণশীকে মন্দিরের শবাধাবরে রেখে ছু তিনজন সহকারী 
যখন প্রবেশ পথ জুড়ে বোরয়ে আসছে তখন ব! দ্রিকের দেয়ালের সমান্তরাল ভাবে 
রাথা কাচটি ডান দিকের দেয়ালে ঠোকয়ে দেওয়। হয়। এবার আলো ছাটর 
ক্রিয়া! শুক করানো হয়। এ সময় ছিতীয়া রমণী বাখ তেনের চেহারায় ও 
বেশবাসে মান্দরের ডান দিকের কামরার “ঘ" চিত স্থানে উপস্থিত থাকে। 
ফলে কাচের চাদরে তার প্রতিবিশ্ব ক্রমশই ম্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে যা দেখে 
মনে হয় শবাধারের বস্্রাচ্ছাদত আরুতি ফুঁড়ে মহারাণী বুঝি বোরয়ে আসছেন । 
ঠিক এ সময় ডিমার উন্টো দিকে চালালেই প্রাতাবন্ব তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হয়ে ঘায় 
অথচ মন্দিরের মধ্যে আলোর কোন তারতম্য হয় না। প্রতাবিষ্ব স্পষ্ট ফুটে 
যখন ওঠে তখন কয়েকজন সহকাব্রী ডান দিকের পথ দিয়ে মন্দিরে ঢুকে কাপড়- 
জড়ানে! রঘণনকে পরিয়ে সেখ।নে তারের কাঠামোয় জড়ানো অন্গবূপ আরুাতি রেখে 
চলে যায়। সেই ধৃপর-বসন সহকারীদের আনাগোনা কাচের সম্মুখ ভাগ কেবল 
মাত্র আলোকিত হওয়ার দরুণ নয়, কাচেৰ পশ্চাংভাগ আলোকাবহীন হওয়তে 
দর্শকদের দৃষ্টিগোচর হয় না। অতঃপর শেষ দৃশ্যে, শবাধারে রাখা আকাতাটি 
আনার সময় সহকারাীরা প্রবেশ পথ জুড়ে দাড়ালেই কাচটি বা দিকের দেয়ালে 
সারয়ে ফেলা হয়। স্থুতরাং বাকশ থাকে সেটি এনে, ট্রলে রেখে, বন্ত্র উন্মোচন ও 
মহারাণশর তিরোধান প্রকট করা। 

দপণের গুণাগুণ বিচার করে দ্রব্যটি যাছুক্রখডায় নানা ভাবে ব্যবহার করা 
হয়েছে ও হচ্ছে। সম্প্রতি ইংলগের এ হৃগের প্রখ্যাত যাছুকর রবাট হার্বিন 
বেশ কয়েকটি দর্পণের খেলা মঞ্চস্ব করেছেন। তার খেলায় দপণ ব্যবহারের 
নতুন একট] উপায় পাওয়া গেছে । কিন্তু এই গ্রন্থে সে বিষয়ের আলোচনা সম্ভব 
নয়। দর্পণের একটা প্রকাণ্ড অস্থৃবিধ। হচ্ছে জিনিসটি কাচের হওয়াতে অত্যন্ত 
ভারণ ও ভঙ্গুর । [বিকল্প ব্যবস্থায় তামা বা পিতলের চাদরে ক্রোমিয়ামের কলাই 
ধাঁরয়ে রূপার মত ঝকৃঝকে করে ব্যবহার করলেও কাচের দপণের ওজ্জল্য ও 
ক্রিয়ার ধারে-কাছে ঘেসে না। কাচের বদলে প্ল্যান্টিকের প্রচলন-হয়েছে। আমরা 
সেই স্ুদিনের আশায় অপেক্ষা করেই দিন গুণব কবে প্র্যান্তিকের মত নমনীয় ও 
অ-ভঙ্গুর হাক চাদরে দ্পর্ণ তৈরী হবে। সে দিন এলে, দর্পণের যাদুখেলা বিপুল 
উৎসাহে পুনঃ প্রচলিত হবে। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


যাদুর ক্রমবিকাশ 
ল্লীমতী অর্চন। বস্তু, এম-এ রচিত 


মানবগোঠার চৈতন্য উন্মেষের প্রথম ও প্রধান প্রন্থন যাদু । জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
গর্ভধারিণণী যে এই যাদু, সে কথা মানব-সমাজ সম্পুর্ণ বিশ্থৃত হয়েছে, ক আশ্চর্য ! 
এঁতিহাসিক রীতিতে গবেধণা করলে এই সত্য এখনও উদ্ঘাটন করা! যাঁয়। 

একদা নিরুপন্রব আবাসের আশ্রয়ে ও আহার্ধ সংগ্রহের সুবিধায় শাখা যুগের 
মত মানব বৃক্ষশীর্ষে শাখা প্রশাখায় বসবাস করত। দৈবক্রমে বৃক্ষমূলের মধ্যে 
আহার্ধের সম্ধান পেয়ে তাকে গাছ থেকে মাটিতে নামতে হয়। বৃক্ষশাখার তুলনায় 
ভৃপৃষ্টে তার বলবন্তর শক্রর সংখ্যা অনেক বেশী। এই শক্রপুরণীর মধ্যে বাচতে 
হলে, আহার সংগ্রহ করতে হলে, তদের তাড়িয়েই তা করতে হয়। শত্রু 
বিতাড়নের চেষ্টায় যোদন সে-স্বগের মান্য লোই নিক্ষেপ করে বসল, সে-দিনই 
তার জড় দেহের মগজে চৈতন্যময় মনের উন্মেষ হয়ে পড়ল। এই যষ্টৌন্জিয় 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় তাকে নানা ফন্দি ফিকির উদ্ভাবনে 
যত্ববান করে তুলল । এই মননশখলতাই মানুষকে আজ জীব জগতের পরম 
পরাক্রান্ত শ্রেষ্ট প্রথণী করে তুলেছে তা কি আর অস্বীকার করা যায়? 

লোস্ক্ষেপণ দিয়ে শুরু হয়ে, লগ্ুড় প্রহরণের পরু, শরসন্ধান মানবের 
মননশশলতার প্রগতির উল্লেখযোগ্য ইতিহাঁস। আদ মানবের ধ্বনি, যা শ্ধু 
ভাবপ্রবণ আওয়াজই ছিল, পাঁরণামে প্রকাশক্ষম কথ্য ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে 
তার সজ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজনে ও মননশ লতার উন্নতিতে । এই চিস্তা-শাক্তি আয়ত্ত 
করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জীবজগৎ ও প্রকৃতি থেকে পৃথক তো! হয়েছেই, যত দিন 
যাচ্ছে ক্রমশই একে অন্যটি থেকে দ্ববে সরে যাচ্ছে। ম্বকপোলকল্লিত প্রকাশক্ষম 
বাত্ময়তার দৌলতে, অস্ত্োভাবনের চাতুর্ধে ও হস্তপদ ব্যবহারের আত্মপির্ভরতায় 
মানব তার স্বাবলম্বনে অগ্রণ? হয়ে উঠল। প্রারুতিক দৃর্যোগকে বেপরোয়া অগ্রাহ 
করার বিপুল উদ্ধত্যে সে মৃত্তিকা খননে, বাঁজ বপনে, সার প্রয়োগে, জল সেচনে 
নিজের প্রয়োজনীয় খাগ্চ ফসলরূপে উৎপন্ন ও সঞ্চয় করতে যখন সমর্থ হ'ল, তখন 
সে আর প্রকৃতির মুখাপেক্ষী না হয়ে আত্মপ্রযত্রে আধকতর আস্থাবান হয়ে উঠল। 


৪৫৮ যাদু বিজ্ঞান 


এত দিনে সে বন্য পশুকে বৃদ্ধি দিয়ে পৌষ মানয়েছে, ছুর্দিনের জন্য সঞ্চয়ের ফন্দি 
এটেছে। প্রকাতি জয়ের আগ্রহে প্রাকৃতিক নিয়মান্গ আবর্তন পর্যবেক্ষণ কবে 
ভাবিষ্যতের ঘটনার সম্ভাবন। সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে । এরই ফলে প্রারুতিক ঘটনার 
কার্ষ-কারণ বিচার বিশ্লেষণ করে দিন ঝাঁত্র খত ও বসরের অপারিবর্তনশশল 
পারম্পধ লক্ষ্য করে পেগুল নিঙজের প্রয়োজনে লাগাবার উপায় ঠাওরেছে। 
প্রাকৃতিক রহস্ত উদঘাটনের চেষ্টায় যখনই সে বিফল হয়েছে তখনই চিন্তাপ্রস্থৃত 
ভাতে একটা সমাধান করে ফেলেছে । এই আহ্মমানিক সিদ্ধান্তকে আমরা 
আজকাল পৰোক্ষ প্রমাণ রূপে গ্রাহা করি । কার্য ও কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় যখনই 
দুরূহ হয়ে ওঠে তখনই একটা প্রাক-সংঘটনের ফস।ফলের তুলনামূলক বিচারে সে 
সমস্যার ভাষ্য এখনও করা হয়ে থাকে । এই চিত্তন মননের প্রপার ও প্রাথধের 
মধ্যেই মনোজগত [বিকাশের লক্ষণ দেখা যাঁয় যাকে অধুনা মননশীলতা৷ বলা হয়। 
এই মননশীলতাই মানবকে জীবজগতের সাধারণ ক্ষেত্র থেকে চিন্তাবিস্তারের 
অলৌকিক লোকে উন্নত করে মান্য করে ছেডেছে। এখন মানুষ বলতেই 
বুঝায় মনে যার হুশ আছে। 

মানুষ তার মনোজগতে উঠে প্রথম পূরস্কার পেল যাদু । যাছু আপ্রাকত বিষয় 
প্রকৃত ঘটনার সৌসাদ্শ্টে পারণত করে। আভগ্লিত বাস্তবকে আধযন্ত করার 
উদ্যমে কাল্লানক মায়ালোকে উত্তীর্ণ হওয়াই যাছুর উদ্দেশ্য । আদিম মানবের 
যাঁছুর মাধ্যমে সমট্টিগত অভিলাষ হীন্দ্রিয়গ্রাহা বস্তুর জন্য অতগ্ক্জ্িয় মননশলতার 
বিস্তার মাত্র । যাদুর সাহায্যে নিজর আভকুচির অন্ভুকুল অপাধ্য সাধনেব সাধটাই 
প্রবল। তাই সভ্যতার প্রথম পর্বে স্থরেল স্থামিল সামগান আব সেই সঙ্গে স্থরভিত 
যক্ঞাগ্রতে অনুরুতির বরাবরে আহুতি প্রদান মানবের অপুরণশয় বাসনা পাদ্ধির 
লক্ষ্য হয়ে ওঠে । এই স্থরেল মন্ত্রেচ্চারণই কালক্রমে সঙ্গীতে পরিণত হয়; 
মন্ত্রো্চারণের আহম্ববার্গক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্ষেপের রূপান্তর ঘটল নাটকীয় ব্ঞ্চনায় ) 
লখলাক্িত দেহের তরঙ্গিত লাস্ত বিকাশত হল নুূতো আর যজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
প্রতীকগুলো চিত্রে ও লেখার হরফে প্রস্ফ টিত হয়ে উঠল। আদিম মানব এই 
যাগযজ্ছে লোকাতীত শাক্তকেই আবাহন করত। সেই শক্তিকে যে-যাদুকর 
আহ্বান করতেন তখনকার দিনে তাঁকেই বলা হত ধাঁষ, কব ও পুরোহিত 1 
এরাই সোদনের মহাজ্ঞানী মহামানব, যাছকর। যাছু থেকেই মন্ত্রের স্ুত্রপাত। 
মন্ত্রের জন্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটল। মানবের প্রকাতিশাসন প্রবৃত্তির বস্তুগত 
দিক বিকশিত হয়ে উঠল আজকের বিজ্ঞানে, আর ভাবগত দিক প্রকাশিত হল 


যাছুর ক্রমবিকাশ ৪৫১ 


লাঁলতকলীয়। বস্তুগত ও ভাঁবগত বিষয় স্বন্ম খাতে যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই দুই 
ভাব ধার! মহাসত্যেব অন্বেষণে দুরাস্তর লক্ষো নিজেদের মধো আপেক্ষিক দুবস্ব 
বাঁড়য়ে চলেছে । তাই এ রূগের বস্ততীন্ত্রক মনোভাবে যাদুর 'প্রতিা আীয়মান 
দেখালেও চরম সত্যের সন্ধানে, কা ইন্দ্রিয় গ্রাহা, কশ অতখক্িয় ভরসা'-পরায়ণ 
অন্শশলন, উভয়ই মানব সভ্যতার পারক বাহক ও পবরূপোসক | 

আদিম মানবের ঘাদ্ু অনুষ্ঠান, তৎকালশন যাঁগ-যজ্ঞ-হোম আদি ক্করিয়াগুলি, 
বুটি দেবতার আবাহনে, রৌদ্র দেবতার স্থবে অথব! গোঁঠী-স্বার্থে কোন না কোন 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়াবাব প্রার্থনায় অতশক্জ্িয় শক্তির সয় তা যান! করা ভন । 
মানব সমাজের বিবর্তনের ধাঁপে পাপে মানুষের ঘনিঠিত ক্রমে ক্রমে জটিলতব ও 
বিচ্ছিন্ন ভওয়ায় যাছু অন্ঠানের নেতা, দলপতির 'সংভাসনচাত হয়ে, একদা 
পুরোহিতের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন । বেদের পাঁষ, কাব এবং পাত্বক 
অভিন্ন অপৃথক একই কর্মীর বিভিন্ন আখা!। যোগের সমাপি, কাব্যের তথা 
যাদু অভিভব ও তথাকাঁথত পরমাত্মার ভর-করা একই অবস্থার গ্রক'র ভেদ 
মাত্র । মান্তষের মন যখন বাস্তবের সম! অতিক্রম ক'রে কল্পনার আকাশে বিস্তৃত 
হয় তখন যে আনর্চনীয় আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তাকেই অভিভব বলা 
যায়। বাস্তবের উধ্রধে তুরখয় মার্গে সাচ্চণানন্দে চিত্ত নিমগ্ন হওয়াকে ব্লা হয় 
সমাপ । আর মানাসক উত্তেজনায় না আবেশে ব্যক্ত-চৈতন্য যখনই স্বৃপ্ণ-চৈতনোর 
প্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে তখন তাঁকেই বাল ভর-করা । 

আদিম মানবের বিচারে সত্য ও কল্পনা, জ্ঞান ও সংস্কারের মধ্যে কোনও 
ভেদাভেদ থাকত না। তাঁর জোবক ও মানিক সত্তার মৃখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্ররূতিব 
প্রতিকুলতার নিরসন করে টিকে থাকা । মানবের সামগ্রক আভলাঘ ও প্রচেষ্টা 
আত্মরক্ষার প্রয়াসের মধ্যেই স*মাবন্ধ। আত্মরক্ষার জন্য নানাবিধ তুকতাক, 
তাবিজ-কবজ, গতি মানুষের গবজে হাজার বছরের প্রচলিত প্রথা । দীর্ঘ দিনের 
এই সংস্কার থেকে জ্ঞান, প্রত্যয় থেকে সত্য, বাছাই করার যত্ু করা হচ্ছে । 
সত্যান্ুসন্ধানের ফলে যাতুর মেক আশা আশ্বাপ ও নিভয়তার মানসিক নির্ভরতা 
হ্বাক্তর প্রাবল্যে ক্রমেই বিদুরিত হয়ে যাচ্ছে । ধর্মানষ্ঠানের একাঙভূত যাছ 
মানুষের যুগবুগান্তরের বিশ্বাসকে এখনও প্রভাবিত করে বেখেছে। যাছু অনুষ্ঠান 
মানবের আদিম জীবন যাত্রায় কশ যে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল তার জের প্রশাস্ত 
মহাসাগরের দ্বীপপুষ্চে প্রচালত যাদু-পৃরোহিতবর্গের দাপট ও ভূত-বৈদ্যদের আধিপত্য 
থেকে এখনও অনুমান করা যায়। এ [ব্ষয়ে আরও ভাল উদাহরণ হচ্ছে এ-বৃগের 


৪৬৬ যাছু বিজ্ঞান 


মান্গষের এখনও বশীকরণ অঙ্গুরি, সর্ববোগহর মাছুলি, সম্মোহন দপ ৭, স্বপ্রাদ্চ ভেষজ, 
জলপড়া, ঝাড়ফুক, অশ্বক্ষুর, ফোঁটা-তিলক, তাগা-ছাপ প্রভৃতির ব্যবহারে ও 
আস্থা । ধর্মের অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাদুর মধাদা যথেষ্ট খর্ব 
হলেও আজকের মানব চিত্তে ডভাইনশীর নজর ও ওঝার চিকিৎসা মরেও মরছে না। 
কিন্ত ভাইনী-ওঝার তুঁকতাঁক্ই যে আমাদের আঁদমতম কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, 
আভনয়, চিত্র ও লিপি তা এখন অস্বকার করা যায় না। এই তুকতাক্‌ই 
আমাদের মননশশলতার প্রথম পুরস্কার, ইচ্ছাশাক্ত বিকাশের প্রথম নিদর্শন এবং 
চৈতন্তময়তার অেষ্ট প্রস্থন । 

ভারতবর্ষের সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মশান্ত্র তথা! কাব্য হচ্ছে বেে। বেদের চতুর্থ খণ্ড 
অথববেদ তঁকতাক্‌ ও তন্ত্রম্ত্রের অর্থাৎ যাছবিদ্যার পৃরাণ বিশেষ । পাঁওতের! 
অধর্ববেদের ধর্মানুষ্ঠান খক বৃগের পৃরোবর্তা ঠাওরেছেন। তাদের এই সিদ্ধান্ত 
কেবল যুক্তি সম্মতই নয়, বিজ্ঞান সম্মতও বটে। যাছু থেকে কাব্য আলাদা হয়ে 
যেতে বহু শতাব্বীর বিবর্তন লেগেছে । সম্পূর্ণ পৃথক হয়েছে মাত্র কয়েক হৃগ আগে ! 
বর্তমান কাল সুদুর অতীত থেকে যে বৈশষ্ট্যে ভিন্ন তার মধো লোকপালন 
করেন কূটনৈতিক বাষ্পাতি। সেকালের গোষ্ঠীপাঁত ছিলেন যাছু-পৃুরোহিত। 
আজকের দিনে এাহক বিষয়েই জনগণের উৎসাহ । স্থতরাং এ যুগের মানব 
মন আত্মকোন্জ্রক ও স্বমতে প্রতিষ্িত। অগতা! যাদু মানব-মানসের [সিংহাসন 
হারিয়ে সর্ব সাধারণের প্রমোদ বিধানে ভিক্ষাজীবী বৈবাগণশীতে পারণত হয়েছে । 
মানব সমাজ থেকে নিধাঁসত হয়েও যাদু, বেদান্তের সারমর্ম খকের ধ্বাঁন' সামের 
সঙ্গীত, যর সৌন্দর্য ও অথর্ধের সুরাভর সংমশ্রণে যে সার্থক ললিতকলা 
ক্জনের নুত্র দিয়েছেন মহামুনি ভরত তার নাট্য শাস্ত্রে, সেই ক্ত্রগলিকে নিষ্টা 
সহকারে পালন করে চলেছে । বলাবিদ্যা যতই বলিষ্ঠ হয়ে উঠক না৷ কেন, মান্থষের 
মহয্যত্ব অন্তরের এশ্বর্ষেট মুল্যবান হয়। বাহিক আড়ম্বর ক্ষাণকের মোহ মাত্র। 
ইীক্ত্রিয়াতণত জ্ঞানের মাহুমা সনাতন। সমগ্র মানব জাতীর এতিহ্য প্রসারে স্থল 
ও সুক্ষ বোধের ক্রমোননতির প্রয়োজন আছে ' 

জীব জগতে একমাত্র মানবই দ্বিজ। প্রথম জীবনে জগতই তার কাছে 
প্রত্যক্ষ সত্য । পাঁরণত বয়সে পরোক্ষ জগৎ উন্মোচিত হয়ে তাকে মান্য করে? 
তোলে । মানবের এই ছয় সত্তার অন্তদ্বন্ব তাকে যতখানি বান্তবাহগ করে 
রেখেছে, ততোধিক অপরাংজ্ঞানান্থেষী করে তুলেছে। খাওয়া পরা বাচার 
আঁতাবিক্ত বাসনা, কামনা, দূরাকাঙ্ষা তাকে জ্ঞান, বৃদ্ধি, চিন্তা দিয়ে চৈতন্তের 


ষাছুর ক্রমাৰকাশ ৪৬১ 


উৎস সন্ধানে উদ দ্ধ করেছে । অতএব মানুষ ছু'ভাবে শ্রম করে, শারীরিক ও 
মানসক। শ্রমের ফলে ছৃটিই শ্রাস্ত হয়। দেহের ক্লাস্তি আমর! নিদ্রার দ্বারা 
লাঘব করতে পাবি । কিন্ত মনের ক্লান্তি ঘুমেও কাটে না; কারণ মন, হৃদযন্ত্রের 
মৃত, বিরামের অবসর পায় একমাত্র চিরনিদ্রায় । তবে মনের অবিরাম চিন্তাধারা 
অন্যমনস্ক করে ছেদ ঘটানো যায়। যে-খেলা খেলা নয়, এমন কৌতুকে প্রমত্ত 
করতে পারলে, মানুষের সাময়িকভাবে বিষয়ান্তরে মন যায়। গীত, বায, 1চন্ত, 
নৃত্য, অভিনয়, কাব্য, সাহত্য, যাদু আদ প্রমোদের উপাচার চিস্তাপ্রবণ মাছগবকে 
ক্ষণকাল চটুল করে তোলো । এ হাক্কা বিষয়ে মনোযোগ তার গুরুভারচস্তার স্থান 
আঁধকার করে মানাসক ক্লাস্ত হরণে সহায় হয় মাত্র। মনের অত্যাবশ্যক বিশ্রামের 
জন্য ললিতকলার এই সেবা অপারিহাধ ৷ 

ললিতকল।র উপযোগিতা বিচারে যাদুর মায়াজাল রচনা যতই অলক, যতই 
কৃত্রিম হোক না কেন, চৈতন্য সম্প্রসারণের সৌন্দয অভিষেকে অবশ্যই চিত্তাকর্ষক 
ও মর্মগ্রাহী। তা ছাড়া যাছ্র বৃদ্ধি বিভ্রান্তিকর বহগ্ত রচনার উদ্দীপনায় মানুষ 
অপ্বাধ্য সাধনের আমত উৎসাহ পায় বলেই সাধ্যাতীত কাজেও ব্রত” হয়। আত্ম- 
প্রত্যয়ে বলীয়ান মান্গষ আতমানবের তপস্তায়, পৃরাণ হৃগের দানবদের মত স্বগ- 
জয়ের ব্বপ্নে, আজ পরমাথুর বে ইন্দ্ত্ব খর্ব করেছে, গ্রহগ্রহাস্তবে পা দিচ্ছে । 
মান্ছসের এই ছুধার গতি, অসম্ভবকে সম্ভব কবার চেস্টা কি, যাদুর অথটন 
সংঘটনের দরষ্টান্তে উদ্বদ্ধ হয়ে ওঠে নি? আবাল-বৃদ্ধ-বাঁশতার চিত্ত কলগ্লাবী 
রুসঘন আনন্দে উদ্বেলিত ক'রে যাদুর রহুপ্রোদ্দশপক রপায়ন চিন্তাশখল মানুষের 
সদ! মননশীল মনে ক্ষণিকের যে বিশ্রাম দেয় সেটাই মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে 
সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় । 
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এবং নকৃশা যথাক্রমে বাহুল্য এবং নক্সা হওয়ার ক্রুটা মার্জনীয়। 


পরিশিষ্ট 


জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রস্থাত যাছুবিষ্ভা একালের বান্তব বুদ্ধির বিচারে যতই অনাদৃত 
হোক না কেন শরার ও মনের স্বাস্থারক্ষায় পৃথক ব্যবস্থার যে আনবা্ধ প্রয়োজন 
তা অগ্রাহ্‌ করা যায় না । পাধিব তথ] বাস্তব সার্থকতা ছাড়াও অলৌকিক জ্ঞানের 
মননশীলতায় মাহুষ গ্রবৃত্ত হয়েছে ও থাকবে । মনের মানসপটে যে-দেবত্ব আি- 
মানবরূপে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় কুম্তকর্ণের নিদ্রায় আজও অচেতন, যাদু তার 
মায়াজাল রচনার দৃষ্টান্তে তাকেই বারংবার আবাহন করছে। রা র প্রাথথে যাদু 

মানব-চিত্তে আত্মোশ্লাতর উত্দাহ জোগায়। 

্রীহক বোধ ও অলৌকিক চেতনার মধ্যে পার্থকোর প্রাচীর 'থুব বেশণ যে 
এখন দু্ভেস্য নয় তা বিংশ শতাব্ার পরমাণু খগ্ডনের কীতিতে প্রতীয়মান 
হয়েছে । যা ঘটছে তা আমরা পঞ্চ হীন্দ্রিয় দ্বারা আহবুণ করে মগজের ধূসর 
কোষের বিশ্লেষণের রায়কেই নির্ধিবাদে মান্য কারি। কিন্ধু এ ধূসর কোষের 
বিচারকটি কি ও কে তা আজ পর্যন্তও অখ্যাত অজ্ঞাত অপাঁরাচিত। যে 
হীন্তিয়াতীত চৈতন্য জড়-বিজ্ঞানীদের ধরা-ছৌঁয়ার বাইরে সেই অবাঙ্ড মানসগোচর 
বৃদ্ধিই যাঁদ আমাদের পঞ্চ বাহ্যোক্দ্রয়ের প্রত্যক্ষ অন্ৃতবের অধ্যক্ষ হয়ে থাকে তা 
ছলে ইন্দ্রিয়াতীত বৃঝাবুঝকেই বা আমরা নস্তাৎ কার কোন্‌ হবাক্ততে ? 

মানব-সংস্কাতর প্রাণ-বন্যায় অন্তণলোক আনন্দময় করার প্রয়াসে ললিতকল। 
আজও সমর্থ ও সার্থক । মানব-মানসের সর্বজয়শী উচ্চাশায় চারুকলা ঘাঁদ কখনও 
উৎসাহ ন! দেয় ত| হলে মান্ষষের গোষ্ঠী-জীবনে ঘোর ছুধিন শুরু হবে। মন্ুযুত্ই 
মান্ধষের দেবত্ব। চারুকল! এই দেবত্বের বন্দনায় অমুতের পৃত্রর্দের অমরত্তের 


সন্ধান দিতে থাকুক । 


